বলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংল। সাহিত্য পত্রিকা 


নবম সংখ্যা 
১৯৮৮ 








রিশা 
তা বিশ্ব! 


বাংলা সাহিত 





 অম্পাদক 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পি. এচ. ডি. ডি. লিট. 





কলিকাতা বিশ্ববিভালয় বাংলা বিভাগ . - 
_. কজিকাভা-৭০০০৭৩ 


পিকা পরিষদ 


অধ্যাপিকা ড. শ্রীমতী ভারতী রায়, সহ-উপাচার্য', (শিক্ষা ),ড. অরুপকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক 
ও বিভাগীয় প্রধান), ভ, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিব, পন্রিকা পরিষদ, এবং স্নাতকোত্তর কলা ও 
বাঁণজ্যা বিভাগ) । 

সদস্য--অধ্যাপক শঙ্কা প্রসাদ বসু, ড. প্রপবরঞজন ঘোষ, ড. উচ্জবলকুমার মজুমদার, ড. নির্মলেন্দু 
ভৌমিক, ভ. দর্থাশ*কর মুখোপাধ্যায়, ড. নরেশচন্দর জানা, ড. মানস মজুমদার, ড. পরেশ্চল্দু 
মজুমদার, ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, ভ. সৃখেন্দ:সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, ড. অরুণ সির, ড. রামেশ্বয় শ, 
ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অপূর্ককুমার রায়, ড. অলোক- রায়, 
ড. অর্পণ বসু এবং ড. শ্রীসতণ সুরাড বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রকাশক £ 
জীদিলীপ মুখোপাধ্যায় 


প্রকাশ-কেন্দর £ বাংলা বিভাগ, কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়, আশুতোষ ভবন 
কলিকাতা-৭০ ০০৭৩ 


গ্রাহক চাদ! £ একশত পঞ্চাশ টাকা (পাঁচ বৎসরের জ্রস্ত )। চেক, ব্যাংক-দ্রাফ,ট 
ইত্যাদি Pro-Vice-Chancellor (B. A. &F, ), Calcutta 
University-র নামে লিখিত এধং সচিব, কল! ও বাণিজ্য বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় সমীপে গ্রেরিতব্য ! 


মুল্য £ প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা ( ডাক মাসুল স্বতন্ত্র ) 
বাট টাক। ( বাংলাদেশী টাক). Three Dollars 


পা 


প্রাপ্তিস্থান £ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র 
আশুতোষ ভবন, কলিকাতা-৭০*৭৩ 


শ.ভেচ্ছা 


‘বাংলা সাহিত্য পত্রিকা আদন্ন প্রকাশিতব্য সংখ্যায় তথামূলক ও গবেষণাধর্মী 
রচনাদি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা বিভাগের স্বপ্রাচীন ওঁতিহ বজায় রাখবে এবং পত্রিকা! 
প্রকাশের সার্থকতা গ্রমাপ করবে আশা করি। 

ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী 
€ উপাচার্য) 


৬১০০১ ৯৮৮ 


aS 595 


শ-ভেচ্ছ। 


কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের-গবেষণ পত্র 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা’র 
পরবর্তী সংখ্য! শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে জেনে সুখী হলাম। আশা করব, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সুনাম রক্ষার উপযোগী নিবন্ধাদি এতে প্রকাশিত হবে। বাংলাবিভাগের কার্ধাবলীর 
র্ূপরেখাও এতে পাওয়া যাবে বলে মনে করি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাবিভাগের এ্িহয ও মর্ধান। রক্ষার দায়িত্ববাহক এই পত্রিকার নতুন 
সংখ্যার প্রকাশকে স্বাগত জানাই । 

ভারতী রায় 
( সহ-উপাচার্য £ শিক্ষা) 


১৪০১০ ১৮৮ 


শ.ভেচ্ছা 

কলকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের বাংল! বিভাগ বেশ কয়েক বছর ধরে “বাংল! সাহিত্য 
পত্রিকা" নামে একটি উন্নত মানের গবেষণীধর্মী পত্রিকা প্রকাশ করে আসছেন । বিষয়- 
বৈভব, বহুমাত্রিক আলোচনাপন্ধতি ও নিত্যনতুন পরীক্ষামূলকতায় এ পত্রিকা সমৃদ্ধ । 
অল্প সময়ের মধ্যেই পত্রিকাটি তাই বুধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। অধিকাংশ 
সংখ্যাই প্রকাশের অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত । বেশ বৌবা যায়, পত্রিকাটির চাহিদা 
আছে। এ পত্রিকা নিঃসন্দেহে আমাদের গৌরব । 

বাংলা সাহিত্য পত্রিকার নিরস্তর উন্নতি কামনা করি। সেই সঙ্গে সবিনয়ে 
একটি প্রস্তাব রাখি ২ ইতিহাস, দর্শন, সমাঁজতব, মনস্তত্ব, নৃতত্ব? অর্থনীতি ইত্যাদি 
বিভিন্ন বিদ্যার সঙ্গে সাহিত্যের যে নিগৃড় যোগ, সে যোগটিও ভবিষ্যং গবেষণাকর্মে 
পরিস্ফুট হোঁক। মান্বিকী বিদ্যার যোগে বাংলা সাহিত্যের, আলোচনা মহৎ তাঁৎপর্ষে 
অস্থিতহোক। . ত 
পু | বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
(ডীন: কলা অনুষদ ) 

২৫,১০৮৮ 


সম্পাদকীয় . 

শতোত্তর পঞ্চবিংশতি রবীন্দ্রজন্মদিবস আর শতোঁত্তর পঞ্চাশৎ, বন্ষিমজম্মদিবস 
উদ্যাপনের তাৎপর্য মনে রেখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ তার জন্ম 
লঞ্টটিকে ম্মরণ করে। ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের পহেলা জুলাই কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আধুনিক ভারতীয় ভাষ! বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই গৌরবময় প্রতিহের 
সংরক্ষণ ও সম্প্রদারণ আমাদের লক্ষ্য। বাংলা সাহিত্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি 
রবীন্দরচর্চায় নিবেপিত। ভারত ও বাংলাদেশের লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ এই 
সংখ্যাটি বিভাগের ধতিহথ রক্ষণে ও গবেষণার মানোনয়নে কৃতসংকল্প । 


স্‌চী 


বিষয় 
বিবেকানন্দের সমাঙ্জতাস্ত্রিক চিন্তা ও 
রবীন্দ্রনাথের ‘কানের যাত্রা’ 
রূবীন্দ্রচ্চার শতবর্ষ 
বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা £ ১৯৪৭-১৯৮৪ 
রবীন্্রকাব্যে প্রেম ও ফার্সী সাহিত্য 
মঙ্গলকাব্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
শিশুকাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
শেষের কবিতা £ প্রেম ও পরিণতি 
রাশিয়ার চিঠি £ কবিমানসের বিবর্তনের 
একটি অধ্যায় 
“রাজা ও রানীর পাঠান্তর-প্রসঙ্গে 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 
রক্তকরবী £ প্রতিবাদের নাটক 
আমার খেল! খন ছিল তোমার সনে 
রুশসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ 
কবি-কথা 
বঞ্ধিম-সেমিনার প্রতিবেদন 


গ্রন্থ-পরিচয় 


বিভাগীয় প্রতিবেদন 


শক্করীগ্রসাদ বসু 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
রফিকউল্লাহ থান 
রাধাস্টাম আগরওয়ালা 
সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য 
দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 


অপূর্বকুমার রায় 


সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সুথেন্ুুমন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 
নরেশচন্দ্র জানা 

মানস মঞ্জুমদার 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 
সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রশাস্তচন্্র মহলানবিশ 
সুজাতা রাহা 
উদি রায়চৌধুরী 
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
আজাহারউদ্দিন খান 


অ. ক. ম. 


বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্ত! ও রবীক্রনাথের ‘কালের যাত্রা 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু 


1১ 


স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কেন বেশি-কিছু লেখেন নি, তা নিয়ে 
আলোচনা মাঝে-মধ্যেই দেখা যায় । সত্যই সমকালের বৃহৎ পুরুষ বিবেকানন্দ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের রচনা আকাজ্ষিত পরিমাণে বৃহৎ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন 
ভার মূল্য কম নয়। তাঁদের মধ্যে এদেশের আত্মশক্তির জাগরণে বিবেকানন্দের 
বিপুল প্রেরণার মুক্ত স্বীকৃতি আছে। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম, অস্পৃষ্ততার মতো 
মানবতাবিরোধী প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কঠিন বাণীর উল্লেখ সেখানে গাই, কিন্তু লক্ষ্য 
করার বিষয়, স্বামীন্রীর প্রধানতম সামাজিক বাণীর উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। 
সে সামাজিক বাণী জনসাধারণকে তাঁদের অপহৃত অধিকা'র প্রত্যর্পণ, শ্রমজজীবী-উত্থান 
এবং শ্রমজীবী-শাঁসন সমর্থন-কেন্দ্রিক । অথচ ববীন্দ্রনাথ যখন তার জীবনের শেষ 
পর্বের এক উল্লেখযোগ্য রচনায় এই বিষয়ে প্রথম সংগঠিত চিন্তা প্রকাশ করলেন তখন 
তা সুস্পষ্টভাবে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুসারী ছিল । "কালের যাত্রা’ নাটিকার 
অন্তর্গত “রথের রশি’ প্রদঙ্গেই এই কথা বলছি। (“রথের রশি” অতঃপর “কালের 
যাত্রা’ নামেই উল্লিখিত হবে )। 
" সোশ্তালিজম্‌, কমিউনিজম্‌ ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের লেখায় বহুকালাবধি 
দেখ! গেছে। শ্রমর্জীবী মানুষের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। ( শ্রমজীবী অর্থে 
শ্রমিক ও কৃষক ছুইই ধরছি)। ১৩২১ সালে রচিত “লোকহিত, প্রবন্ধে জনসাধারণ 
সন্বদ্ধে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন সেগুলি সাধারণ মানবতাবাদী উক্তি নয়, তাদের 
পিছনে 'সমাজবার্দী চিন্তার প্রভাব ছিল। “আমাদের লৌকসাধারণ নিজেকে বোঝে 
নাই [ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 1; এইজজন্তই জমিদার তাহার্দিগকে মারিতেছে, মহাজন 
তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাঁহার্দিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকে 
শুধিতেছে, গুরুঠাকুর তাঁহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট 
কাটিতেছে, আর তাঁহারা কেবল দেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে 
শঁমন-জাঁরি করিবার উপায় নাই ।* খুবই মোলায়েম রচনা $ ২০ বছর আগেকার 
‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতার আর্ত-ভীব্র কথার শান্ত প্রতিধ্বনি । তবে এই রচনায় 
রর্বীন্নাথ বিবেকানন্দের অনুরূপ একটি কথা বলেছিলেন £ “আমাদের দরকার 
নিমনশ্রেণীদের শক্তিশালী করা |” 

১৩২১ সাজেরই আর একটি রচন! ‘লড়াইয়ের মুল+-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতর- 

১ 
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ভাবে ইউরোপের চাঁর বর্ণের কথা বললেন। জানালেন, “সম্প্রতি পৃথিবীতে 
বৈশ্তরাজক যুগের পত্তন” হয়েছে; এবং ভাবী লড়াই ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে নয়, “বৈশ্বে 
শুদ্রে মহাজনে মজুরে।" এই চার বর্ণের স্বার্থের গাঁট কোথায় বাধা, তাও কিছুট। 
ব্যাখ্যা করেছিলেন। 

১৩৩২ লালে রবীন্দ্রনাথ "শৃড্রধর্স, নাম দিয়েই একট! প্রবন্ধ লিখলেন! সে লেখায় 
অন্ত তিন বর্ণের সঙ্গে শূত্রদের সম্পর্কের কথা নেই। মূল বক্তব্য_-বৃতিভেদের সঙ্গে 
ধর্সশাসন যুক্ত হওয়ায় আমাদের দেশে বাধ্য সন্তোষে শ্রমজীবীরা সবকিছুকে মেনে নেয়। 
পাশ্চাত্যদেশেও শূদ্রতন্্র আছে কিন্তু সেখানে বৃত্তির সঙ্গে ধর্মের যোগ নেই বলে 
অঁমজীবীদের সঙ্গে পরভো্ী বুদ্ধিজীবীদের সংঘর্ষ ঘটে, ফলে সমাজে ভূমিকম্পের নাড়া 
গাগে। "আমাদের দেশে বৃত্বিভেদকে ধর্মশাদনের অন্তর্গত করে দেওয়াতে একরকম 
অসন্তোষ ও বিপ্রব-চেষ্টার গোড়া নষ্ট কৰে দেওয়া হয়েছে!” এই লেখাতে রবীজ্রনাথ 
বিবেকানন্দের মতো! করে বলেছেন, নিমজজাতি তাদের জাতিধর্স পালন করার 
বংশাহক্রমিক অভ্যাসে হাঁড়ি তৈরী করে যায়, ঘানি থেকে তেল বার করে যায়, আৰ 
সেই গতাছ্গতিকতাঁয় তাদের মনও যায় মরে ; . তারা যাক হয়ে পড়ে। জ্রাপানের 
উত্থান ও চীনের আড়মোড়! ভাঙার কিছু আশা-বার্তাও ববীন্দ্রনাথ গুনিয়েছিলেন। 

অল্নর্দিন পরে ( আষাঢ় ১৩৩৩) “রায়তের কথা” নামক রচনায় রবীন্দ্রনাথ (ধার 
'অন্মগত পেশ! জমিদারি, কিন্তু'.-স্বভাবগত পেশা আশমানদারি') আকস্মিক কঠোরতাঁর 
সঙ্গে কৃষি-আন্দোলনে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের সমালোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে 
বিদেশী রাজনৈতিক বুলি তিনি একদম পছন্দ করেন নি! আগে তিনি পছন্দ করেন 
নি ইংরেজের নকলে “ছেঁড়া! পলিটিকস, নিয়ে পার্লাষেট্টিয় রাজনীতির পুতুলখেল!” 
এখন অধিকতর অপছন্দ করলেন ইউরোপীয় রাজনীতির আর এক নকলপনাকে, যা 
সোস্যালিজম্‌, কমিউনিজম্‌ ইত্যাদি নামে ভারতে প্রবর্তিত হচ্ছে। ওসব বস্তু 
ইউরোপে খুব চলে, কারণ, “ইউরোপের শ্বভাবট। মারমুখো। পাপকে ভিতর থেকে 
মারতে সময় লাগে--তাঁদের সে তর সয় না, তাঁরা বাইরে থেকে মানুষকে মারে ।* সেই 
মারসুখে সাম্যতন্ত্র বা সমাঁজতম্্রকে ধারা এদেশে চালাবার চেষ্টা করছেন তাদের বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে তীব্র নিন্দা করেছেন, বিস্ময়কর তার কঠিন । “এবার পূর্ববঙ্গ 
গিয়ে দেখে এলুম [ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন |, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণতভঙগুর 
সাহিত্য গজিয়ে উঠেছে। তারা সব ছোট-ছোট এক-একটি রক্তপাতের ধবজা। বলছে, 
পিষে ফেলো, পিষে ফেলো ।' অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক । যেন 
জবরদস্তি দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠি মারদ্দে সে মরে । এ কেমন, যেন 
বৌয়ের দল বলছে, শীশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাধাত্রা করাও, তা হলেই বধূরা 
নিরাপদ হবে” “ইদানীং পশ্চিমে বলশেভিজম্‌, ফাসিলম্‌ প্রভৃতি যে-সব উদ্যোগ 
দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকারগ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয় ; 


বিবেকানেন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা” ৩ 


কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতম্ের আখড়া জমল । অমনি আমাদের নকল- 
নিপুণ মন গুগাঁমিটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে দেখতে বসেছে।” রবীন্দ্রনাথের এই 
সময়ের দৃষ্টিতে “রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলশেভিক-তত্্র একই দানবের পাশ মোড়া 
দেওয়া!” তার আরও বক্তব্য ঃ মাথায় রক্-চড়া ইউরোপের দেখাদেখি নকল 
পাগলামিতে পেয়েছে এদেশের কিছু লৌককে | “আন তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে 
ইশারা! চলেছে, “মহাজনকে লাগাও বাড়ি’, ‘জমিদারকে পিষে ফেলো” তথনি বুঝতে 
পারলুম, এই লালমুখো ঝুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্ছে 
বাঙালীর অসাধারণ নকলনৈপুশ্যের নাট্য, ম্যাজেপ্টা রঙে ছোপানে।। এর আছে 
উপরে হাত-পা ছোড়া, ভিতরে চিত্তহীন'তা |” 

রবীন্দনাথ এই লেখায়-_জমিদারর| “অমির জেক’, 'প্যারাস|ইট, পরাশ্রিত জীব”, 
পরিশ্রম না করে, দায়িত্ব গ্রহণ ন! ক'রে, পরশ্র্য ভোগ করে-_-এইসকল নিন্দা-কথার 
দ্বারা ভারসাম্য রাখাঁর চেষ্টা করেছেন। . 

কয়েক বৎসর পরে, ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করে, শ্রমিক-বিপ্নব ও অরমিক-শাঁসন 
সম্বন্ধে কবির মনের বিরূপতা ও দ্বিধা অনেকটা কেটে যাঁয়। বিপ্রবোত্তর রাশিয়াকে 
তিনি আবেগভরে “এই বিশ্বের নৃতন তীর্থ” পর্যন্ত বলেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেখানে সাধারণ মাস্ষের মধ্যে আত্মচেতনার বিস্তার, যা ব্যাপক 
শিক্ষাপ্রসারের ফল' স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আশ্চর্যজনক উন্নতি তিনি দেখেছিলেন। 
সেখানকার সাংগঠনিক সাফল্য তীকে মুগ্ধ করেছিল ; কৃষিসংস্কার ও ব্যাপক শিল্পায়নের 
প্রশস্তিও করেছেন। “হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনর বছর জিতবে বলে পণ 
করেছে*__-এহেন দুঃসাহসিক "্রতিহাসিক যজ্রের অনুষ্টানে যোগদান না-কব্রাটা 
অমার্জনীয় হত বলেই মনে করেছেন। “রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী বিশ্ববাণী*- একথা 
মেনে নিয়েছিলেন, কারণ তীর ধারণা হয়েছিল যে, তার মধ্যে আছে “ব্বাজ্জাতিক স্বার্থের 
উপরে সমস্ত মাঁছুষের স্বার্থের চিন্তা ।” রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিপ্লৈবের পূর্ণতার সঙ্গে 
ক্ষুপ্রতার রূপও দেখেছেন। রাশিয়ার বিপ্লবকে তিনি সামঞ্রস্তের সাই বলেন নি, সকার 
কাছে তা ইতিহাসের অন্বাভাবিক অবস্থার প্রতিবাদ । “বর্তমান রুগণ যুগে বলশেভিক 
নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না। বস্তুত ডাক্তারের 
শান যেদিন ঘুচবে মেইদিনই রোগীর শুভদিন।* রাশিয়ায় আছে “জবরদত্ডি”, দ্রুত 
পদ্ধতিতে শাস্তি", এক ছাচে ঢালাই অর্থনীতি, একনায়কতন্তর, যা ০৮ 
কঠিন সমালেচিনাও করেছেন। 


॥২॥ 


রবীন্দ্রনাথের স্মাজচিস্তার যে-অংশ সর্বহারাঁউত্থানের সঙ্গে যুক্ত তাঁর যে সংক্ষিপ্ত 
রূপরেখা দিলাম, তার থেকে দেখা গেল, তিনি পাশ্চান্ত্ে শ্রমজীবী জাগরণ সম্বন্ধে 


৪ - বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


পূর্বাবধি অবহিত থাকলেও তাকে ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের পূর্বে উদার অভ্যর্থনা. 
জানাতে পারেন নি। কবির রাশিয়া ভ্রমণের একটি ফগ- “রাশিয়ার চিঠি”, দ্বিতীয়: 
ফল, আমাদের বিশেষ আলোচ্য “কালের যাত্রা? (১৯৩০ )। এখানে কিছুটা বিস্ময় 
বোধ করি এই দেখে যে, কালের যাত্রা যে-পূর্বতন “রথযাত্রা নামক নাট্যদৃশ্তের বিবৃদ্ 
রূপ, সেটি রচিত হয়ে গিয়েছিল ১৯২৩ সালেই । ( রথযাত্রা নাট্য দৃষ্টের ভাব 
প্রমথনাথ বিশীর একটি রচনা থেকে তাঁর মনে জেগেছিল, একথা রবীন্দ্রনাথ হ্বীকার 
করেছেন)! কিন্ত রথধাত্রা-তে শূদ্র-উখানের অনিবার্ধতা স্বীকার করলেও তার 
আকার ও বিকার যে তাঁর মনের পুরো সমর্থন পায় নি ত এর হিরো তে 
'রায়তের কথা” থেকে বোঝা যায়। | 

রথযাত্রা ও কালের ধাত্রা-র ভাব ও বিষয়ের মধ্যে যেহেতু বিশেষ পার্থক্য নেই ভাই 
শৃদ্র-উথান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের ভাবনাকে ১৯২৩ সালে পিছিয়ে নিয়ে যেতে 
হয়। এই ছুই রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-চিস্তা প্রকাশ করেছেন তার অনুরূপ চিন্তা 
বিবেকানন্দের ১৮৯৮-৯৯ গ্রাস্টাব্ের “বর্তমান ভারত” গ্রন্থ এবং কিছু পূর্ব ও পরের 
চিঠিপত্র ও কথাবার্তায় ব্যক্ত হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ১৯২৩ সাঁলের রথযাত্রার সঙ্গে 
১৯৩২ সালের কালের যাত্রা-র অন্যতম পার্থক্য শেষোক্ত নাটিকায় এক সন্যাসী 
চরিত্রের সংযোজন । প্রশ্ন জাগে, বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী বক্তব্যের কথা স্বরণে আসার 
ফলে কি রবীন্দ্রনাথ কালের যাআ|-য় সন্গ্যাসীকে এনেছিলেন ১০ 
গুরু-নির্ঘোষ ধ্বনিত করেছেন? 

'পৃর্ণতর নাটিকার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ কালের যাত্রা-য় নারীদেরও এনেছেন। তারা 
অন্ধ বিশ্বাসের পুল্জারিনী, তাদের মনে সংস্কারের বেড়ি, ভাঁদের জীবনে ছড়ানো 
লোঁকাচারের জাল, অজানা ভয়ে তারা কাতর, ঘে-কোনে| সাংসারিক ব! নৈসর্গিক 
ছুধিপাকের সঙ্গে কল্পিত ধর্মচ্যুতিকে যুক্ত করতে অভ্যন্ত। তার! মনে করে, আত্ম 
নিগ্রহই শেঠ অর্চনা । রথের দড়িতে টান দেবার কথ! তারা ভাবে ন। পরিবর্তে 
নানা শবে জয় দেয় দড়ি ভগবানের, সর ন নার পুজা ইরানি 
গদ্গদ ভক্তিতে । 

নাটিকার বিষয়বন্ত £ মহাকালের রখ চলছে :ন!। সর্বনাশের আশঙ্কা ছড়িয়েছে 
তাঁর ফলে। রথের দড়িতে টান দিয়েছেন পুরোহিত । না, রথ চলেনি। টান 
দিয়েছে সৈনিক | রথ চলেনি। তখন ডেকে আনা! হয়েছে বণিক ধনিককে । ফল 
হয়নি। সব শেষে এনেছে শুত্রদল। রথের দড়ি প্রাণ পেয়েছে তাঁদের হাতে, দুদ্ধাড় 
করে ছুটেছে রথ, পথ বিপথ না মেনে । বোবা! গেছে, অনেক কিছুকেই তা গুঁড়িয়ে 

দেবে বা দিতে পারে--তার লক্ষ্যের মধো ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রাগার এবং নি কোষাগার 


ছুইই আছে। 


বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা” ৫ 


এই নাঁটিকায় চরিত্র-রূপে কবিও অবতীর্ণ । তিনি বিপ্লবকে অশ্যর্থনা জানিয়ে, 
তার ভাঁঙন-রূপকে মিলন-রূপের পরিণতি দেবার জন্ত ‘তাল রেখে গান’ গাইবেন-- 
এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । ( কবি ভাঁর কলমের অধিকারে সর্বত্রই জায়গা করে 
নেন; ঈর্যাযোগ্য ভার ভূমিকা ) এখানে তিনি যেমন মহাঁকালনাথের প্রলয়রখের যাত্রা 
পথে উপস্থিত, তেমনি আগে ঠাকে দেখেছি মহাকালের তপোভঙ্গে দুতীয়াপী করতে 
এব: পরবর্তী বিবাহের যাত্রাপথে সঙ্গী হতেও )। 

কালের যাত্রা শরৎচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যায়কে উৎসর্গ করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ এর বিষয় 
সম্বন্ধে ব্যাথ্যাত্মক পত্রে বলেছিলেন, মহাকালের রথ অচল হওয়া মানে কালের গতি- 
হীমতা, য| “মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি |” তাঁর বক্তব] £ “মানুষে মানুষে 
যে সন্বন্ধ-বন্ধন দেশে-দেশে যুগে-যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই' এই রব টানবার রশি। 
সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই 
চলছে না রথ। এই সম্বম্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, 
অবমানিত করেছে, মন্্যত্বের শ্রেষ্ট অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আল মহাকাল 
তাদেরই আহ্বান করছেন ভার রথের বাহন রূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে, তবেই 
সঘদ্বের অসাম্য দুর হয়ে রথ সন্মুখের দিকে চলবে ৷" 


lol 


মানবসভ্যতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশের যে-রপরেখা 
স্বামী বিবেকানন্দ ‘বর্তমান ভারত’ ও অস্ত্র দিয়েছেন তার মূল কথা--মানবসমাজ্জকে 
পর্যায়ক্রমে ব্রাঙ্গণ ( অর্থাৎ বিষ্যাজীবী ), ক্ষত্রিয় ( অর্থাৎ সদিদ্রীবী, ) বৈশ্ক ( অর্থাৎ 
ধনতন্ত্রী) এবং শূ্র ( অর্থাৎ শ্রমজীবী )--এই চার বর্ণ শাসন করবে । বিভিন্ন বর্ণের 
শাসনের দোষগুণের আলোচনাও তিনি করেছেন। সম্ভাব্য শ্রেণীসংঘর্ষ এবং বিপ্লবের 
কথাও বলেছেন। তিনি অধিকম্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজকে আসন্ন পরিবর্তন 
সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছেন। ্বামীজীর এই উল্লেখযোগ্য থিসিস সম্বন্ধে সমাজ- 
বিজ্ঞানী (ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত, বিনয়কুমার সরকার), বাষট্রবিজ্ঞানী ( বিমানবিহাযী 
মন্জুমদার ), প্রতিহাসিক € রমেশচন্ত্র মজুমদার ), দেশনেত! ( সুভাষচন্দ্র বন্থ, জংরলাল 
নেহরু )_অনেকেই অল্পবিষ্তর আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা ক্রমবর্ধমান । 

রবীন্দ্রনাথের কালের যা্রা-ভেও ব্রার্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র উপস্থিত। সেখানে 
আছে নাগরিকরা, যাঁদের কারো-কাঁরে! মধ্যে যুগচেতনার ঈষৎ স্পর্শ; আবার তাঁরা 
ঘিধাদ্বিতও, কাঁলের বাতাসে এপাশ-ওপাশ করছে। এই সঙ্গে পেয়েছি মন্ত্রীকে, যিনি 
কালধর্ম বোঝেন, কালকআ্রোতে গাঁ-ভাসান দেন, কিছুট| “নিয়তি কেন বাধ্যতে’ নীতিকে 
মেনে নিয়ে। নারীরা আছে-_কোন্‌ ভূমিকায় একটু আগে বলেছি । 


ও বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বিবেকানন্দের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার এইযান্র পার্থক্া-_বিবেকানন্ 
সামাজিক ইতিহাস লিখছিলেন, তান্যায়ী তিনি বিভিন্ন বর্ণকে-বিভিন্ন যুগে স্থাপন করে 
তাদের শাসনের লক্ষণ নির্ণয় করেছেন। তার কাঁলে চলছিল বৈশ্যযুগ ; সবে ইঙ্গিত 
দেখা গেছে শূদ্ৰ উত্থানের । আশ্চর্য অস্তর্ব ষ্টিতে তিনি পরবর্তী শৃদ্র শাসনের ভবিষ্যৎবাণী 
করেন (রাশিয়। ও চীনে ভাবী উত্থান সম্পর্কেও }-_সেইসঙ্গে বলেছেন পৃথিবীতে নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টিতে শূড্রদের ভূমিকা কী হবে। 

রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন নাটক । নার্ট্যকারের সুবিধা গ্রহণ করে তিনি পূর্বোক্ত 
চীর বর্ণকে একই কালে নিক্ষেপ করেছেন. তাঁর বিশেষ সুবিধা ছিল--্ডার রচনার 
কয়েক বছর আগেই রাশিয়ার বিপ্লব ঘটে গেছে ; এবং ‘রথযাত্রা’ ও “কালের যাত্রা”*র 
মধ্যবর্তীকালে রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। অতঃপর তিনি বিবেকানন্দীয় সিদ্ধান্ত এবং 
অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চার বর্ণকৈ এক মঞ্চে হাজির করে বোঝাপড়া করিয়ে 
নিয়েছেন। 

' কালের যাত্রা-য় মানবসমাজের আদি নিয়ন্ত্রক পুরোহিতদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া 
হঈনি। এইটুকু বল! হয়েছে, ভারা কালের প্রথম বাহন; বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়ে 
যান, তাঁদের টান পিছন দিকে, ‘অনাদি কালের অতল গহ্বরের” দিকে ; যত 
কুসংস্কারের মস্তরদাতা তারা; ফাঁকা ব্রহ্মশাপের টেচানি-ভরা, শান্্র-আওড়ানো ও 
্রাযশ্চিত্ডের ভঃ-জাগানিয়া কাজ কাদের, ইত্যাদি । কিন্তু তাদের সত্যকার গুরুত্ব নেই 
এই নাটিকায়। পুরোছিতদের কার্যাবলী, সভ্যতরে সুচনায় তাদের দানের চরিত কী 
বুঝে নিতে হলে বিবেকানন্দের বর্তমান ভারত-এর প্ৃষ্ঠাশ্ুলো৷ উণ্টে নিতে হবে 
যেখানে তিনি বলেছেন : ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে ছিল বহ্ধণ্যশাসন, তদের মন্তিক্ক- 
জাত জ্ঞান দ্বারাই সভ্যতার সুচনা, রাজশক্তিও দের প্রাধান্ত স্বীকার করেছিল কারণ 
স্তারাই প্রথমে বুদ্ধিষৌগে নৈসগিক বৈজ্ঞানিক তর আবিষ্কার করেন ইত্যাদি। বিদ্যার 
সুচনা করে তার! গুণভাগী, এ বিস্তাকে কুক্ষিগত করে রাখার প্রয়াসে তারা নান। 
প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণকারী । তাঁদের জগৎ মানসিক, বস্তগত নয়, সেখানে প্রহেলিকার 
স্যোগ প্রভৃত। মারণ-উচাটন-তন্ত্র-মস্ত্র, অর্থহীন আচার-সংস্কর ইত্যাদির দ্বারা নিজ 
অধিকার রক্ষায় তীর! প্রয়াসী এবং সে সকগ্ই কর] হয়েছে_ ঈশ্বরের নামে ! 

কালের যাত্রা-য় কিছু বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সৈনিক অর্থাৎ ক্ষত্রশক্তি। লক্ষ্য করার 
বিষয়, ইতিহাসের পটে দীর্ঘসময় ধরে ক্ষপ্রিয়শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করলেও তার গুরুত্ব 
রবীন্দ্রনাথ এখানে দেন নি। তিনি কোনো রাজাকে হাজির করেন নি--এনেছেন রাজার 
সৈনিককে কেবল । অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ নিজ কালে রাজশক্তিকে স্ব-নির্তর দেখছিলেন না । 
রাজসৈনিক অনেকটা ভাড়াটিয়া সৈনিকের মতো রাজার হাত দিয়ে তাঁদের নড়াচড়া 
করানো হয়, কিন্ত রাজার হাঁত পুতুলের হাত ছাড়া কিছু নয়। বিবেকানন্দ অপরপক্ষে 


বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা” ৭ 


এ্তিহাসিকভাবে রাজশক্তির বিচারের কালে তার গুণের কথা যথেষ্ট বলেছেন। 
পৌরোহিত্যশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ রাঁজশক্তি বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার পরিপোষক, 
কুসংস্কারবিরোধী, মুক্ত জ্ঞানের উপাসক | ক্ষত্রিয়রা উপনিষদের খুষি, গীতার প্রবক্তা, 
ভোগের সঙ্গে ভোগবৈরাগ্যঙবের প্রচারক । বাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ সবাই ক্ষত্রিয় । এইসঙগে 
স্বামীজী ক্ষত্রিয়শাসনের প্রচণ্ড অত্যাচারের কথাও বলেছেন; সে শন যে সামাজিক 
বৈষমা দূরীকরণে সমর্থ হয়নি, সে কথাও । 

কাজের যাত্রা নাঁটিকায় না হলেও ক্ষত্রিয় শাসনের মহত্বের বিষয়ে বিবেকানন্দের 
অনুরূপ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ১৩৩২ সালে লেখা “ভারতবর্ষীয় বিবাহ প্রবন্ধে : 
“এদেশে ক্ষত্রিষরা যখন যথার্থভাবে ক্ষত্রিয় ছিলেন তখন নিত্যনৈমিত্তিক নীতিপাঁলনের 
অভ্যাসে তাঁদের শক্ত করে বেঁধে রাখ! সম্ভব ছিল না! তাই তখনকার কালে ভারত- 
ইতিহাসে ধর্মবিপ্লব সমাঁজবিপ্লব যা-কিছু ঘটেছে তা ক্ষত্রিয়দের দ্বারা । একথা মনে 
রাখতে হবে, বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয়, মহাবীর ছিলেন ক্ষত্রিয়, কৃষ্ণ যে-ফহ্বংশের লোক 
ছিলেন দে-বংশের রীতিনীতি একেবারেই সাধুশাস্্সন্মত ছিল না” 

রবীন্দ্রনাথের অসুরূপ কথ! বিবেকানন্দ সমাজবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কেবল বর্তমান 
ভারত-এ নয়, একাধিক পরে ও বক্তৃতাতেও বলেছেন । উভয়ের বক্তব্যের কালব্যবধান 
মোটামুটি ২৫ বছর । 

কালের যাব্রা-য় সৈনিকরা যথেষ্ট ছঙ্কার দিয়েছে, চড়া ম্পর্ধর ভাষায় কথা 
বলেছে, কিন্তু সকলই শৃন্তগর্ত, কারণ তাদের ক্ষমতার উৎসকে দখল কয়ে সেখানে 
কায়েম হয়ে বসে গেছে ধনিকের দল । এই নাটিকাঁয় সে প্রসঙ্গ প্রচুর । ববীন্দ্রনাথের 
নিজ কাল এই বৈশ্তশক্তিরই প্রাধান্যের কাল। গোড়ার দ্রিকে তিনি ইংরাজ বাজ- 
শক্তির চরিত্র নির্ণয়ে ছিধাত্িত ছিলেন ভিক্টোরীয় শীসন-মহিমাকে আদ্শমুখী রাজশীসন 
মনে করতে কখনো-কথনো! প্রণোদিত হয়েছেন, কিন্তু সেই মোহের উপর রূঢ় বাস্তব 
নিরস্ত্র নিটুর আঘাত ক'রে তাকে বিচলিত করেছে যাকে তিনি পূর্বে ইংরাজশীসনের 
বিকার বলে ধারাবাহিকভাবে তিরস্কার করেছেন তাই-যে ইংরাঁজশাঁসনের দ্বক্ষপ, ক্রমে 
তা বুঝেছিলেন ! সে ভূল বিবেকানন্দ ক্রেন নি। বিবেকানদ্দ প্রথম থেকেই সাত্রাল্া- 
বাদী ইংরেজকে চিনেছিলেন। . 

. কালের যাত্রা-য় ধনিক আধিপত্যের প্রথম পর্বের কথা ফুটেছে ধনপতির কথায় । 
তাকে যখন রথের রশিতে টান দেবার জন্ত ডাকা হয়েছিল তখন সে মন্ত্রীকে বলেছে, 
এ “পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি, রশিতে টান দিই নি? বিবেকানন্দের 
উক্তিতে পাই, বর্ণাশ্রমী সমাবের প্রথম পর্বে বণিকদের অর্থ থাকলেও সামাজিক সম্মান 
ছিল না। ব্রাহ্মণের! তাদের অন্ধ সংস্কারে উস্কানি দিয়ে, এবং ক্ষত্রিয়রা ভাঁদের বুকে 
তলোয়ারের খোঁচ! লাগিয়ে, অর্থ অ'দায় করেছে-.কিত্ব পরিবর্তে মর্যাদা দেয়নি। 


"৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ভারপরে কালের বদল হয়েছে, এসেছে ধনতঙ্ত্রের যুগ । নিজ অধিকার নিয়ে ধনিক 
ও সৈনিকের তর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ এনেছেন। ধনিকের দাবি, “আজকাল চলেছে 
যা-কিছু সব ধনপতির হাতেই চলেছে।* সৈনিকের হুঙ্কার--না, সবকিছু চলে তাদের 
তলোয়ারের হাতে । ধনিক বলেছে, “তোমাদের হাতথানাকে চালাচ্ছে কে?” 
বুদ্ধিমান নাগরিক ভাতে সায় দিয়ে বলেছে, “তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা 
খায় ওদের নিমক, কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ |” বাজশক্তিও মেনেছে সে 
কথাটা । রান! জেনেছেন, “কগিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শত, কেবল চলে স্বর্ণচক্র।» 
"সৈনিকদের একাংশকে সে-কথাট! মানতে হয়েছে: “ত! সত্যি। একালের রাপ্রত্বে 
রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাঁকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি 1 

এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের অনেক উক্তির একটিকে শ্রবণ করতে পারি ঃ 

“ইংলগ্ডের ভারতাঁধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারত জয়ও 
নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্াড়গণের ভারতবিজয়ের গ্রায়ও নহে। কিন্ত ঈশামসি, 
বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরুঙ্গবলের ভূকম্পন্কারী পদক্ষেপ, তুরী-ভেীর নিনাদ, 
রাজসিংহাসনের বু আড়ন্বর-_.এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান! সে 
ইংলগ্ডের ধ্বজা_কলের চিমনি ; বাহিনী--পণ্যপোত ; যুদ্ধক্ষেত্র- জগতের পণ্য- 
বীথিকা, এবং সমাজী-_শ্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী প্র ।” ( বর্তমান ভারত ) 

কালের যাত্রা-য় দেখা গেল, ধনিকর! রথের রশি তুলতে অসমর্থ, চলল না মহাকালের 
রথ। ধনতত্ত্র বুদ্ধিমান, তাই সে শুদ্র জাগরণ অনিবার্য ধরে নিয়ে সতর্ক হয়েছে 
নিজেদের ধ্নরক্ষায়। খাঁতাঞ্চি ও কোষাধ্যক্ষকে ধনপতি নির্দেশ দিয়েছে সে বিষয়ে । 
কিন্ত যখন মহাকালের রথ গড়িয়ে চলল তার ভাগ্ডারের দিকে তখন সে আর্তনাদ করে 
ক্ষত্তিয়শর্তির সাহায্য চেয়েছে-_সে সাহায্য উপধুক্তভাবে তাকে রক্ষা করতে পারবে, 
এমন ইঙ্গিত নাটিকায় নেই। 

' কালের যাত্রা-র গতি শুড্র বিপ্রবের দিকে-_নাঁটিকায় তাই পাই। শৃত্র জাগরণ 

প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ এই নাঁটিকায় একটু বেশি পরিমাণে কাঁলের হাওয়ার কথ! বজেছেন। 
শৃদ্র দলপতি বলেছিল, “ডাক দিয়েছেন বাব! । কথাট! ছড়িয়ে গেল পাড়ায়-পাড়ায়, 
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর--ডাঁক দিয়েছেন 
বাব1।” কাঁললক্ষণ বলে একটা! প্রবল ব্যাপার অবস্যই আছে, কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা 
অগ্রাহ করা ঘাঁয় না । বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের নানা ধরনের বৈপ্রবিক আন্দোলনের 
কথা বলেছেন, শূড্র জাগরণের মূলে কোন্‌ সচেতন শিক্ষা তার প্রসঙ্গ এনেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রক্তকরবী বা অচলাপতনে শিক্ষাদাতা গুরু বা গুরুজাভীয়ের ছবি 
এঁকেছেন। এখানে কিন্তু তেমন প্রসঙ্গ নেই-_হুয়ত সাহিত্যের রসের প্রয়োজনে । 

এক সৈনিকের কথায় অবশ্য শূদ্র-শিক্ষার অল্প উল্লেখ আছেঃ “আন্ত শুক্র পড়ে 
শান্তর, কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ । সর্বনাশ )" 


বিবেকানন্দের স্মান্সভাস্্িক চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের “কালের যাত্রা” ৯ 


বিবেকানন্দের বহুত কথাগুলি আবার শুনে নিতে পারি । তিনি বলেছিলেন, 
এমন সময় আসবে যখন শুত্রত্বসহিত শূদ্ররা ( অর্থাৎ শুদ্র নিজকর্মসহিত ) স্বদেশের 
সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে। কিছু শুদ্র উচ্চবর্ণাধিকার লাভ.করে শাসন করবে, 
এমন বলেন নি। পরিষ্কার তিনি প্রোপিটেরিয়েট শাসনের কথাই বলেছেন। ভার 
মতে ইতিহাসের বিধান ভাই। মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ( ১, ১১. ১৮৯৬) 
লেখেন £ “শৃদ্রধুগ আসবেই আসবে, কেউ তার গতিরোধ করতে পারবে না ।* কালের 
যাত্রা-য় শুদ্র-দলপতির কথা-মামরাই- তোমাদের অন্ন জোগাঁই, ইত্যাদি 
বিবেকানন্দের বিখ্যাত শ্রমভীবী-বন্দনায় শ্বীকৃত সত্যের ভিন্ন কে উচ্চারণ । স্বামীলী 
শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাদেরই পরিশ্রমের ফলে বরির্তারতীয় দেশগুলির 
সভ্যতা ও সমৃদ্ধি। তাদেরই রুধিরত্্াবে মেনুযুজাতির যা-কিছু উন্নতি, অথচ তাদের 
নীরব নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের কথা কেউ স্বীকার করে না। অপরদিকে যদি কারো 
পিতৃপুরুষ ছুঃচা্রখাঁনা বই লেখে বা মন্দির বানায় তাদের ডাকের চোটে গগন ফাটে । 
'শিল্ঠ' শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে শ্বামীজী স্পইভাবে বলেছিলেন, 'অমদ্রীবীরাই হচ্ছে জাতির 
মেরুদগু--সব দেশে । তার! কাজ বদ্ধ করলে অন্নবস্থ জুটবে না। কালের যাক্সা-য় 
মন্ত্রী বুঝেছিজেন, কালধর্মে শুদ্রদের সঙ্গে মিলে থাকতে পারণেই মান থাকবে। 
বস্তুত কথাটা মান এবং প্রাপ। বুদ্ধিজীবী মধাবিত্তশ্রেণী এবং উচ্চশ্রেণীর মান্য 
দরিদ্রের রক্ত-নিংড়ানো পয়সায় লেখাপড়া শিখে তাদের দিকে না-তাকানোর 
বিশ্বাসঘাতকতা যদি না ত্যাগ করে, যদি না তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তাদের 
মধ. চেঙনাসঞ্চারের কাজে নেমে পড়ে, তাহলে বাঁচবে না স্বামীজী বলেছেন । 
জ্ঞানবিজান এবং অন্ত সম্পদদহ সাধারণের মধ্যে উচ্চবর্গের মিশে যাওয়াকে "স্বামী 
চমকপ্রদ শব্দববেষ্টনী দিয়েছিলেন “প্রত্যেক উচ্চজাতির কর্তব্য__নিজের সমাধি নিজে 
খনন করা । বত শীত একাজ করবে ততই তাদের মঙ্গল। যত বিলম্ব হবে? মার 
খাঁবে তত বেশি, তাদের ধ্বংসের রূপ হবে তত ভঙ্লানক।” আমরা দেখি, বিবেকানন্দের 
কাজে তাঁর মতো করে ভারতবর্ষে গণ-উখানকে আহ্বান আর কেউ করতে পারেন নি 
যখন তিনি বলেছিলেন-_বেরুক নতুন ভারত চাষার কুটার ভেদ করে, ইত্যাদি। 


7৫ ॥ 


' কেউ কেউ মনে .করেন বলে শুনেছি, কালের যাত্রা-র সর্যাসী হলেন বিবেকানন্দ 
এবং কৰি শ্বযং রবীন্দ্রনাথ । কথাটা! মাত্র অংশত সভ্য। 

এরই নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ কবি হতেই পারেন, এবং বিবেকানন্দের মধ্যে নাটিকায় 
চিত্রিত সম্যাসীর লক্ষণও আছে। কিন্তু তা কেবল বিবেকানন্দের ভগ্রচ্ছায়া মাত্র । 
এই বিশেষ নাঁটিকার প্রেক্ষিতেও যদি ধরি-_বিবেকানন্দের মধ্যে সন্গ্যাসী ও কবি, 
উভয়ই মিলিত। 
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কালের যাত্রার গোড়ার দিকে সয়্যাসী আবিভূততি হয়ে আসর সর্বনাশের কথা 
বলেছেন। “বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী, ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে 
শুকিয়ে ।” পুচ £ “সর্বনাশ এল । গুরু গুরু শব্দ মাটির নিচে। ভূমিকম্পের জম 
হচ্ছে। গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌গক্‌ মেলছে রসনা । পূর্বে পশ্চিমে আকাশ 
. হয়েছে বক্তবর্ণ | প্রলয়দীপ্তির আঙটি পরেছে দিকৃচক্রবাল।” 
স্বামীজজী যে মাঝে মাঝে আসম বিপ্লবের ভিশন্‌ দেখতেন, শ্রীনরবিন তা 
জানিয়েছেন। নিবেদিতা বা অন্ত পরিচিত মামুযদের কাছে তিনি তা শুনে থাকতে 
পাঁরেন। ব্ববীন্দ্রনাথও নিবেদিতাঁর কাছে শুনতে পারেন। নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডের 
কাছে এক চিঠিতে ( ১৮. ১০. ১৮৯৯) লিখেছিলেন, ম্বামীজী বুয়োর যুদ্ধের কথাস্থত্রে 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের কার্যাবলী বর্ণনায় চলে যান $ তারপর শুক্র সমস্যার কথা বলতে শুরু 
করেন) তখন “তাঁর মুখে নামল 'অপরিচিত আলোকের আভা। তার দৃষ্টি যেন 
ভবিষ্যতের মধো সোজা প্রবেশ করে গেছে।” নিবেদিতার মনে হয়েছিল, “এ সেই 
দৃষ্টি যা ছিল বীশুখ্রীস্টের_-ষখন তিনি ভবিস্তনয়নে দেখছিলেন শ্রীস্টধর্মের প্রথম বিস্তারের 
ভয়ানক দিনগুলিকে-_সেই ধর্মের স্দীব তৃষ্ণার্ত শিকড়গুলি রোম-সাপ্রাজ্যের ভিত্তিমূলে 
প্রবেশ করে তাঁকে পাকে-পাকে জড়িয়ে চূর্ণ করে ফেলছে।” স্বামী্ী সেই 
ভাবাচ্ছন্নতাঁর ক্ষণে বলেছিলেন-_গ্রলয়ের আলোড়নের মধ্য দিয়ে আসবে পরবর্তী 
পর্যায় 
কেবল কি এই ধরনের কথা নিবেদিতাই শুনেছিলেন, কিংবা ক্রিস্টিন? 
মিস ম্যাকলাউডও শুনেছেন, তার কিছুটা তিনি বলেছিলেন ১৯২৮ সালের আগে রোম! 
রোলশাকে-_ রোলশর ভারতীয় দিনপঞ্জী থেকে তা জানতে পারি। তারও বহু বছর 
পরে, ১৯৪১ সালের ২ জুলাই তিনি আযালবা্ট। স্টার্জেসকে (প্রাক্তন কাউণ্টেস অব 
স্যাগুউহচ ) লেখেন: 

‘Yesterday I have learned that a Dr. Clark of the Smithsonian 
Institution, Washington D. C, said here last summer that the 
leaders, the great men of Russia would be found in Asiatic Russia, 
Siberia, where for nearly a century, under the Czars 9৪ well as the 
Reds, all outstanding men had been sent. ‘That even if Moscow 
and Stalin fell to Germany, the roal issue will be solved in Asiatic 
Russia—thus fulfilling Swamiji’s prophecy of over 40 years ago 1 
that if the U. BS. A. did not solve the problem of non-imperialism, 
it would be Russia or China that would solve it ; that the problem 
must be solved. You can see that a great Prophet, as Swamiji 
WA8, Baw in vast expanses of time, coming works, issues and changes 


He saw 1009, 


বিবেকানন্দের সমাজতাম্ত্বিক চিন্তা ও বুবীন্ত্রনাথের “কালের যাত্রা? ১১ 


একই বিষয়ে একেবারে সমকালীন সাক্ষাও আছে। পিয়ের হায়াসিস্থ লয়জনের 
(বিখ্যাত ফরাসী ধর্মবাঁজক ও চিন্তাবিৎ বাগী ) ডায়েরি থেকে স্বামী বিষ্তাত্মানন্দ উক্ত 
যাকের সঙ্গে স্বামীজীর ৩১. ১০. ১৯০০ তারিখের কথাবার্তার বিবরণ উপস্থিত 
করেছেন প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার মার্চ ১৯৭১ সংখ্যায় । এর মধ্যে ইজ-আমেরিক 
ধনতন্ত্র, আমেরিকায় শোচনীয় বর্ণভেদ, রাশিয়ার সঙ্গে এশিয়ার প্রাণ-সম্পর্ক, শূক্র- 
উত্থান ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ আছে। ফরাসি রচনার প্রাসঙ্গিক অংশের ইংরাজি 
অন্থবাদ এই : 

“AAA judgement severe, bub merited, from the Swami concerning 
Europeans and Americans, the race of merchants! The heart of 
Asians is more with the Russians than with the English...” 

“The four castes of India—priests, Warriors, merchants snd 
Workers—represent the sequence of history. Europe and America 
find themselves in the epoch of the basest of castes, that of 
merchants, who produce nothing, bub live by lying and stealing, and 
will be replaced by the reign, perhaps terrible, of the workers. 
Later, social harmony will be reborn, and there will prevail a 
superior fusion of the four castes.” 

কালের যাত্রা-য় সন্যাসী বলেছেন: মন্ত্র পড়ে সমস্যার সমাধান কর! যাবেনা; 
কালের পথ অসমান হয়েছে বলেই দুর্গতি। পথকে সমান করলেই বিপদ খুচবে। 
আরও বলেছেন, মান্ষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নামক রশিকে উচ্চবর্গের মানুষেরা 
আবাত করে জর্জর করেছে, তার ভিতরে ফাঁক হয়ে বাঁধনের জোর আলগা হয়ে গেছে, 
তাই তার দ্বার রথ টানা যাবে না। এই সকল কথাই বিবেকানন্দের উদ্ধীপ্ত বাণীর 
মৃদু প্রতিধ্বনি ৷ সন্গ্যাসী আরও বলেছিলেন, রথের দড়ি যখন চলে না তথন জড়িয়ে 
ধরে; খন চলে তখন দেয় মুক্তি। এও মৃতু কথা বিবেকানন্দের নিয়়ের শক্তিশালী 
কথাগুলির কাছে: 

“মানুষের দেহে কুগুলী পাকিয়ে আছে অনন্ত শক্তি। কুণ্ডলী .খুলে ছড়িয়ে পড়ে 
তা। যতই ছড়া্__অশক্ত দেহকে ফেলে দিয়ে গ্রহণ করে নূতন নেহ। বন্ধন ছিড়ে 
যায় শৃঙ্খলিত প্রোমিথিউসের। এরই নাম মামযের ইতিহাস। এরই নাম ধর্মের 
ইতিহাম। এরই নাম প্রগতির ইতিহাস ।৮ 

কবির প্রসজে আসা যাক । নাটিকার শেষের দিকে তার প্রবেশ শেষের কথা 
বলবার জন্য | কবিকে যখন প্রশ্ন কর! হয়েছিল, পুরোহিতদের টানে কেন রথ চলেনি, 
তিনি বপেছিলেন, মহাকালের রথের চুড়োর দিকে পুরোহিতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। 
নিচের দিকে ত! নামেনি, মাহুষের সঙ্গে মানুষকে বাধে যে বাধন, তাকে মানেনি ওর] 
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তা গুনে পুরোহিতের ধারালে। প্রশ্ন, শূর্দগুলো 'কি এত বুদ্ধিমান যে, দড়ির নিয়ম" মেনে 
চলতে পারবে? কবি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, সম্ভবত পারবে না! তারা কিছুদিনের মধ্যে 
ভাববে, তারাই রথের সর্বময় কর্তা । এর পরে কবির কণ্ঠ কিছু ভিক্ত, ততোধিক" 
কঠিন “দেখো, কাল থেকেই ওরা শুরু করবে চেঁচাতে-_জয় আমাদের হাল লাঙল 
চরকা ভাতের । তখন এরাই হবেন বপরাঁমের চেলা--হলধ্রের মাতলামিতে জগৎটা 
উঠবে 'টলমলিয়ে (» (রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ সালের লেখায় পর্যন্ত শুক্র বিপ্লবের সম্ভাব্য 
মন্দ রূপ সম্বন্ধে যথেষ্টই বিভৃষ্ণ |)। তবু বিপ্লব সম্ভব হল কেন, তার ব্যাখ্যায় কবি 
বলেছেন, যেহেতু একপাশে বেশি ভার পড়ে ছন্ন হারিয়ে গিয়েছিল, তাই ওদের দিকেই 
ঠাকুর ফিরলেন, দীড়ালেন ছোটর দিকে, টান মেরে বড়োকে দিলেন কাত করে, 
সমান করে নিলেন নিজের আসনটাকে | এমন কাজের সময়ে বিপর্যয় দেখা যাবেই) 
দ্যুগাবসানে লাগেই তো আগুন । যা ছাই হবার তাই ছাই হয়।- যা টিকে যার 
তাই-নিয়ে হট হয় নবধুগের |” কবির বক্তব্য; রথ চলবে গায়ের জোরে নয়, ছন্দের 
জোরে-। কবি নিজেব-পক্ষে দাবি করেছেন, তিনি ( ঘা তারা ) ছন্দ জানেন। সুন্দরবকে 
মানেন। সেই অস্তরের' তাঁলমানই আনবে গতি। কবির ভবিষত্বাণী, একদিন 
আবার আসবে উন্টোরথের পালা:। তখন নতুন যুগের উচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া । 
তাঁর আগে: বর্তমান সময়ে সবাই যেন স্বীকার করে _-“্যাবা এতদিন মরে ছিল ভার! 
উঠুক বেঁচে ; যারা বুগে-যুগে ছিল খাটো হয়ে, তাঁরা দীড়াক একবার মাথা তুলে» 
কৰি রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা সম্্যাসী বিবেকানন্দের 
কথা নয়। মনে পড়ে বিবেকানন্দের নৃতনকে আবাহন: “আম্মক চারিদিক হইতে 
রশ্শিধার| ।*"'যাহ। ছুর্বগ দোষযুক্ত তাহ! মরণশীগ--তাহা লইয়াই বা কী হুইবে? 
যাহ! বীর্যবান বপপ্রদ তাহা অবিনথর--তাহার নাশ কে করে?” সুখ তরে 
সবাই কাতর, কেব! সে পামর দুখে যাঁর ভালবাদা ?.-'জাঁগো বীর ঘুচায়ে 
স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে 1” ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে আবাহনের অসাধারণ 
বুচনা' আছে বিবেকানন্দের । আবার, বিবেকানন্দ যাঁকে ‘সময়? বলেছেন, রবীন্দ্র 
নাথের কাব্যিক ভাষায় তাই হয়েছে তাঁল-মানের ছন্দরক্ষ। | আমরা দেখি, বিবেকানন্দ 
শুত্র ুগ্রকে অভ্যর্থনা! জানিয়েও তার দৌফক্রটির উল্লেখে বিরত নন। গুণের প্রসঙ্গে 
বলেছিলেন, তথন প্রতিষ্ঠিত হবে সমস্থযোগ বা সমানাধিকার ( বা তার চেষ্টা অন্তত 
থাকবে, যেহেতু পুরো সাম্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়); সেই সঙ্গে শারীরিক সুথ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার ঘটবে, সাধারণ শিক্ষার পরিসর বাড়বে, কিন্তু সংস্কৃতির মান যাবে 
নেমে” সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশীলীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসবে। তথাপি শৃদ্র 
যুগকে "অভ্যর্থনা জানাতে তীর কুষ্ঠা ছিলনা | তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলে ঘোষণা 
করার পরে ( মেরী হেলকে লেখা চিঠিতে ১*১১.১৮৭৬ ) বলেছিলেন, গর মত নিখুত 
নয়, তবু তিনি “সোনার কুশে বিদ্ধ হতে নারাজ ।” “ধনীর! আরও ধনী হচ্ছে, গরীবরা 


বিবেকানন্দের সমার্তাসত্িক চিন্ত! ও রবীন্দ্রনাথের ‘কালের যাত্রা? ১৩ 
আরও গরীব হচ্ছে”-_এই নারকীয় অবস্থার তিনি প্রতিবাদী । খোলাখুলি বলেছেন, 
“অপর পদ্ধতিগুলি [ ব্রাহ্মণ-ক্ষ রিয়-বৈশ্তশাসন ] পরীক্ষিত হয়েছে, এবং তাদের ক্রটিও 
ধরা পড়েছে । অন্য কিছুর জন্ত যদি নাও হয়, নৃতনত্বের" জন্যও অন্তত এই পদ্ধতির 
পরীক্ষা হোক । একদল লোকই কেবল সর্বদা দুঃখভোগ করে যাবে আর অন্তদ্দল 
করবে হ্ুখভোগ-__-ভার পরিবর্তে লুখছঃখেব্ পর্যায়ক্রমে দলবদদল হোক'। অগতে ভালো- 
মন্দের পরিমাণ চিরদিন একই থাকথে। নতুন-নতুন পদ্ধতি আসবে, আর জোয়াল' 
এক কাধ থেকে অন্ত কাষে স্থানাস্তরিত হবে । এই পর্যন্ত, 

বিবেকানন্দ এক ভাবী আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন যাতে ব্রাহ্গণযুগের জ্ঞান, 
ক্ষত্রিয়যুগের সভ্যতা, বৈশ্বযুগের বিস্তার এবং শুদ্রঘুগের সাম্যের আদর্শ সমঘ্বিত। সেই 


সঙ্গে সকল যুগের মন্দ বর্জিত ৷ বিবেকানন্দের বাস্তববোধ অতঃপর প্রশ্ন করেছিল-_ 
তা কি সম্ভব ? 


সুতরাং সিদ্ধান্ত-_“সন্্যাসী বিবেকানন্দের সমাজবিজ্ঞানসম্মত প্রস্ঞাগাড় উক্তির 
সঙ্গে “কবি” রবীন্দ্রনাথের ভাবময় কথার পার্থক্য অল্পই । 


Hel 


মৃত্যুর মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথের ছুটি কবিতার উল্লেখ করে প্রসঙ্গ 
শেষ করব । কবিতা ছুটি স্ুপরিচিত--'উকতাঁন' ( ২১' জামুয়ারি ১৯৪১) এবং 
‘ওরা কাজ করে’ (৩১ জামুয়াযি ১৯৪১)। সরলতার সৌন্দর্যে এবং অবুণ্ আত্ম 
উন্মোচনের গরিমায় স্মরণীয় সুষ্টি' ওগুলি পৃথিবীর কবি”-এই গৌরব রবীন্দ্রনাথ 
গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চন্দ্রে কলক্করেখার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি - বিপুল! পৃথিবীর 
সকল ধ্বনি তার বাশিতে বাজেনি, স্বরসাধনায় বহতর'ফাক' বুয়ে গেছে । আক্ষেপের 
সঙ্গে বলেছেন, প্রবেশ করতে পারেন নি সেই জগতের অন্দরে যেখানে স্তি বসে 
ভাত বোনে, জেলে ফেলে জাল। মাবঝে-মাঝে ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে গেছেন, কিন্তু 
ভিতরে প্রবেশের শক্তি ছিল না। সম্ভব হয়নি কৃষাণের জীবনের শরিক হওয়া, কারণ 
স্মাঞ্জের উচ্চমঞ্চে সংকীর্ণ বাতায়নে আসীন তিনি, ত্বপীকৃত সম্মানের দ্বীপে চির- 
নির্বাসিত। কিন্ত তিনি সৎ, শৌখিন মঞ্জছুরির কাব্য লিখতে দ্বণাবোধ করেন, 
বিতৃষ্ণার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন ছদ্ম জনদরদীদের মধ্যে শুধু ভি দিয়ে চোখ ভোলাবার 
চাতুরীকে । জনগণের কাছে তিনি যেতে না-পারেন, কিন্ত দূর থেকে তাদের সত্য- 
রূপকে দেখার দূরদৃষ্টি তার ছিলই-_সেই তারা মারা কাঁজ করে দেশে দেশাস্তরে, অঙ্গ 
ধ্ কজিঙ্গের সমুদ্র-নদীর খাঁটে-ঘাটে, পঞ্জাবে বোছাই গুজরাটে | তিনি দেখেছেন 
সেই সামাজ্যলোভীদের দয়োদ্ধত গতি যারা বিজয়পতাকা। উড়িয়ে ধেয়ে এসেছে, কিন্ত 
হারিয়ে গেছে চিহ্ন না রেখে, অথচ রয়ে গেছে--'ওরা চিরকাল” ওর] টানে দাড়, 
ধরে থাকে হাল, ওর! মাঠে-মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে । ওরা! কাজ করে 
নগরে প্রান্তরে ॥ 


১৪ | "বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বুবীন্দ্রনাথের এই শ্বীকারোক্তিকে বিনয় বলে অগ্রাহ্য করার কারণ নেই। সত্যই 
তিনি ‘যার! কাজ করে’ তাঁদের জীবনের শরিক হতে পারেন নি। পূর্বজীবনের 
অনেক কিছু ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণের দিকে, কিন্ত বাধা দিয়েছিল পূর্বতন 
সম্পদের আভিজাত্য, একথা সত্য যদি নাও হয়, প্রতিভার আভিজাত্য ও তার অঙ্গীঙ্গি 
ইনঃসঙ্গ্যকে তিনি সরাতে পারেন নি। বিবেকানন্দ অপরপক্ষে সবহারানো সন্যাসী; 
পথে-পথে তাঁবু অনাহার-অর্ধাহারের জীবন ; মুচি-মেখরের রুটি খেয়ে, তাদের তামাক 
টেনে, ভারতের পথে ভ্রষণকালে তাঁর পক্ষে মুচি-মেথরকে, হীন অস্ত্যজকে “আমার 
রক্ত আমার ভাই” বলে বুকে টেনে নিতে অসুবিধা হয়নি । তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যরা 
অবাক হয়ে দেখেছেন, খ্শ্বর্ষের দেশ থেকে ফেরার পথে এডেনে নেমে এক গরীব 
ভারতীয় দোকানদারের হু'কো কোন্‌ স্ফুতিতে টানতে-টানতে তার সঙ্গে দেশওয়ালি 
ভাষায় গল্প জুড়েছেন। সাঁওতাল কেষ্টার সঙ্গে তার প্রাণের অশতাত। এদের কাছে 
তার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার কঠিন ব্যবধান গলে হারিয়ে যেত, বা অপরপক্ষে কঠিন বর্মের 
রূপ ধরে অহত্কৃত উচ্চবর্গীয়দের স্মরণ করিয়ে দ্বিত-_কোন্‌ মহাবীরের সন্মুখীন তারা । 
বিবেকানন্দ এক জন্মে নানা জন্ম নিতে পারতেন, অনায়াসে অক্রেশে, কারণ সন্যাস 
তার সহজাত, মৃত্যু তার পরিচিত দ্বার । অপরদিকে জীবনপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ-_অম্মলনধ 
ও শিক্ষাপ্রীপ্ত ব্যক্তিত্ব অচ্ছেস্ত তীর প্রকৃতিতে, তীর ভালবাসায় আত্মচেতনার বিলয় 
ঘটে না, সেটাই তীর কবিব্যক্তিত্ব, রূপের পটখানি চোখের সামনে ধরে রেখেই অরূপ- 
সাগরে ভুব দেন। তিনি ‘ওরা কাজ করে’-দের উদ্দেশে ভালবাসার পুষ্পমাল্য পাঠান 
বাণীর বিছ্যুৎ্শরে নিক্ষেপ ক'রে । একেবারে এগিয়ে গিয়ে তাদের গলায় বাছর মালা 
যে পরাতে পারলেন না, সেই বেদনাটুকু অন্থভব করেছেন--সেই বেদনার সাহিত্য 
আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে ম্পর্শ করে, কারণ আমরা অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন মানুষ, 
মিলতে চাই কিন্তু মিলতে পারি না, মেলাতে চাই, অথচ ফিরে আসি বার্থ কয়ে, 
ছিড়ে যায় মেলবন্ধন । 


রবীন্দ্র-চর্ভার শতবর্ষ 
অরুণক*ম।র মুখোপাধ্যায় 
॥১॥ 


রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ-বর্ধ-পৃতি উপলক্ষে শাত্তিনিকেতনে অমিত জন্মোৎসবে 
অজিতকুমার চক্রবর্তী যে দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন, গ্রন্থাকারে তারই নাম ‘রবীন্দ্রনাথ’ | 
এই প্রবন্ধ-গ্রন্থের নিবেদনে অঞ্জিতকুমার যে অনুরাগসিক্ত সমালোচক-মনের পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার থেকে প্রমাণ হয় যে পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেই বাংলা সমালোচনা 
রবীন্দ্র-মনীষীর যথার্থ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিগ। সেই বক্তবোর শেষাংশে অজিতকুমার 
দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা! করেছিলেন, 

“বাংলাদেশ ধন্য যে এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন ভাহার সন্মুখে স্তরে স্তরে স্তবকে 
স্তবকে এমন করিষ| উদ্বাঁটিত হইল। 

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের 
সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ 
জাহলামান হইয়া আমাদিগকে সকল সাধনার অস্তরতর কয কোথায়, সকল খণ্ুতার 
চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায় তাহাই নির্দেশ করিয়া দিবে । 

আমি দিবাচক্ষে দেখিতেছি যে, বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর 
ভবিষ্কতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষের নান! অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামপ্রস্য লাভ করিবার 
জন্ত সমাগত হইবে, তখন ভ'রতবর্ষের পূর্বপ্রীস্তে এই অখ্যাত বাংলাদেশের মহাকবির 
মহান আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাত্যাবিক্ষুন্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমুখে, 
অন্ধকার বৃজর্জীতে ঞ্রব তারকার দীধ্রির স্তায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিক্দিগন্তব্যাগী 
রশ্রিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে ।” 

অজিতকুমার চক্রবর্তীর এই আঁশ! কীভাবে রবীন্দ্রজন্মশতপুতি বৎসরে ( ১৯৬১ প্রা.) 
বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। শভোত্বর পঞ্চবিংশতি 
রবীজ্জজন্মবর্ষে (১৯৮৬ খ্রীঃ) দেশে-বিদেশে লমারোহে পালিত হয়েছে রবীন্দ্র ক্মোত্ব, 
তাও আমরা দেখেছি। 2 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী”র সমালোচনা (১৮৭৮ গ্রঃ) করেন 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ তৎ-সম্পাদিত ‘বান্ধব’ মাসিকপত্রে ( ৪র্থ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, মাঘ 
১২৮৫ বঙ্দান্দ, ১৮৭৮ খ্রীঃ )। সেদিন থেকে আহ পর্যন্ত একশ দশ বহর যাবৎ, ববীন্দ্র- 
সাহিত্যের বিচার হয়ে চলেছে। পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বীকৃতি 
লাত' করেন 'বান্মীকি-প্রতিভা+ গীতিনাট্যের অভিনয়ে । তখন স্টার বয়স কুড়ি। 


১৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


১৮৮১ খ্রীঃ ২৬ ফেব্রুয়ারী ‘বিদবজ্জনসমাগম-সভা’র এক অধিবেশনে কবি-রচিভ 
‘বান্দীকি-প্রতিভা’র অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যে ছিলেন বঞ্চিমচন্তর 
চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ রায়। এই অভিনয়ের 
মধ্য দিয়েই তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের হৃদয়ে স্থান পেলেন। পর বৎসর ১৮৮২ খ্রীঃ 
জুলাই মাসে ( ১২৮৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে ) ভূতন্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর সঙ্গে রমেশচন্দ্ 
দত্তের জ্যেষ্ঠ কন্তা কমলার বিবাহ-সভায় বক্চিমচন্ত্র সন্ধাসঙ্গীত কাব্যের তরুণ কবি 
রবীন্দ্রনাথকে নিজের গলার মালা পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । -আত্ন 
“তৃযধদয়' কাব্য পড়ে ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা তার -অমাত্যকে কলকাতায় 
রবীন্দ্রনখের কাছে পাঠিয়েছিলেন পাঠকহদগ়ের প্রীতি জানাবার জন্ে 1 

. কিশোর রবীন্দ্রনাথ গোঁড়া থে.কই শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করেছিলেন। পাত্রি 
কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, কাীপ্রসঙ্গ ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্্র সেন, 
অক্ষয়চন্্র সরকার, অক্ষয় চৌধুরী ও চন্দ্রনাথ বন্থ বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথকে 
কবিতা ও গান রচনার জন্ত বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। এইসব প্রশংসামূলক রচনা 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৮ থেকে ১৯০০ খ্রীঃ মধ্যে। (বিশদ বিবরণ্রে জন্ বর্তমান 
লেখক,সম্পীদিত “রবীন্দরবি তান’ গ্রন্থের, ১৯৬১, কলকাতা, ছৃমিকা দরটব্য )। 

রবীন্দরকাব্যসাঁধনার ইংরেরিভাষায় লিখিত প্রথম সশ্রদ্ধ শ্বীকৃতি পাই বজেন্্নাথ নীল 
ও.ব্র্মবাদ্ধব_উপাধ্যায়ের কলমে । ব্রজেন্দ্রনাথ “ক্যালকাঁট|! রিভিউ, পত্রিকায় লেখেন 
দ্য নিউ রোমান্টিক মূডমে্ট ইন বেঙ্গলি লিটারেচর’ (১৮৯১) আর ব্রশ্গবান্ধব তৎ- 
সম্পাদিত ‘সোফিয়া’ সাপ্তাহিকে দেখেন পভ ওআহল্ড-পোয়েট অভ, বেঙ্গল’ ( ১ সেপ্টেম্বর 
১৯০০ স্ংখ্যা )। | 

রবীন্দ্র-সমালেচিনায় দ্বিতীয় পর্বের সুচনা ‘মানসী? কাব্য ও -“গল্পগুচ্ছে'র সমালোচনা 
থেকে, সমাপ্তি “ডাকঘর'*এর সমালোচনা -ও রবীন্্রনাথের “নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির. 
পূর্ব-মুহূর্ত ৷ এই -পর্বকে ছুণভাগে ভাগ করা যায়__পূর্বারধ ও উত্তরার্ধ। পূর্বার্ধ ১৮৯৩ 
থেকে ১৯০৩ খ্রীঃ পর্মস্ত । ১৯০৪ খ্রীঃ “বঙ্গভাষার লেখক+ গ্রন্থ রবীন্দ্রনথের- বহুখ্যাত 
বহুনিন্দিত আত্মপরিচয়মু্নক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ থেকে ১৯১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত 
উত্তরার্ধ। এই ভাগে দেখা দেন শক্তিশালী ববীন্দ্র-বিরোধী ও ববীন্দ্রাছুরাগী 
সমালোচকেরা । বস্তত এই সময়েই বাংলা সমালোচনা .নানা বিরোধ, সংঘর্ষ, ভ্রান্তি, 
নিন্দা, স্তুতি, প্রশংসা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে স্বীকার করে নেয়। 
(বিশদ বিররণের জঙ্ত দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত “রবীন্দ্রবিভান, গ্রন্থ ৷ ) 

এই দ্বিতীয় পর্বের প্রধান সমালোচকরা ছুপক্ষে বিভক্ত । একদিকে রবীন্দাহরাগী 
সমালোচক : প্রিয়নাথ সেন, অঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, সতীশচন্দর 
চক্রবতাঁ। অপরদিকে রবীন্দ্বিরোধী সমালোচক : দ্বিজেন্দ্রলাল বায়, ফছুনাথ সরকারি, 
বিপিনচন্্র পাল, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । এ সময়ে 
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তৃতীয় এক শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন, আসলে ধারা প্রতিবাদকারী। তাঁদের মধ্যে 
"প্রধান 'ছিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ ৷ স্রেশচন্ত্র সমাজপতি, 
নিত্যরৃষ্ণ বসু, শশাঞ্কমোহন সেন, যতীদ্রমোহন সিংহ, অমবেজনাথ রায় ও দ্বিজেন্দ্রলাল 
, অল্লবিস্তর রবীন্দ্র-পরিবারে আগ্রনিয়োগ করলেও সুখের বিষয় কাঁলীপ্রসয়ের মতো! 
ব্যক্তিগত অসুয়া প্রকাশে সর্বশক্কি নিয়োগ করেন নি। অন্কদিকে ছিলেন মধ্য- 
পথাবলম্বা সমালোচকরা £ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। অমৃতলাল গু, যদুনাথ সরকার, 
ইন্দূপ্রকাশ_ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যা, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
এদের রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৯৯-১৯১১ শ্রীষ্টাব্বের মধ্যে । এইসজেই এসেছেন প্রভাত- 
কুমার মুখোপাধ্যায় (প্রখ্যাত গল্পকার ), প্রিয়নাথ সেন, মোহিভচন্দ্র সেন, অজিত 
কুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রমথ চৌধুরীর মতো বরবীন্দরহরাগী সমা'লাচকর!। 
বিরোধিতা ও নিন্দা, প্রতিবাদ ও অসহিষ্ণুতার পাশাপাশি দেখা গেছে শ্রদ্ধা ও 
দহাম্ভূতি। 

. এর পরই বর্বীন্দনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন (১৯১৩ )। শ্বীকার্ধ, 
নোবেল পুরুস্কার অর্জনের পূর্বেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথকে কলকাতার টাউম 
হলে প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন । শ্বীকার্য, এই পুরস্কার লাভের পূর্বেই 
বাংল! সমালোচনা রবীন্দ্রনাথকে মহৎ জীবনশিল্পীরূপে চিনতে পেরেছিল । 
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১৯১৩ খ্র্টাব্ব-পরবর্তা সত্তর বৎসর আমাদের চেনাকাল। কালসীমায় রবীন্ত্র- 
নাথকে কেন্দ্র করে বাংলা সমালোচনা কীভাবে আপন বিচার শক্তি, রসগ্রাহিতা ও 
দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছে, তার প্রমাণ এই সময়ে রচিত বিপুল রবীন্দ্-সমালোচনা- 
সাহিত্য । প্রথম বিশ্বসমরের অবসানের পর রবীন্দ্র-সমালোচনার তৃতীয় পর্ব স্তর হল। 
এই পর্ব জটিল, বিচিত্র ও পরস্পর-বিরোধী। রবীন্দ্রসাহিত্যবিচারে নানা আদর্শ, 
রীতি, পদ্ধতি এইকালে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সত্বরপৃতিতে 
ভয়স্তী-উৎসব উপলক্ষে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কবির মৃত্যু উপলক্ষে, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মশতবর্ধ- 
পৃতি-উৎসবে এবং অতিসম্প্রতি ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শতোত্বর পঞ্চবিংশতি জঙ্মোৎসব উপলক্ষে 
রবীন্দ্রমমালোচনায় বান ডেকে যায়। স্বীকার্য, বানের মুখে অনেক স্বল্লায়ু উচ্ছাস যেমন 
দেখ! গেছে, তেমনি অনেক স্থায়িত্বের দাবি-সমুদ্ধ সমালোচনাকর্মও দেখা গেছে। 

এপ্রসঙ্গে শ্মর্তব্য, প্রথম বিশ্বসমর-পরবর্তী কালে রবীন্দ্র-প্রতিভা সর্বস্বীকৃতি লা 
করেছিল এবং ভারপর রবীন্দ্র-বিরোধিতা ধীরে ধীরে ক্ষীণবল হয়ে যায়। মাঝে 
নারায়ণ, ‘কল্লোল’, “শনিবারের চিঠি” ও মাসিক 'পরিচয়/-গোষ্ঠী রবীন্্-বিরোধিতা 
করেছেন। এইসব বিরোধিতা ও দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর প্রতিরোধ উৎকৃষ্ট রবীন্দর- 
সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, তা বলা যেতে পারে । এই কালের (১৯২০-১৯৬৫ ) 


bd 


«০১৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


: ও পূর্ববর্তী ছুই পর্বের রবীন্দ্-সমালোচনার বিশদ বিবরণ পাঁওয়া যাবে বর্তমান লেখকের 
"বাংলা সমালোচনার 'ইতিহাস’, ১৯৬৫, গ্রন্থে । এই কালের বীমার 56 
"ও অমুশীলন সম্পর্কে একটি অভিমত প্ৰণিধানযোগ্য ঃ 
“গত চল্লিশ বছরে (১৯২০-১৪৬১), বিশেষ করে শেষ ই 
- বাংলাদেশে রবীন্দ্র-দাহিত্যের যেরকম চর্চা ও অমুশীলন হয়েছে, তা শুধু আনন্দের কথা 
নয়, গৌরবেরও বিষয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেসব গবেষণা করা 
হয়েছে, তার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, ও হচ্ছে তার 
অনেকগুলিই সাঁরবাঁন। ফলে, কবির শিল্পভাবনা ও কর্মস্থচী সম্বন্ধে এমন অনেক 
‘জ্ঞাতব্য সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়েছে, যার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতাবৎ অসম্পূর্ণ 
বা উদ্নাদীনতায় অনধিগত ছিল। রবীন্দ্র-চর্চায় দৃষ্টিভর্জির পবিবর্তন হয়েছে, তার 
গত্ত কাব্য সঙ্গীত ও টিত্রকলার নানামুখী আলোচনায় অনুশীলনের পদ্ধতি এবং বিচারের 
মান-সৃত্রও বদলাচ্ছে। অয়ুদ্ধ,দ্ধ উচ্ছাস, আবার শিথিল বক্রোক্তি, কোনোটাই এখন 
গ্রাহ্থ নয়। তাই রধীন্দ্র-সাহিভ্য ও বিচিন্তার, জীবনের ও বাণীর যথার্থ মুগ্য নিরূপণে 
. বাংলায় এবং অন্তুত্রও একটি ট্রাডিশন গড়ে উঠছে। অনুশীলনের পরিধি ক্রমবিস্তৃত 
হওয়ার ফলে গবেষণার ক্ষেত্র যেমন বেড়ে গেছে, বিষয়-বিভাগ এবং বিশেষবিৎ চর্চার 
মূল্য এবং প্রযৌজনীয় তাঁও তেমনি স্বীকৃত হচ্ছে। | 
এই সৰ্বজনপ্বীকৃতি ও সর্বজনগ্রাহৃতাতেই ববীন্্র-রচনার সার্থকতা | যেসব ভাবনা 
কল্পনা সত্যান্ভূতি ও উপলব্ধি তীর সঙ্গীতে কাব্যে কথিকায় আথ্যানে চিত্রে প্রবন্ধে 
-অজল্ মুক্তার মতো! বিকীর্ণ হয়ে আছে, সেগুলি কালত্তর ও বিষয়ান্মষায়ী সমস্থত্রে ও 
বিভিন্ন গুচ্ছে গ্রথিত করে সর্বসমক্ষে সম্যক আলোচনায় প্রতিষ্ঠিত করাই এখন 
“দেশবাসীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য । (শ্রীবিমলাগ্রসাদ La ৬ বর্ষ ২৩, 
সংখ্যা ৩1) 
-, পরবর্তী পর্ব ( ১৯৬১-৮৬ ) সম্পর্কে মোটামুটি একই বক্তব্য প্রযোজ্য । 
প্রথম বিশ্বনমরৌত্বর কাল থেকে অজ পর্যন্ত ববীন্দ্র-দমালোচনায় নানা পদ্ধতি 
.অন্ুম্থত হয়েছে । অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্-কবিমানসের একটি তত্ব নির্দেশ 
করেছিলেন । ববীন্দরকাব্য সৌন্র্যবাদ্বের উপরে প্রতিষ্রিত,__এই তত্বকে সামনে রেখে 
তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন । - 
প্রিয়নাথ সেন, মোহিতচন্ত্র সেন, সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী AEE পথে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, সৌন্দর্যবাদ্দী সমালোচকরূপে নিজেদেরকে উপস্থিত করেছিলেন। 
নীহাররপ্রন রায়, প্রমথনাথ বিশী মূলতঃ এই পথের পথী। স্বীকার্য, সাচিত্য-সমালোচনায় 
“সৌনর্যবাঁদ মতের প্রবর্তক ও ব্যাখ্যাতা রবীন্দ্রনাথ । এ পথে পরে এসেছেন ডাটি 
ঘোষ, শুভ্রাংশু মুথোপাধ্যায়। 
, উপরি-ধত ববীন্দ্র-সমালোচকদের প্রতিপক্ষ ছিজেন খারা, তীদেরকে বলা যায় 


রবীন্দ্-চর্গার শতবর্ষ ১৯ 


প্রত্যক্ষবাদী ' সমালোচক 1 তাঁরা! কাব্যে কোন্প্রকার অস্পষ্টতা সহ করতে রাজি 
ছিলেন না। অষ্টাদশ শতকীয় থে প্রত্যক্ষতা (ছন্ন ক্লাসিক মনোবৃত্তি) ইংরেজি 
কাব্যে (দ্রাইডেন, পোপ ) লক্ষণীয়, বাংলা কাব্যে তাঁকে প্রবতিত করেছিলেন 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কাব্যে বন্তবাধ ও প্রত্যক্ষবাদের যে সমাদর গত শতকের বাংল! 
সাহিত্যে ছিল, রবীন্দ্র-আবির্তাবের ফলে তার প্রভাব নিরাকৃত হয়ে এসেছিল। এমন: 
সময়ে বিজেন্্রলাল রায় বন্তবাদ, যুক্তিবাদ তথা প্রত্যক্ষবাদকে পুনরায় বড়ো করে 
তুলে ধরলেন। এখানেই প্রত্যক্ষবাদী রবীন্দ্র-সমালোগনার সুব্রপাত হল! বিপিনচন্ত্র 
পাল, রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়, নিত্যকষ্ণ বসু এই পথের রবীন্দ্র-সমালোচককপে দেখা 
দিলেন। - 
এই সব অভিযোগের জবাব দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী 
আর প্রমথ চৌধুরী, পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন রায়, প্রমধনাধ বিশী। শেষোক্ত দুজনের 
সমালোচনাকর্ষে সৌন্দর্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনীসন্বদ্ধ আন্োচনা-_কাব্য 
রসসন্ত্যেগের ধারা । আধুনিক মনম্তত্ববাদী সমালোচনারীতির শ্বীকৃতি এখানে লক্ষ্য 
কর! যায়। সীঁৎ বুদ্ধ প্রবর্তিত কবিমানস পরিচয়-গ্রহণরীতি এখানে অনুস্থত হয়েছে। 

শুধুমাত্র গোষ্ঠীর সমালোচকদের রচনায় সৌন্দর্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হল তীক্ষ মনন ও 
বিশ্লেষণ। . “চিত্রাঙ্গদা” সমালোচনা-প্রবান্ধে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন, “মানব্মনের 
প্লীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র ইউটিলিটি |» চিত্রাঙ্গদ! কাব্য তাঁর কাছে “যৌবনম্বপ্রের 
অপূর্ব সর্বাজস্ন্দর চিত্র" সবুজ্পত্র ও কল্লোল লেখকগোষ্ঠী এই অভিমতের ছার! 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। ৃ্‌ 

দ্বিতীয় বিশ্বমমরোত্তর পর্বে রবীন্দ-সমালোচনায় আরো কয়েকটি ধার! দেখা গেল। 

একটি ধারা, ম্যাথু আর্নন্ড-গ্রচারিত সমালোচনা, যার মূল কথা, সাহিত্য মানবজীবন- 
সমালোচন! ৷ বাংলায় এর প্রবর্তক মোহিতলাল মন্জুম্দার । তাঁর বঙ্কিমসাহিত্য ও 
রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় এর ছাপ পড়েছে। 

আর একটি ধারা, বস্তবাদী সমালোচনা । এর উৎস কার্ল মার্কসের দ্বান্দিক 
জড়বাদ। এই" মতবাদে বিশ্বাসী সমালোচকরা মনে করেন, শিল্পিমানসের বিচার 
লেগকের ব্যক্তিসত্তার বিচার নয়, বস্তসত্তার বিচার, কারণ শিল্পিমানস বস্তবোধের 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নীরেজনাথ রায়, গোপাল হালদার, শীতাংশু মৈত্র, অরবিন্দ 
পোদ্দার এই.পথের সমালোচক ! এ*দের রবীন্দ্র-বিচাঁরে এর পরিচয় পাই । 

অপর একটি প্রবল ধারাকে বল! হয় আযাকাঁডেমিক সমালোচনা | এই অভিধার 
পিছনে ঈষৎ বক্র'ইঙ্গিত আছে বলে মনে হ্য়। কিন্তু তাতে এর গুরুত্ব কমে নাঁ।. 
বস্তুত, ইংরাজি রোমা্টিক ও ভিন্টোরীয় সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে বাংলায় এই 
সমালোচনা গড়ে উঠেছে । কবির সৃষ্টিকর্সের আলোচনা করে তার মধ্যে একটি 
সুনির্দিষ্ট নিয়মের ক্রিয়াশ্লীলতা। এখানে অন্তুভব করা হয় এবং সেই নিয়মের সামগ্রিক 


বাঁংলা সাহিত্য পত্রিকা 


প্রয়োগ দৃষ্টিকর্মে লক্ষ্য করা হয়। এবং তার মধ্য থেকে জীবন সম্পর্কে কবির বক্তব্য 
উদ্ধার করা হয়। 

রবীন্দ্রনাথের মপ্ততিবর্ষপূতি উৎসবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ( :৯৩১-১৯৮৬ ) 
এই ধারা প্রবলতম। এই ধারার নমালোচকদের মধ্যে আছেন সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, 
শ্রীকুমার বন্দ্ঠোপাধ্যার, সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, বসু, অসুল্যধন মুখোপাধ্যায়, 
রবীন্্রকুমার দাশগুপ্ত, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, 
প্রবাসজীবন চৌধুরী, হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আমাদের কালে আরো অনেকে । 

' আধুনিক সাহিত্যদমালোচনা ত্রিধাধিভক্ত-_এতিহাসিক, মনোবৈজ্ঞানিক ও 
নান্দনিক । মনোবিজ্ঞানের আলোকে কবিমানসের স্বরূপসন্ধান, ইতিহাসের পটভূমিতে . 
কাবাবিচার বা রিচার্ডস-প্রণোদিত ও এলিঅট-সমধিত কাব্যবৈকল্য (ম্মর্তব্য এল্িঅটের 
১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গীডন সীমুয়-বক্তৃতা ) আমার্দেরকে সংশয়মুক্ত কাঁব্যসৌন্দর্যোপভোগের 
পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। 

ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকার পাতায় দেখা দিয়েছে যে সমালেচনা-ধারা তাকে 
বলা যায় প্রকরণব'দ। এর মূল উৎস এলিঅট। তাঁর সমালোচনা পদ্ধতিকে এদেশে 
পরিচিত করে তোলার প্রধান কৃতিত্ব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ৷ স্টার যোগ্য সহকর্মী ছিলেন 
বিষ্ণু দে, আবু সয়ীদ আইয়ুব । সেই সঙ্গেই এসেছে ররিচার্ডসের সমালোচনাপদ্ধতি। 
এই।পত্ধতির সঙ্গে ব'ঙাঁলির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বিষ্ণু দে (“রিচর্জসের কল্পনা” - 
নিবন্ধে) আর আবুসরীদ আইয়ুব (“সৌন্দর্যের দূল্য কি সাশ্রয়ী ? নিবন্ধে). কবিভাতেই 
শব্দের সর্বশ্রে্ঠ ব্যবহার, এই বিশ্বাসের বশবর্তী কয়ে রিচার্ডন বলেছেন ভার উদ্দেশ 
to explore with thoroughness the intricacies of the modes of language 
as working modes 0f mind | আর এলিঅটের সাহিত্যবিচার পদ্ধতিতে জোর 
দেওয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ের উপর--পরম্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয়াশ্রয় Objective 
Correlative, অনুভূতির সংমিশ্রণ Unified Sensibility, আর কথ্যচ্ছন্দ Conver- 
8861009] 80990]. | স্মর্তব্য, এলিঅটের অত্তিখ্যাত “হ্যামলেট ও ভার সমস্যা’ নিবন্ধ । 
এতে শেক্পপীয়রের কাব্যগ্রকরণগত আদর্শের বিচারই মুখ্য। এই পদ্ধতির সঙ্গে 
বাঙালির পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সুধীন্নাণ দত্ত ( “্ীতিহ ও টি. এস. এলিঅট,» 
‘কাব্যের মুক্তি” 'য়েটস্‌ ও কলাকৈবল্য )। 

এই গ্রকরণবার্দী সমালোচনাপদ্ধতিতে রবীন্দ্রদাহিত্য বিচারের শুত্রপাঁত হয়েছিল. 
ত্রৈমাসিক পরিচয় পত্রিকায়। তার সুফল বিধৃত হয়েছে সুধীন্ত্নাথের ককুলায় ও 
কালপুরুষ গ্রন্থে ও বিষ্ণু দে-র ‘রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমন্তা গ্রন্থে: 

আমাদের কালে রবীন্দ্পমালোচনায় দেখা দিয়েছে নতুন নতুন দৃষ্টিভি । এখানে 
তার সামান্ত উল্লেখ করি ৷ 

অতুলচঙ্গ গুপ্ত চমৎকারভাবে দ্েখিয়েছিলেন_কাব্যের লোকোত্বর চমৎকারিত্বের: 


A 
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কথাই শেষ কথা নব, মানবপ্পীবনের বিচিত্র জটিল সামগ্রিক অনুভূতির অ'স্বাদনই চরম 
লক্ষ্য ; এই বিশ্বাস প্রাচীন অলংকারশান্ত্রে নেই। অতুলচন্্র এই ক্রটি নির্দেশ করে. 
ছিলেন, ভার চেয়ে বড় কথা_ রম ও ধ্বনির মাস্তর পরিচয় দিয়েছিলেন এবং 
ববীন্দ্রকাব্যে তার প্রয়োগ করেছিলেন । 

বুদ্ধদেব বস্থু রবীন্দ্র-প্রাতিভা সম্পর্কে একটি নতুন কথা লিখেছিলেন,--“প্রত্তিভার 
ক্রিয়াকলাপ রহস্যময়, মতোঁবিরোধ তাঁর কুললঙ্ষণ; তাই দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ - 
যদিও আমাদের দেশ সাহিত্যের ক্ষীণ ধমনীতে পাশ্চাত্য শোপিতসধগর তিনিই 
করেন, তবু তাঁর রচনাবলীতে প্রতীচীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, আর--তার চেয়েও 
যা আশ্র্ব_তার প্রবন্ধাদি প্রমাণ করে যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রাণস্ত্রে তিনি 
বাধা পড়েননি কখনোই, ওতে তার বুদ্ধির আগ্রহ ছিলো! কিন্ত স্বভাবের সমর্থন ছিলো! 
না। উপরন্ত লক্ষণীয় যে ভার বয়দ, এবং প্রতীচীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিঠতা যত 


বেড়েছে, ততই তার রচনায় কমে এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রসঙ্গ, ও-বিষয়ে উল্লেখ - 


সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তার বাল্য বচনায়।” ( সাহিতাচর্চা, পৃ ১৫৯৬০ )। 

অমিয় চক্রবর্তীর রবীন্দ্রভাবনায় দেখা যায়, তিনি রবীন্দ্রনাথের নতুন মূল্যবোধ 
ও কাব্যদায়িত্ব অন্থখাবন করেছেন। বাংল! রচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার বক্তব্য 
সমর্থিত হয়েছে তার ইংরেজি রচনায়_ 

In the poetry of the great modern, Rabindranath Tagore, a 
fine balance of values Gan be found; and that is so because his 
genius accepts the Age under the scrubiny of full poetic res" 
ponsibility...Self-creation, according to Tagore. lies ab the root of 
human existence, and the self croative urge of man makes him use 
the materials of life by mastering the law of perfect being. 
( “Modern Tendencies in English Literature’ prefecs, 0.9) 

অপরপক্ষে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন অন্যতর দৃষ্টিতে । রবীন্ত্র- 
কাব্যপথ পরিত্যাগ করে এসে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, 

“তীর প্রকৃত কাব্যলোক সমাজ ও ইতিহাঁনচেতনার একটা নির্ধারিত সীমায় এসে 
তারপর মন্থর হয়ে গেছে । আঁধুনিকের কবিতা সেই কিনারা থেকে হুত্র তুলে নিয়ে 
যে ধরনের সমাজ ও এতিহবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তার পরিচয় রবীন্দকাব্যে 
পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো"_ 
কিন্ত তার শেষ জীবনের কবিতায়ও-_ পুনশ্চ” “রোগশয্যায় আরোগ্য” প্রভৃতি কাব্য- 
গ্রন্থেও__এই জিনিস রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় বলে কবি এর দিকে 
সম্পূর্ণ মন:ক্ষেপ করতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে ববীন্প্রত্তিভার স্বাক্ষর 
থেকে ৰঞ্চিত। এখানেই কোনো কোনো আঁধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 


২২০ বাংল সাহিত্য পত্রিকা 


অমিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির অন্তে আধুনিক বাঁঙ্গা কবিতার চিন্তা ও 
ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে । (রবীন্দ্রনাথ ও 
আধুনিক বাংলা কবিতা” । কবিতার কথা, পৃঃ ২১, ১৯৫৫ )। 

নতুন সমাজবোধ, তিহাবৌধ, ইতিহানচেতনা ও বিশ্ববীক্ষা আধুনিক 
সমালোচনাঁকে রবীন্দ্রবীক্ষার এমন একটি সুযোগ দিয়েছে যা পূর্বে দেখা যায়নি । তাঁর 
পরিচয় জীবনানন্দের বক্তব্য। আবু সয়ীদ আইয়ুব বা শিবনারায়ণ রায়ের বক্তযা, 
অন্পদাশংকর রায় বা বুদ্ধদেব বসু বা জুধীন্রনাথ দত্তের বক্তব্য এবং গত বিশ বছরে 
রচিত তরুণ সমালোচকদের বক্তব্য ৷ স্বীকার্য, রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে আধুনিক 
বাংলা সমালোচনা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে, নিছক রসম্বাদ থেকে. বিশেষ 
রসঙ্গানের দিকে যাত্রা করেছে। ন্মর্তব্য,নুধীন্দ্রনাথের উক্তি £ 

“আন্গ আর তাঁকে কোনও বিশেষ অবদানের গুণে অগ্রতিম লাগে না, তাঁর সমগ্র. 
অভিব্যক্তির বিস্তারেই তিনি এখনও অদ্বিতীয় ।......এ-কবির কাব্যোপজীবিকা 
একেবারে সংস্কারমুক্ত ; এমনই সংস্কারমুক্ত যে চিরস্তন প্রসঙ্গেও ইনি কবিগ্রসিদ্ধির ধার 
ধারেন না, সর্বত্র অঙ্ক সমস্ত ভুলে উক্তি ও উপলব্ধির সহযোগ খোঁজেন ( কুলায় ও 
কালপুরুষ, পৃ ১, ৩, রবীন্তরপ্রতিভার উপক্রমণিকা )। 
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বাংলাদেশে রবীন্ত্রচর্চা £ ১৯৪৭-১৯৮৪ 
j ৪ ১ 


১৯৪৭-এর ভারত-বিভাগ একটা রাজনৈতিক ঘটনামাত্র ছিলো না। জুদীর্ঘকালের 
আর্থনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের অনিবার্ধতাঁয় তার কার্মকারণ 
নিহিত ছিলো আরও গভীরে । ছুশো বছরের ওপনিবেশিক শাসন বাঙালির অখণ্ড 
জাঁতীয়চেতনার মর্মূলে যে-ক্ষত সৃষ্টি করে,তার সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক পরিণামফলেরই 
দৃষ্টান্ত এই বিভাঁজন। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক স্বাত্থরা মেনে নিয়েও বলা যায় 
৪৭-এর ভারত-বিভীগে ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি বিপন্ন হয়েছিল । ূরববাংলার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুদলিম জননংখ্যা-অধ্যুষিত ভৌগোলিক মানচিত্রের সাথে পাঞ্জাব-সিদ্ধু 
বালুচের রাষ্ট্রনেতিক অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা ধতিহাসিক নিয়মেরই প্রবল বিরুদ্ধাচারণ ৷ 
এই অসঙ্গত রাজনৈতিক বিন্তাসের ফলে বাঙালি জাতির স্বাভাবিক সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও ব্যাহত হয়েছে বার বার। ভাষা-প্রশ্নে ১৯৪৭ ভ্থেকে ১৯৫২ 
সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাপুঞ্জ পাকিস্তানের [ পাকিস্তান বলতে স্বাধীনতা-পূর্ব পশ্চিম 
পাকিস্তান বোঝানো হচ্ছে ] সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের চূড়ান্ত সাক্ষ্য বহন করে--যে 
সাংস্কৃতিক আগ্রাদন-গ্রচেষ্টা ও ভা থেকে জাতীয় চৈতন্যের রক্তাক্ত উজ্জ্রীবন বাঁংলা- 
দেশের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক পরিণাম নির্দেশক ঘটনা । 

সমাজবিকাশের সুস্থ ও স্বাভাবিক গতি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে জাতির সাহিত্য- 
সংস্কৃতি ও শিল্প-অদ্বেষার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব সঞ্চারিত হতে বাধ্য । পাকিস্তানের 
প্রতিষ্ঠা সেই স্বাভাবিক সামাজিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত কব্ছিলো এবং তার প্রভাব 
যে কত গভীরে সঞ্চারিত হয়েছিলো--_তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক কর্মপ্রক্রিয়ায় 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাঙালি জাতির বিশ্বচেতনার প্রতিভূ বরবীন্্রনাথ ছিলেন 
পাকিস্তানী শাসকচক্রের কাছে এক ভীতির অনুষঙ্গ । এবং সেই ভীতির মধ্যে বর্জনের 
সাময়িক শক্তিলঞ্চারে সহায়তা করেছিলো পাক-প্রশাসনের বাঙালি অস্ক5ররা । 
পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িক শাসকগোষ্ঠী, রবীন্্র-অধ্যয়নে অক্ষম বাঙালি শিক্ষিত আমলা- 
শ্রেণী ও ধর্মান্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এক জটিল সমস্তার উদ্ভব 
থটাতে অনেকাংশে সফল হয়। ব্বীন্দর-মন্রলীলন ও অধ্যয়নের পরিবর্তে তারা 
অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে রবীন্ত্র-বজ্‘নে। এর দুরসঞ্চারী পরিণামফল জাতিসত্তার 
নব-উদ্ভ্ীবনের কার্যকারপ হয়ে উঠেছিলো । জাতীয় চৈতন্যের নবজাগৃতির উৎস 
রবীন্দ্রনাথ বাঙালি লাতির মন-মনন, আবেগ, বিশ্বাস ও সংগ্রামের সাথে এতো 
নিগুড়ভাবে সংলগ্ন যে, জাতীয় জীবনের যে কোনো অভিঘাত_-আন্দোলন একমাত্র 
তাঁকেই স্পর্শ করতে পারে। এজন্তে আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক 


২৪ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


বিস্কাসের অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই যে উচ্ছৃসিত ও সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠবে, 
এটাই তে স্বাভাবিক | 
বিভাগোত্তরকাল [ ১৪৪৭-১৯৭১ ] 

'বিভীগোত্বরকালে কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ধারা ভৌগোলিক ও মানচিত্রগত 
পরিবর্তনে ছুই স্বতন্ত্র প্রবণতার অনুযঙ্গী হলো । নতুন রাষ্ট্রীয় বিস্তাস সাহিত্য-শিল্পের 
সুদীর্ঘ গণি প্রক্রিয়ার মধো যেন অলক্ষ্যে নির্মাণ করলো প্রতিবন্ধকতার দেয়াল । এক 
স্বাতস্ত্যকামী জাতির অস্তিত্বনিহিত স্বপ্র ও প্রত্যাশার মধ্যে নবনিমিত প্রশাসন 
সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প সংযোজনেও সক্ষম হয়েছিলো অনেকটা । কলকাতা থেকে 
আগত শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশই, সাময়িকভাবে হলেও, এই সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবের শিকার হয়েছিলেন নধতর সমাজবিস্তাসের উন্মাদনায় । নতুন সৃষ্টির উল্লাস 
তাদের আবেগের মধ্যে সঞ্চার করেছিলো! ভারসাম্যহীনতা | বাংল! ভাষা ও সাহিত্যকে 
এই নববিস্স্ত সমা্কাঠামোর উপযোগী করতে গিয়ে অনেকে বিস্বৃত হয়েছিলেন তাঁদের 
জাতিগত এঁতিহ্থ ও সাংস্কৃতিক উত্তবাধিকার। “প্রকৃতপক্ষে, পকিস্তান লাভে আনন্দিত 
ও উল্লসিত হননি, এমন সাহিত্যকর্মী তখন, আদে থাকলে, বেশি ছিলেন না। এমন 
কি, শতাবীর দ্বিতীয় পাদের শুরুতে ধারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে ‘বুদ্ধির মুক্তি’ 
আন্দোলন পরিচালনা. করেন, তাঁরাও দেশবিভাগের ফলে সম্ভবতঃ খুশিই হয়েছিলেন । 
অবশ্য দ্বেশবিভাগকে স্বাগত জানালেও এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীগণ তাঁদের বোধকে 
সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আচ্ছন্ন অথবা! বিভ্রান্ত হতে দেননি।”১ এর ফলে, বিভাগোত্বর- 
কালে ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক ধারা যেমন ব্যাহত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্র-পঠন- 
পাঠনের ক্ষেত্রেও হুচিত হয়েছে চরম আলম বা গুদাপীন্ঘ। তৎকালীন সামাজিক- 
রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভাষা-আন্দোলন জাতীয় অস্তিত্বকে যে সংশয় ও রক্তপাতের 
মধ্যে নিক্ষেপ করে, ভাতে সমাজবিকাশের অনিয়মটি পুনরায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । জাতীয় 
সংস্কৃতির অস্তিত্বের গতীরে যে মহান প্রতিভার জীবশ্ময় উপস্থিতি নিয়ত স্পন্দিত-_ 
সেই রবীন্দ্রনাথ ও তার সাহিতাকে তখনো পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে মুক্তি 
দেয়া হয়নি । একটা বিশ্বস্বীকৃত সংস্কৃতির বিকাশকে এইভাবেই রুদ্ধ করতে চেয়েছিলো 
পাকিস্তান সরকার ও তার অনুচররা । যে শিক্ষিত-মানসের জন্য রবীন্দ্রনাথের বিশাল 
সৃষ্টিকর্মে আত্মোপলব্ধি ও জাগরণের উৎস নিহিত-_সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আত্ম- 
প্রকাশ ঘটলে! দুটো! পরস্পর বিরোধী ধারায় ।২ এর ফল দীড়ালো এই যে, কিছু- 
সংখাক 9০018: কবি-সাহিত্যিক ও একদল সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে এক 
অনাকাজ্ছিত তর্কের বিষয়ে পরিণত হলেন ববীন্দরনাথ। সুতরাং বরবীন্দ্র-অধ্যয়ন, 
অনুশীলন ও বিবেচনার পরিবর্তে সেখানে মুখ্য হয়ে উঠলো রবীন্দ্র-সমস্তা। এসময় 
প্রগতিষীল নামধারী কোনো-কোঁনো সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে আখ্যায়িত 
করেন এ্রগতি-বিরোধী বলে) অন্ত দল-ধাঁদের অস্থতম ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ 


বাংলাদেশে রবীন্দ্র-চর্চা ২৫ 


শহীণুষ্তাহ_রবীন্দ্রপক্ষ অবলম্বন করেন।* রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার 
জন্ত কেউ কেউ শিল্পগৃত ব! সাহিত্যিক মুঙ্গাক্পনের পরিবর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার 
বিশ্বপ্রনীন ধর্মবোধের হত সন্ধানে । রবীন্দ্রনাথকে যাঁর! বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
অবিচ্ছেদ্ধ অংশ মনে করতেন-_গ্রাথমিক পর্যায়ে রবীন্দ্-পঠনে-পাঠনে তাঁদের মধ্যেও 
তেমন আগ্রহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় না। 

পূর্ব পাকিস্তানের অন্য রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য কিনা--এই অসঙ্গত তর্কের উত্ভতাবনা 
বাঙালি মুসলমান ফবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ সময় ব্যতিব্যস্ত রাখতে 
সক্ষম হয়। ধাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি ইতিবাচক প্রেরণা-উৎমশ্বরূপ ছিলেন 
সেই শিক্ষিত সচেতন বুদ্ধিজীবী-মানস প্রাথমিক পর্যায়ে একটা আবেগ-উচ্ছবাসের বিষয়ে 
পরিণত করেন ববীন্দ্রনাথকে | রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বকে অপ্রমাণিভ করে মুসলিম জীবন 
ও ধর্মদর্শনের সাথে তাঁর ধক্যহ্ত্র আবিষ্ষারপ্রবণতা এ-সময়ের অধিকাংশ রবীন্দ্রভক্তের 
মধ্যে দেখা যায় ।৪ রবীন্রপাহিত্যের সুস্থ পঠন-পাঠনকে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল বাধাগ্রস্ত 
করেছিলো সত্যি, কিন্ত- সচেতন শিক্ষিত মহলের রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক শ্ববিরোধিতাঁও 
র-প্রদর্গে কম ভূমিকা বাঁখেনি। বিভাগোত্বর সুদীর্ঘ দুই দশকেরও অধিককাল 
রবীন্দরনাথবিষয়ক সম্পন্ন গ্রন্থের অপর্যাপ্ত সচেতন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংশয়- 
গীড়িত মন-মানসেরই পরিচয় বহন করে । ১৯৪৮ সালে "ঢাকা প্রগতি লেখক ও শিল্পী 
সংঘর সাস্তদের সাথে মুনীর চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বও রবীন্দ্রনাথকে আখ্যায়িত করেন 
প্রতিক্রিয়াশীল ও বুর্জোয়া লেখক হিসেবে । অবশ্য অল্প সময়ের ব্যবধানে তার 
দৃষ্টিভঙ্গি পরিবতিত হয়েছিলো । ১৯৫১ সালে তিনি রবীন্দ্র-বিরোধী চক্রের প্রতি 
উচ্চারন করেন কঠোর হশিয়ারী। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ও এতিহ থেকে বাঙালি 
জাঁতিকে যে বঞ্চিত করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছিলো. সে-দৃম্পর্কে তার মধ্যে কোনো! 
সংশয় ছিলো.না।* সৈয়দ আলী আহসান জাতীয় সংস্কৃতির শ্বাতম্ত্ের প্রয়োজনে 
রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার কথা উচ্চারণ করেন ; নতুন রাষ্ট্রের স্থিতির প্রয়োজনে 
আমরা আমাদের সাহিত্যে নতুন জীবন ও ভাবধারা খুঁজবো । সে সঙ্গে এটাও সত্য 
যে, আমাদের সাংস্কৃতিক শ্বাতন্ত্য বজায় রাখবার এবং হয়তো! বা জাতীয় সংহতির জন্য 
যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকে অন্বীকার করতে প্রন্থত রয়েছি । * পরবর্তীতে 
তিনিই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এই ম্ববিরোধিতার প্রকাশ 
আহমদ শরীফের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে অন্যতর প্রক্রিয়ায় । ষাটের দশকে 
রবীন্দ্রবিতর্কের চরম পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, “কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথ মানুষের প্রতি 
যামুষকে শ্রদ্ধাবান করে তুপবার সাধনাই করেছেন, কল্যাপ ও সত্ব দবিপ্রস্থত শ্বেচ্ছা- 
সম্মতি দানে অঙপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানব কল্যাণকামী 
স্বেচ্ছাসৈনিক। তাঁর এই জীবনদৃষ্টিকে- বুজেণয়া উদারতা ও দাক্ষিণ্য বলে উপহাস 
করা অসৌদ্গন্য ?* বিবৃতিত সমাজ পটভূমিতে, স্বাধীনত]-উত্বর বাংলাদেশে সেই 
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১১৬ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে “ভার? মন্তব্যঃ “রবীন্দ্রনাথ আমাদের এীতিহা, সম্পদ নন। এবং 
তীর সাহিত্য আমাদের জন্ত বর্তমানে আর অম্থপ্রেরণার উৎস হতে পারে না?" এ 
আলোচনা থেকে একটা মর্মান্তিক জিজ্ঞাসায় উপনীত হওয়া অশ্থাভাবিক.নয়। তবে 
কি বাংলাদেশে রবান্দ্রচর্চা সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতারণা ওক্বেবিরোধিভার 
যোগফল মাত্র? রবীন্দ্রনাথের হ্ছ্টিকর্মের বিশাল পরিধির সাথে সম্পর্কহীনতা এই 
বৈপরীত্য &এ বৈকল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। অধ্যয়ন, অনুশীলন ও বিবেচনার পরিবর্তে 
তারা! অস্থির সামাজিক] প্রক্রিয়ারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যা অনেককেই স্থিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত ঠঁহবার'- সম্ভাবনা থেকে করেছে বিচ্যুত:। * রবীন্দ্র-পঠন-পাঠনের 
সীমাবন্ধতাই এই শ্ববিরোধ ও সামধ্রস্তহীনতার প্রধান কার্যকারণ। ১৯৬৫ সালে 
পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়.:পাকিস্তান সরকার বাঙালি -বুদ্ধিজীবীদের এক অচেতন 
অংশকে ভারত-বিরোধা প্রচারকার্ষে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধাবসানে 
আমুব-সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ করে। শুরু হয় বাংলা ভাষা 
ও সাহিত্যের বিরাট অংশ থেকে পূর্ববাংলার [ বাংলাদেশের ] জনগণকে বিচ্ছিন্ন রাখার 
অপপ্রয়াদ । ভারতীয় সম্পদশ্বজনের সাথে ববীন্দ্রনঘকে কেন্দ্র করে পুনরায় গ্রহণ 
বর্জনের] ঢেউ ওঠে। প্রবল গণদাবীব পটভূমিতে যে-রবীন্দ্র-দজীত এতোদিন পর্যন্ত 
প্রচারিত. হয়ে, আসছিলে|--সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের রাষ্ট্রীয় প্রয়াসও প্রবল. "আঁকার 
ধারণ করে। (এ-সময়় সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ব্যাপক অংশ সোচ্চার হয়ে ওঠে এই 
অপপ্রয়াসের (বিরুদ্ধে ১৯৬৭ সোদে জাতীয় পরিষর্দে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী খাজা 
শাহাবুদ্দীন'জাতীয়' ভাবধারা ও আদর্শের সাথে! সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে, বেতার ও 
টেলিভিশনে রবীন্দ্সলীত' প্রচারিত::হবে না-এই! মর্মে বক্তব্য রাখেন। “রেডিও 
পাকিস্তান {থেকে' রবীন্দ্-সঙ্গীত'. প্রচারিত হবে না’ এই :শিরোনামায় ২৪ জুন ১৯৬৭ 
ভাব্বিখে একটি এখবর প্রকাশিত হুয়'আ্াতীয়'দৈনিকে 1» পরদিন.পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 
১৮ জন বুদ্ধিজীবীর -বিবৃতি]ুপ্রকাশিত হয় । সেখানে বল! হয়মূঃরবীন্্রনাথের সাহিত্য 
বাংল! (ভাষাকে: যে-শ্বর্য দান;করেছে, তাঁর দর্জীত*আনাদের' অনুভূতিকে যে গভীরতা 
ও তীক্ষত| দান করেছে, তা.বাংলা' ভাষায়:পাকিস্তানীদ্বের_সাংস্কাতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য 
অংশে পরিণত করেছে। সরকারী নীতি-নির্ধারণের সময় এই সত্যে গুক্ত্বকে 
মর্যাদ! -দাঁন . করা অপরিহার্য ।১* বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ সরকারী সিদ্ধান্তের সমর্থক 
হওয়া'সবেও ব্যাপক গণ-মান্দোলনের' মুখে সরকার.নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। এভাবেই 
বিভাগোত্তর 'সুদ্নীর্ঘ সময়বাপী রবীন্দ্রনাথ .পরিণত হয়েছিলেন একটা আন্দোলনের 
উৎসভূমিতে,, বাঙালি “জাতিসত্তার ? পুনরুজ্জীবনের সাথে তিনি..সংগগ্প ছিলেন, অথগ্ড 
চৈতন্তের বিশালতায় ও গঁশ্বর্যে। 

বুদ্ধিজীবী-মস্তিফের সীমাবদ্ধ অচলায়তন ভেঙে রবীন্দ্রনাথের জীবস্ত সৃষ্টিসত্তা সাধারণ 
মানুষের আঙ্গিনায় হুর্যের মতো আলোকিত হয়ে ওঠে ১৯৬১ সালে রবীন্দর-জম্ম-শতবর্ষ 


বাংলাদেশে রবীন্দরচর্টা ২৭ - 


পূর্তি উপলক্ষ্যে । এক দশকেরও অধিক-কাঁলব্যাগী যে-সামার্জিক-রাঁজনৈতিক 
অস্থিরতা ও আন্দোলন, রক্তপাত ও বিক্ষোভ জাতীয় জীবনে অপরিসীম চাঞ্চল্য হট 
করেছিলো--হাকবির জন্ম-শতবাঁধিকীতে তার প্রকাশ ঘটলো সাংস্কৃতিক-উজ্জ্বীবনের 
প্রেরণা-উৎস হিসেবে । সন্ত্রস্ত পাকিস্ত/ন সরকার এর মধ্যে একটা জাতিসত্তা পুনজণত 
হবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলো । এ-সময়েও বৃবীন্দ্রবর্জন ও তার অপরিহার্ধতা 
নিয়ে তর্ক-বিতর্কের সুত্রপাত ঘটে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জন-জীবনের সাধারণ ও 
ব্যাপক স্তরে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র কলরবে উচ্চারিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর প্রতিকূলতা 
সত্বেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বাষিকী উদযাপিত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে । কালাস্তরে 
রবীন্দ্রনাথ এভাবেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠেন বাঙালির জীবন ও শিল্পে, মেধা ও 
মননে ৷ নব্য-উপনিবেশগীড়িত ভূখণ্ডের চেতনালোকে একটা প্রেরণা, বিক্ষোভ, 
প্রত্যাশা ও সংগ্রামের উৎস হিসেবে অনির্বাণ ছলে উঠলো রবীন্দ্রনাথ ও তার 
সুবিশাল-স্থিলোৌক । 

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জম্ম-শতবাধিকী উদযাপনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্য- 
কর্মের ওপর বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রচিত হলেও এ-বিষয়ে একক কোনো গ্রন্থ বাংলাদেশে 
প্রকাশিত হয়নি। যে-সামীিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শিক্ষিত মাঁনসের 
দোলাচলবৃত্তি ইতোপূর্বে রবীন্দ্র-অধ্যয়ন, অনুশীলন ও মুল্যায়নকে ব্যাহত করেছিলে = 
জন্ম-শতবাধিকী উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে তার সুত্রপাত ঘটলো । সাধারণ 
সচেতন শিক্ষিত জনের আঙ্গিনায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নতুন প্রেরণা ও হষ্টির 
সম্ভাবনাকে তরাছ্িত করলো বছলাংশে। রবীন্দ্রনাথবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ 
বাঙালি-জীবনের ব্যাপক স্তরে ববীন্দর-সাহিত্যের পঠন-পাঠনকে সম্প্রপারিত করে 
দিলো । ষাটের দশকের বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে এজস্েই তাৎপর্যপূর্ণ । এই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথবিষয়ক গ্রস্-সংখ্য! 
সীমিত হলেও, বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে তাঁর তাৎপর্য কম নয়। 
গ্রন্থগুলে! হলে! £ 
| ১. মোঁফাক্ষ্মণ হায়দার চৌধুরী : রবি-পরিক্রমা 


২. আনোয়ার পাশা £ রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা 

৩, যোগেশচন্দ সিংহ £ ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ 

৪, আনিমুজ্ছীমান সম্পাদক ] £ রবীন্দ্রনাথ 

৫. সৈয়দ আকরম হোসেন £ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস £ 
দেশঁ-কাল ও শিল্পরূপ 


মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর ‘রবি-পরিক্রমা?১১ কোনো একক বিষয়ের ওপর 
পরিকল্পিত গ্রন্থ নয়। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন ৷ 
পঞ্চাশের দশকেই রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক হুষ্টিকর্ম বিদগ্ধ বাঙালি শিক্ষিত-মাননকে যে 


২৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


আকর্ষণ করেছিলো, গ্রম্থভৃক্ত একাধিক প্রবন্ধের রচনাকাল তা প্রমাণ করে। - 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনাই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রপ্রতিভার যে-সব 
দিক সম্পর্কে লেখকের মনে সমস্ত'র উদয় হয়েছে, তারই সুগ্রথিত রূপ এ গ্রস্ত ।১ৎ 
তৎকালীন রবীন্দ্রসমস্তা যে-বিতর্কের সাষ্ট করেছিলো-_তা! থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে 
পারেননি লেখক । “রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমুদলমান সম্পর্ক এবং “রবীন্দ্রনাথের ধর্ম” 
প্রবন্ধ ছুটিতে মুসলমান-মমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যই 
মুখ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকে বিশ্বসংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি হিসেবে 
নির্দেশ করার মধ্যে এক ধরনের মুগ্চতা সক্রিয় ।১৩ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পটভূমিতে 
রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বকাঁলতাঁড়িত মানসিকতাই প্রবল হয়ে উঠেছে 
যেন 1১৪ র্রবীন্দ্রনীথের ধর্ম" প্রবন্ধেও রবীন্দ্-প্রতিভার সর্বজনীন্তা কু্টিত।১৭ এ" 
প্রবন্ধে ‘লেখক যে আলোচনা করেন তা থণ্ডিত, প্রায় অর্ধ সত্যের পর্যায়ে পড়ে । 
কারণ রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা যে আগাগোড়া সামঞ্রপ্তপূর্ণ নয়, অথবা তা যে কোন 
একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকেনি-_-লেখক তা দেখাননি, বরং বলতে চেয়েছেন, অথবা 
তার কথায় অর্থ দাড়ায়, রবীন্দ্রনাথ এক উদার ম'নবধর্মে বিশ্বাসী বিশ্বনাগরিক | 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক এই খণ্ডিত আলোচনার হেতু, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথকে বাঁচাতে চান ইসলামী দলের হাত থেকে 1১৬ এ-থেকে সমাজসত্ের 
ষে-্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, রবীন্দ্রভক্তের কাছে বিশ্লেষণ ও বিচার অপেক্ষা 
তাঁকে প্রতিষ্ঠা দান করার প্রবণতাই তথন ছিলো মুখ্য। ১২টি প্রবন্ধের মধ্যে বিশ্লেষণ 
ও বিচারমূলক প্রবন্ধও রয়েছে, কিন্ত সেখানে মনন ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিবর্তে প্রাধান্ত 
পেয়েছে আবেগ ও বিন্ময়মুদ্ধতা ৷ ূ 

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত আনোয়ার পাশার 'রবীন্দর-ছোটগল্প সমীক্ষা? [ প্রথম 
থণ্ড 1১৭ বাংলাদেশে রবীন্দ্র-অনুশীলন ও বিবেচনার ইতিহাসে নানাদিক থেকে 
ভাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্রর-জন্ম-শতবারধিকীর প্রেরণা এগ্রন্থ রচনায় উদ্ধ,দ্ধ করেছিলো 
লেখককে ।১* সমকালীন সামাজ্জিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও রবীন্দ্রবিতর্কের পারি- 
পারশ্বিকতায় নিরপেক্ষ মন নিয়ে রবীন্দ্র-দাহিত্যকে অস্থশীলন ও মূল্যায়নের বিষয়বস্ত 
করেছিলেন তিনি । হয়তো কিছুটা বিন্ময়মুগ্ধতা ছিলো তার গ্রেরণা-উৎসে-_কিন্ধ 
শ্বতঃ'ফুর্তত| ও এ্রকাস্তিক মনোভজির প্রতিফলন “কবিগুরুর উদ্দেশে” নিবেদিত তার 
‘হৃদয়ের শ্রেষ্ট অর্থ” মহিমান্বিত করেছে। কেবল রবীন্গ্রীতির বশীভূত হয়ে 
অকৃত্রিম ভালোবাস! ও ভক্তির অঙ্গীকারে বিমুগ্ধ হৃদয়ের উচ্চারণে পর্যবসিত হয়নি 
গ্রন্থটি । রবীন্দর-কথানাহিত্যোর আলোচনার পটভূমিতে গ্রন্থের বিষয়-বিন্যাস ও দৃষ্টি- 
তঙ্গির স্বাতস্ত্্য কালিক বিচারে বিম্ময়কর। জীবনবোধের স্বচ্ছতা ও বস্তবার্দী শিল্প- 
জিজ্ঞাসার অঙ্গীকার লেখকের প্রীতি ও মুগ্ধতার মধ্যে একটা বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টিকে 


বাংলীদেশে রবীন্দচর্চ ২৯ 
প্রতিবিদ্বিত করেছে। সার অভিনিবেশ ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, রবীন্দ্র-মনিস, তীর 
ছোটগল্প রচনার পটভূমি, স্বরূপ-বিশ্লেষণ থেকে একটা সন্ধানী, জীবনবাদী ও নিষ্ঠাবান 
মন রবীন্্র-পাঠকের সামনে উদ্মোচিত হয়। পত্ডিতের তবজিজ্ঞান্থ দৃষ্টিভঙ্গি লেখকের 
অনভিপ্রেত। ছোটগল্পকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করার গভীরে 
লেখকের একটা গু উপলব্ধির স্বাক্ষর বিদ্তমান। আজকের এই বাংলাদেশ যে রবীন্্র- 
নাথের ছোটগল্প রচনার প্রাণকেন্দ্র ছিলো-_রবীনদরনাথকেন্দ্রিক বিরকের বিরোধী 
প্রতিবেশে সেই উৎসজাত সৃষ্টির অনুভব লেখকের নিকট এক বেদনাঘন হার কার্য- 
কারণ । তৎকালীন আর্থনীতিক-দামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে 
রবীন্দ্র-বিরোধিতায় ভারাক্রান্ত জীবনভূমিতে 'রবীন্দ্-ছোটগল্প সমীক্ষার প্রকাশ এজন্যেই 
গৌরবময় ও এ্রতিহাঁসিক তাৎপর্যভূষিত। তার ভূমিকা পথিক্ৃতের, কেননা বিভাগোত্তর- 
কালে তিনিই প্রথম রবীন্দরহষ্টির মধ্যে জাগ্রত হয়েছিলেন আস্তরিকতা ও কৃতিক্ষমতার 
নিবিড় সংগ্লেষে । তার আলোচনায় আমরা সেই বাংলাদেশকে খুঁজে পাই, ষে- 
বাংলাদেশে রবীদ্রনাথের ছোটগল্প রচনার পটভূমি প্রস্তুত হয়েছিলো: 

প্রথম ছুই খণ্ডের গল্প-গুচ্ছে'র গল্পগুলি দ্েশ-কাল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধের 

বাংলাদেশ । গল্পগুলি এ সময়ের বাঙালীদের নানা পরিচয়ে সমৃদ্ধ। তৎকালীন 

বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশ যতো আন্দোলন-আলোড়নে বিক্ষন্ধ হয়ে 
উঠেছিলো» সে সবেরই তরঙ্গকম্পন অন্ভব করা যায় গল্পে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার 

জীবনে ।১৯ . 

‘রবীন্দ-ছোটগল্প সমীক্ষার দ্বিতীয় খণ্ডঘ* আনোয়ার পাশার জীবিত থাকা 
অবস্থায় প্রকাশিত হয়নি । এই নিষ্ঠাবান রবীন্দ্রপ্রেমিক স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে পাঁক- 
হানাদার বাহিনী ও ভার অন্চরদের হাতে নিহত হন। প্রথম খণ্ডের মতো এ-খণ্ডেও 
লেখকের দৃভহিঙ্গির স্বচ্ছতা বিষয় অম্ধাবনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ অন্ুভব-ক্ষযতা৷ বিভ্ভমান। 
সামাজিক ধারার ছুই বিপরীত পটভূমিতে লেখকের অন্থশীলনেব ব্যাপ্তি ও গভীরতা 
তার হষ্টিগীলতার মহ্ত্বকে উন্মোচন করে তোলে । - 

যোগেশচন্ত্র সিংহের ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ’ ২১ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উনিশটি 
প্রবন্ধের গ্রন্থরপ । প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল ১৯৪১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত । 
রবীন্্রপ্রতিভার বিচিত্র দিক নিয়ে রচিত আলোচনাগুলোর মধ্যে একটা সমগ্রতা 
নির্মাণের প্রয়াস বিধৃত । কিন্তু এর রচনারীতি ও প্রকাশভঙ্গি আধুনিক জীবনচৈতগ্থের 
স্বাক্ষর বহন করেনা ৷ একটি দৃষ্টান্ত দিলেই লেখকের রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক অমুভব ও 
উপলব্ধির স্বরূপ বোঝা যাৱে: 

অভীতের প্রতি ববীনাথেয এই বে । দ্‌ঢ় প্রতিষ্ঠ অনুরাগ তাহার মূলগত উদ্দেশ্ট 

ছিল বর্তমানের পটভূমিকায় অতীতকে নৃতনরূপে প্রকাশিত করা ; এই প্রকাশও 

গ্রগতিমুখী ; তাই, কোন প্রাচীন বস্তুকে শুধু প্রাচীন বলিয়া শ্রন্া করিয়া তিনি 


Le 


৩৬, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


তৃপ্ত থাকিতেন না। বহুধুগেব সঞ্চিত ভাগারের এঁখবর্খ লইয়া রোম্যটিক রবীন্দ্রনাথ 

নব নব স্ছা উদ্ভাবিত করিয়াছেন । আরা হয গনক 

ভাবাদর্শের মধোই নিঃশেষিত হয় নাই ।২২ 

বিশ্ব্ীতিহ্থ, ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিন 
হযেও গ্রন্থটি প্রকৃত সাফল্য লাভ করতে পারেনি । যার ফলে পাঠক ও সমালোচকের ' 
দৃষ্টির অগোঁচবেই থেকে গেছে। তথাপি, যোগেশচন্দর সিংহের এই প্রয়াসের মুলা" 
প্রীতিহাসিক ; স্বাধীনতা-পূর্বকালে রচিত সীমিতসংখ্যক রবীন্দ্নাথবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 
এর অবস্থান সুনির্দিষ্ট । ' 

"আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ২৬ বিভাগোত্তরকালের বুবীন্রচর্চার পটভূমিতে 
একটি উল্লেখযোগ্য গ্রায়াস। ছু-দশক ব্যাপী বাংলাদেশে রবীন্দ্র-অমুশ্ীলন ও বিবেচনার 
সামগ্রিক গতিগ্রক্কৃতিই সংকলিত গ্রবন্ধসমূছে বিধৃত। এ"সংকলনে রবীন্দ্রনাথ যতে 
নী সামগ্রিকভাবে উপস্থিত হয়েছেন, তার চেয়ে অনেকাংশে বাংলাদেশের [- তৎকালীন 
পূর্বপাকিস্তান ] শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী-মানসের রবীন্দ্রনাথকেন্ত্রিক বিচিত্র চিন্তা-ভাবনার 
প্রকাশ ঘটেছে । এদিক থেকে এ-সংকলন পরিকল্পনার পেছনে একটা পরিণত 
দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর বিদ্যমান | রবীন্দ্র-বিতর্ক, অধ্যয়ন, অনুশীলন ও মূল্যায়নের বিচ্ছিন্ন 
এককগুলোকে বিন্তস্ত করে সম্পাদক আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের 
আবর্তসংকুল, ক্ষতবিক্ষত স্বরূপকে যেমন উন্মোচন করেছেন, তেমনি তিনি সমাজ 
কাঠামোর অস্তরালবর্তা ব্ক্তিচিত্তে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির রূপটিও এ-থেকে করেছেন 
সুস্পষ্ট । বাংলাদেশের শিক্ষিত মননশীল অংশ রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে কতোটা 
দবিধা-সংশয়-স্ববিরোধ এবং মুগ্ধতাঁয় আচ্ছন্ন ছিলেন__অধায়ন, অনুশীলন ও বিবেচনার 
ক্ষেত্রে তারা কতোটা শ্বতঃ্ফৃর্ততা এবং রকাস্তিকতা দ্বারা উদ্ধ দ্ব ছিলেন, সংকলনভুক্ত' 
প্রবন্ধসমূহে তার পরিচয় সুস্পষ্ট । সংকলনের প্রবন্ধ গুলোর তালিকা থেকে বিষ্টি 
আরও ম্পষ্টভাবে অনুধাবন করা ধাঁবে £ i 


১. মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌ £ মরমী রবীন্দ্রনাথ 

২. জসীমউদ্দীন ' £ বুবীন্্র-্থৃতি 

৩ মুহম্মদ আবছুল হাই £ ভাষাতাত্বিক রবীন্দ্রনাথ 

৪. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা £ শিক্ষা সমন্ত। ও রবীন্দ্রনাথ চিন্তা! 

€, আবুল ফজল £ রবীন্দ্র-সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা 

৬. শওকত ওসমান £ নন্দনতাত্বিক রবীন্দ্রনাথ 

৭ আবদুল মান্নান সৈয়দ £ রবীন্দ্রনাথ : তাঁর শিল্পসাহিত্যতত্বের - 
_ ত্ৰিবেণী 

৮. কাজী মোতাহার হোসেন £ রবীন্দ্র-সঙ্গীত 


৯, আহমদ শরীফ : সৌনর্যবুদ্ধি ও রবীন্ত্র-মনীযা 


বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা ত 


11:5০. গোলাম মুরশিদ... £ রবীন্দ্রনাথের গণচেতনার স্বরূপ 
< ৯১৯, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুৰী  £ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম 

০২" মাধহারুল ইসলাম £ রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য 
২:১৩, আবদুল কাদির £ রবীন্দ্রনাথ 


*, ১৪. “জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা £ বুবীন্দ্র-সাহিত্য মূল্যারনের সমস্ত 
“ ১৫৫ হাসান হাফিজুর রহমান : বাংল! কাব্যে মুল্যবোধের বিবর্তন £ 


রবীন্দ্রনাথ 
1০:১৬, 'কবীর চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের কবিভার, ইংরেজী অস্থবাদ 
; -১৭. সারওয়ার মুরশিদ £ ইয়েট্‌স ও রবীন্দ্রনাথ 
£.১৮, মুনীর চৌধুরী 8 রবীন্দ্রনাথের নাটক £ উপলব্ধির-রূপান্তর 
১৯. নীলিমা ইত্রাহিম £ তিন নারী £ বিনোদিনী, নন্দিনী ও 
তা শৰ কুমুদিনী 
২০. আনোয়ার পাশা £ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প £ শেষ পর্যায় 
7২১০ সন্তোষ গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বরূপ 
" ২২. সন্জীদা খাতুন £ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, শিল্পী ও শ্রোতা 
২৩, হায়াৎ মাসুদ £ ছুই যৌবনে কৃষ্ণ শোণিত 
২৪, শামসুর রাহমান £ নতুন ক’ত্রে রবীন্্রচর্চ 
"'5৫. আহমদ ছফা £ রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সাধনা 
, ২৬, রফিকুল ইসলাম £ রবীন্দ্রনাথ ও পূর্বপাকিস্তান 
' ২৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ' :£ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ 
২৮, অন্দিতকুমার গুহ .  £ ব্বীন্দ্রকাব্যে পরবর্তী পরিবর্তন 
"২৯. বূণেশ দাশগুপ্ত £ মার্ক বাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ 
৩০, আনিসুজ্জামান £ রবীন্দ্রনাথের সমাজ্জচিন্ত. : একটি দিক 


তিরিশটি প্রবন্ধে প্রকৃতপক্ষে রবীন্স্্টিতাঁর সামগ্রিক উপস্থিতির চেয়ে তিরিশজন 
আলোচকের রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক ভাবনারাশিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বক্তব্যের বিরোধ, 
অঙুভব্‌ ও বিশ্লেষণের শ্বাভগ্র্য অনেকগুলো প্রবন্ধকে করে তুলেছে বিশেষত্বপূর্ণ। 
সমকালীন 'রধীন্দ্র-বিবেচনার নেতিবাচক প্রবণতাসমূহও একাধিক: প্রবন্ধে'স্থান করে 
নিয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্মভাত্িক- আলোচন! থেকে শুরু করে মার্কসীয দৃষ্টিতে 
রবীন্দ্রনাথকে মূল্যায়নের প্রয়াসও সচেতন কালমানসের ছুই বিরোধী প্রান্ত: সচেতন 
তীক্ষ-অনূসন্ধিৎসা ও মৃল্যাফন)ঃঅপেক্ষা! একটা উদ্দেস্ততাড়িতণম-নসিকতা অনেকের 
মধ্যেই--সক্রিয়্ থেকেছে । রবীন্্র-সম্মোহনের পরিবর্তে রবীন্দ্র-বিচারের ব্যতিক্রমী 
নিদর্শন মুহদ্মদ আবদুল হাই-এর ‘ভাষাতাত্বিক রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্থাট। আরও যে-সকল 
প্রবন্ধে আলোচকদের মৌলিক চিন্তা ও রবীন্দর-বিবেচনার গভীর স্বাক্ষর বিস্তমান, 


৩২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সেগুলোর যধ্যে অন্ততঘ হচ্ছে মুহাম্মদ কুদরা ত-এ-খুদা-র ‘শিক্ষা সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের 
গণচেতনার স্বরূপ”, জ্যোতির্স্ন গুহঠাকুরতা'র রবীন্দ্র-মাহিত্য মূল্যায়নের সমস্যা+, 
মুনীর চৌধুরীর “রবীন্দ্রনাথের নাটক: উপলব্ধির রূপাস্তর+, নীলিমা ইব্রাহিমের “তিন 
নারী £ বিনোদিনী, নন্দিনী ও কুমুদিনী মোহাম্মদ মনিরুজ্ঞামান-এর ‘রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার ছন্দ, সন্তোষ -এর ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার স্বরূপ” আহমদ ছফার 
“রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি-সাধনা+, রণেশ দাশগুপ্ত-এর 'মার্কপবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ” এবং 
আনিমুজ্জমানের “রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্ত। £ একটি দিক'। লেখকের স্বতন্ত্র মানস" 
প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফগনে মতপার্থকাও লেখায় সুস্পষ্ট । কিন্তু একটা 
ত্বতপ্ফুর্ভ প্রেরণা এ"সকল রচনার প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত রাখতে সহায়ত! করেছে । 
বিভাগোত্বরকালের রবীন্দ্র-অধায়ন-মঙ্ুশীলন-মূল্যাঁয়ন ও বিবেচনার ক্ষেত্রে এ-সংকলনটি 
‘মাইল ফলক” হিসেবে মর্যাদা পাবে। 

সৈয়দ আকরম হোসেনের ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্কাস £ দেশ-কাল ও শিল্পরূপ/ঘত 
বিভাগোত্তরকালের উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্-অমুনীলনের ফদল। রবীন্দ্র একট! বিশেষ 
আঙ্গিকের ওপর সমগ্র আলোচন| বাংলাদেশে এই প্রথম। আনোয়ার পাশার “রবীন্দ্র 
ছোটগল্প সমীক্ষা” এই সুগ্থ ও গভীর প্রেরণাপঞ্চারী রবীন্দ্র-বিচারের শুত্রপাত ঘটিয়ে 
ছিলে! । সৈয়দ আকরম হে'সেন বাংল! ভাষায় রবীন্্-উপন্তাস বিরচনার কৃশ অবয়বে 
থে মাত্রা সংযোজন করেছেন, তা! শ্বতন্ত্, তাৎপর্যপূর্ণ ও এতিহাদিক ভূমিকার গৌরব- 
মণ্ডিত। গ্রন্থট রচিত হয় ১৯৬৭ সালে । এটি এম. এ. পরীক্ষার জন্তু রচিত গবেষণা" 
গ্রন্থ । তবু এ গ্রন্থে দ্রেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের উপস্তাসের যে পর্যালোচনা 
করা হয়েছে, তা তরুণ লেখকের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়! এ গ্রন্থে সবচেয়ে ষ| উল্লেখযোগ্য, 
তা হলে, রবীন্দ্রনাথ আঁমাদের কিনা, এ প্রশ্ন লেখককে বিব্রত করেনি । রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের এ্রতিহের অঙীভূত, এট! ধরে নিয়েই ববীন্দ্র-উপন্তাসের আলোচনা করা 
হয়েছে। ১৯৬০ দশকের পূর্বে কিংবা এ দশকের গোড়ার দিকে এটা প্রায় অসম্ভব 
ব্যাপার ছিল।'২ বাংল! ভাষায় রবীন্দ্র-বিবেচনার ভাববাদী প্রয়াসের গতান্ুগতিকতার - 
পরিবর্তে লেখক বস্তুনিষ্ঠ তত্ব ও যুক্তির আলোকে রবীন্দর-সাহিত্য-আলোচনায় আত্ম” 
নিয়োগ করেছেন। গ্রন্থের ‘অবতরণিক!” অংশে মুহম্মদ আবদুল হাই যে মন্তব্য 
করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তা উত্্েখষোগ্য : 'রবীন্দ্রনাথের উপগ্ধাস বিচারে এ গ্রন্থে 
ভাববাদকে যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। বরং অনেকটা সমাজতান্ত্রিক ও 
ধ্ীতিহাসিক সৌন্দর্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।”** লেখকের সততা, স্পষ্টবাদিতা এবং 
বক্তব্যের নতুন দৃষ্টকোঁণ এ-গরস্থটিকে স্বতস্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। সাহিত্যের 
ইতিহাসের গণ্ডিমুক্ত করে রবীন্দ্রশিল্পকে মানবীয় সংবেদনার স্তরে উন্নীত করে একটা 
পতিহাসিক দায়িত সম্পাদন করেছেন তিনি । দেশকাল ও সষ্টা-ব্যক্তিত্বের প্রবণতার 
ভিত্তিতে এই আধুনিকতম শিল্পের সমগ্রভা উন্মোচিত হয়েছে এপগ্রস্থে | 


বাংলাদেশে রবীন্তরর্চ ৩৩ 


রবীন্দ-যুল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও ববীন্ধচর্চার একটি নতুন দিক 
উন্মোচিত হয়েছে হায়াৎ মামুদের 'রবীন্দ্রনাথ : কিশোরজ্রীবনী’২৭ গ্রন্থে। বিভাগোত্তর 
সুদীর্ঘ সময়ব্যাগী রবীন্দ্রনাথ কেবল একট! বিতর্কের উপলক্ষ হয়েই ছিলেন। জাতির 
ভবিষ্যৎ বংশধর শিশু-কিশোরদের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও তীর সাহিত্য পাঠ্যপুস্তক- 
অতিরিক্ত কিছু ছিলো না। সেদিক থেকে হায়াৎ মামুদ একট! অতি প্রয়োজনীয় 
দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। স্বপ্নরঙিন, প্রত্যাশ! ও সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত তরুণ মনের 
কাছে রবীন্দ্রনাথের জীবনকে উপস্থাপিত করে লেখক যথেষ্ট সংবেদনশীল মানসিকতার 
পরিচয় দিষেছেন। কালের ূর্ণাবর্তে পরজীবী মনন-চর্চাকারীদের বিরোধ ও 
বৈপরীত্যের কুটিল পথ থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখক নিয়ে এসেছেন গঠনোম্মুখ জীবনের 
আঙ্গিনায় । সহজ, সরল ও হৃদয়স্পশী গন্ধে এ-গ্রন্থে সকলেরই বোধের আয়ত্তে চলে 
এসেছেন রবীন্দনাথ। রবীন্দ্রনাথের জীবনভিত্তিক গ্রন্থের অনুপস্থিতির মধে। এ-গ্রন্থের 
খঁত্হাসিক গুরুত্বও কম নয়। - 

স্বাধীনতা পূর্বকাঁলে রবীন্দ্রনাথবিষয়ক আর যে-ছুটি গ্রন্থ রচিত হয়, তা হলো, 
আহমদ কবিরের “রবীনদ্রকাব্য £ উপমা ও প্রতীক’২" এবং হুঘাযুন আজাদের “্রবীন্্র- 
প্রবন্ধ : বাষ্ট্রী ও সমাঁজভিন্ত|”২৯ । দুটি গ্রস্থই কাল ও সমাজ পটতূমির বিচারে 
বিশেষত্বপূর্ণ। অতিমুগ্ধ বিশ্য়বোৌধ বা বাষ্ীর প্রয়োজনের পরিপোষক হিসেবে নয়, 
শিক্ষা-জীবনের অধ্য়নস্পৃহা ও অঙৃলীপনের ীকাস্তিকতা সমস্ত তর্ক-বি তর্কের উবে 
তুলে ধরেছে এদেরকে । ব্যক্তিগত অভিরুচি ও উপলব্ধির প্রীতিফলনে গ্রন্থ দুটো সৎ 
ও নিষ্ঠাবান সমালোচন| হয়ে উঠেছে । এথেকে মনে হয, বাংলাদেশে রবীন্দ্র-অমুশীলন 
ও মূল্যায়নের যথার্থ পটভূমির ভিত্তি সিডি হয়েছে বিশ্ববিস্তালয়ের একাডেমিক 
পারিপান্থিকতায়। 

আহমদ কবিরের “রবীন্দ্রকাব্য £ উপম। ও প্রতীক’ বচিত হয় ১৯৬৭ সালে, ঢাক! 
বিশ্ববিস্বালয় বাংলা! সাতকোত্তর পর্বের গবেষণাপত্র হিসেবে । গ্রন্থটি রচনার সময় 
লেখক রবীন্দরনাথকেন্সিক ইতি-নেতির আবগওযা থেকে মুক্ত রেখেছেন নিজেকে । 
ববীন্দ্রকাব্য অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের কাস্তিকতায় স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের সামাজিক 
রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে গ্রন্থটি এক অন্তর্গত শোতশ্িনীর মতো । সমকালীন 
জীবনের অনুভব নিয়ে রবীন্দ্র-হট্টিসত্তায় জাগ্রত হয়েছেন লেখক। আধুনিক কাব্য- 
বিচারের কলাকৌশলও তাঁর আয়ত্তে ছিলো-_যাঁর ফলে জীবনের বহিগতি অস্থিরতার 
এ পলায়ন নয়, নয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পটভূমি নির্মাণ করা। এটা 
মূলত একট। বিশাল হৃষ্টিসত্তার আলোকোজ্জল ভূখণ্ডে নিজের হুষ্টি-সাধনার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা । লেখকের মুগ্ধতার, বিস্ময়ের, আনন্দের উপাদান রবীন্রনাথ নয়) তার 
শিল্পলোক-_এখানেই আহমদ কবিরের বিশেষত্ব । গভীর অধ্যয়ন ও অনুভবের মধ্য 
“দিয়েই: যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব, এ-সত্যটি অল্পসংযক থসাহিত্যকর্মীর মতে] 

t Eb 


৩৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন। এ জন্যে ববীন্র-বিতৃষ্তা বা অতিমুগ্ধতার অন্ধকারে 
পা না বাঁড়িয়ে আনোয়ার পাশ! বা সৈয়দ আাকরম হোসেনের মতোই রবীন্দ্র-সুষ্টির 
গভীরে নিজেকে জাগ্রত করেছেন তিনি। আলোচ্য বিষয় যেহেতু পরিপূর্ণর্ূপেই 
শিল্পতাত্বিক, সেজন্যে লেখকের জীবনঘৃষ্টির প্রসঙ্গ এখানে না৷ ওঠাই স্বাভাবিক । কিন্ত 
মেধাহীন উচ্ছাস ও অধ্যয়নহীন বর্জনের আঁলোছায়ায় তীর দৃঠি ও অনুভব যে আয়নার 
মতো! স্বচ্ছ, গ্রন্থ পাঠে তা-ই মনে হয়। 

রবীন্দ্র-কাব্যে উপমা ও প্রতীক ব্যবহারের সমস্ত উৎস ও নিরীক্ষার আলোচনার 
পূর্বে আহমদ কবির কাব্যে অলংকার প্রয়োগের মৌলিক সুত্রসমূহের আলোচনা 
করেছেন। বাংল! কবিতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ক্রমরপাত্তরনীল হৃষ্টি-পরিক্রম 
নবতর বিস্ময় এবং আবিষ্কারে তাৎপর্যমণ্ডিত। কবিতার আঙ্গিক-উদ্ভাবন! ও প্রয়োগের 
ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ নতুন সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচন করেছেন ; “বাংল! সাহিত্যে 
উপমা নতুন দিক উন্মোচন করেন রবীন্দ্রনাথ, বাংল! সাহিত্য এতদিন ইন্িয়বেপ্ত 
অভিজ্ঞতার বাইরে যায়নি, রবীন্দনাথের মধ্যেই রোমান্টিক কার্যকারিতার স্বভাব-লক্মণ 
ম্পঃ হয়েছে ।** উপমা প্রয়োগের সাথে কবিমানসের শ্বরূপ-বিন্লেষণকেও অনিবার্য 
মনে করেছেন লেখক । পর্যায়ক্রমিকভাবে রবীন্র-কাব্যের ক্রমবিকাশ ও রপাস্তরকে 
চিহ্নিত করে একইসাথে রবীন্দর-কাব্য ও ববীন্দ্রমানসের গতিবিধিকে আকর্ষণ করতে 
সক্ষম হয়েছেন তিনি। ববীন্্রনাথের কবিতার উপমা-উংস ও প্রেরণাস্থত্রদমহকে 
গ্রন্থে বিষ্তুন্ত আলোচনায় একটা সামগ্রিক অবয়ব দান করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক । 
তার বক্তব্য কোনো-কোনো! ক্ষেত্রে অন্ভববেদ্ত ও নতুন চেতনাসঞ্চারে সহায়ক £ 

রবীন্দ্রনাথের উপমা-প্রকৃতি ছু'প্রকার £ এক রোমান্টিক ; দুই ক্লাসিক 1... 

রবীন্দর-উপমায় আমল স্বরূপ রোমান্টিকতায় ধরা পড়েছে, আর এও সত্য, রোমান্টিক 
কবিদের একজন পুরোধা রবীন্দ্রনাথ । কালিনাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এখানেই 
পার্থক্য । কালিদাস উপমা সৃষ্টিতে অমুসম সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্লেষণে বোবা গেছে, 
তায় উপমা অনেকাংশে প্রদাধন-প্রক্রিয়ায় সার্থক ।..'রবীন্দ্রনাথের বেলায় দেখা গেছে, 
তর উপমা হৃদয়ের ভাষা হয়ে উঠেছে। তাঁর শেষ্ঠ উপমাগুলোর চুড়াত্তরূপ দেখা গেছে 
ইন্দিয়াতীতের ব্যঞ্জন! প্রকাশে ।*১ 

, লেখকের সমগ্র আলোচনার মনোভঙ্গি তুলন। এবং বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নতুন 
সত্যে উপনীত হওয়ার । কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রথাগত ধারণার সাথে বৈপরীত্য 
হুষ্টি করে নিঙ্দ উপলব্ধি ও বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাঁবিষয়ক এটাই বাংলাদেশে রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ । 

হুমায়ুন আজাদের “রবীন্্র-প্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাক্রচিস্তা” বিষয়ভাবনা এবং দ্রীবন- 
চেতনায় রবীন্দ-সটিসভার এক নতুন দিগন্তে উপনীত । বাংলাদেশে রবীন্দর-অধায়ন ও 
মুগ্যায়ন যে বিচিত্রপথে অগ্রসর হয়েছে এবং লেখকরা সচেষ্ট হবেছেন প্রতিভার নিগুঢ় 


বাংলাদেশে রবীন্দরচর্চা ৩৫ 


জীবননিষঠপ্রদেশগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে, গ্রস্থটি তাঁরই সার্থক দৃষ্টান্ত । এগ্রন্থ রচিত 
হয় ১৯৪৮ সালে, প্নাতকোত্বর পরীক্ষার গবেষণাপত্র হিসেবে | ‘এ গন্ধে রবীন্দস্ভাঁর 
এমন একটি দিক আলোচিত হয়েছে, যে-দিকটি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে 
স্বল্প, যদিও সেটি রবীন্দ্রসত্তার একটি বৃহৎ ভূ-ভাঁগ। রবীন্দ্রনাথ কি রকম অসাধারণ 
সমাজ ও কালসচেতন ছিলেন, তা ভার প্রবন্ধসমূহে উজ্জদভাবে দেখা যায় । রবীন্দ্রনাথের 
মতো সমকাপচেতন প্রতিভা বাংলা ভাষায় আর নেই।»*২ জাতীয় জীবনের এমন এক 
পর্যায়ে গ্রন্থটি রচিত, যখন রবীন্দ্রনাথকে জীবন ও সমাজবিচ্ছন্ন প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত 
করার দিকেই অধিকাংশ শিক্ষিতজনের ঝৌঁক ছিল। ধর্মতীত্বিক আবহের মধ্যে 
রবীন্দর-হষ্টিদত্তার খ্বরূপ নির্ণয়ের অপপ্রয়াস, মেধা-বুদ্ধিহীন মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি 
সমগ্রতাবন্জিত দৃষ্টিভঙ্গির দৌরাত্মোর মধ্যে গ্রন্থটির ভূমিকা ইতিবাচক ভীবনজিজ্ঞাসায় 
স্বাতম্্রামপ্ডিত। স্বচ্ছ, প্রগতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমকাল ও 
সমাজের পটভূমিতে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন লেখক । রবীন্দ্রনাথের জীবন ও 
সার এই নিগুঢ় সত্যের উন্মোচন ঘটাতে লেখক যুক্তি ব! বিশ্লেষণ অপেক্ষা তথোর 
ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এর ফলে সমকালীন তর্কপিপাস্থদের 
সামনে রবীন্দ্রসত্তার এক বৃহৎ অংশ সুষ্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাকিক্ডানী রাজনীতিতে 
যেখানে সাম্প্রদায়িকতার দর্পণে ববীন্দ্রনাথকে খণ্ডন করার চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলে 
আসছিলো, সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিতে/র ইঙ্গিতময় উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে 
একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন লেখক £ 

হিন্দু-মুসলমান সমস্তাটিকে রাজনৈতিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ দেখেননি । 
তিনি উভয়ের সামাজিক বিরোধের কারণগুলো অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন 
এবং মিলনের পথ সন্ধান করেছিলেন নিশীথের পথধাঁত্রীর মতো 1৩ 

জাতীয়-আত্তজ্পতিক পরিসরে রবীন্দ্রনাথের যে-নিয়ত সঞ্চরণশ্ীলতা ও বিস্তার- 
কামিতা লক্ষ্য কর! যায়, সেখানে কেবল তার মানবতাঁবাদ ব| সর্বময় কল্যাণবোধেরই 
উজ্জ্রীবন ঘটেনি, একটা! সম্ভাবনাময় ভবিষ্ততের আবিশ্ব জাগরণের উপকরণও 
সঞ্চিত ছিলো £ 

পরী মহামানব আসে 
জয় জয় জয় রে মানব অত্যুদয় 

তার জীবনের শেষ অভিভাষণ সমাপ্ত হলে! কেবল ভারতের কল্যাপ-মুক্তি কামনায় 
নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের অবহেলিতদ্রের উত্থান কামনায় 1৩৪ 

কালিক বিচারে সামাজিক ধারায় বিপরীত ও বিরুদ্ধ প্রবাহে ব্বীন্দরসত্তীর এই 
বিশ্বব্যাপ্ত রূপের উন্মোচন হুমায়ূন আজাদের গ্রন্থকে বিশেষত্ব দান করেছে। 

সমগ্র জাতিসতার উজ্জ্রীবন ও চলমানতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই ক্রম-প্রতিষ্ঠা 
একটা” জাতির আত্মবিকাশ ও আত্মগ্রতিষ্ঠার পটভূমিতে তাতপর্যপূর্ণ। বাঙালির 


৩৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

সংস্কৃতি, সমাজ ও বাজনীতির সাথে রবীন্দ্রনাথের অভিন্নতা এথেকেই প্রমাণিত হয়। 
উনসত্ধরের গণ-অন্তখান এবং একাত্তরের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এজ্জস্তেই রবীন্দ্রনাথের 
উপস্থিতি নিয়ত সক্রিয় থেকেছে। মার ফলে, একাত্তরের পচিশে মার্ট-এর উদ্দাম, 
গ্রজলস্ত ও রক্তাঁজ রাঁজপথ এবং গ্রামে-গঞ্জে প্রতিমুহূর্তে হানাদার পাক-বাহিনীর হিংস্র 
তাগুবের মধ্যেও বাঙালির হৃদয় ও আবেগে জেগে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : “আমার 
সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি ।” এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন 
স্বাধীনতাকামী জাতির প্রেরণা ও শক্তির উৎস। 


স্বাধীনতা-উত্তরকাল [ ১৯৭২-১৯৮৪ ] 


একাত্তরের স্বাদীনতাসংগ্রাম বাঙালির জাতীয় জীবনে অপরিমেয় ত্যাগ, প্রতিবাদ, 
বিক্ষোভ ও সাফল্যের হুর্ষোদয়ে গৌরবময় । জাতীয় অস্তিত্বের এই চর্ম বিপর্যয়ের 
মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী সংগ্রামশীল কণে ও হৃদয়ে হয়ে উঠেছিলেন প্রেরণা ও 
শক্তির উতৎস। জাতির আত্ম-আবিষ্ষারের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ঘবারকে যেমন উন্মোচন 
করেছিলেন তিনি, তেমনি সশস্ত্র চেতনায় ছিলেন সংগ্রামের প্রতীক ও গ্রত্যয়। তার 
গানে ও কবিতায় যে চিত্ররূণবর্ণময় জীবনের অবয়ব নিমিত হয়েছে _-সেই বাংলার 
স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় জাতি একটা চরম রক্তক্ষরী পরীক্ষায় উদ্ধ ভব হতে পেরেছিলো। 
অনিবার্ধ ্রতিহাসিক ধারার সাথে সম্মিলন ঘটেছিলো এক অনন্ত স্বপ্নময় অস্তিত্বের । 
ভাববাদী কবি জেগে উঠেছিলেন জীবনের বস্তুময় সংঘর্ষের মধ্যে। যে “বাংলাদেশের 
হৃদয় তে’ অপরূপ রূপ জননীর সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন কবি, সেই বাংলার 
হৃদয় যখন রক্তাক্ত, তখনও তিনি “বাধা দিলে বাধবে লড়াই’ বা “বাধ ভেঙে দাও? 
বাণীর উচ্ছামে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন জাতির হৃদয়ে ও প্রেরণায়! "ও আমার দেশের 
মাটি তোমার *পরে ঠেকাই মাথ!”-_এই নিষ্থন্ব ভালোবাসা ও মমতার আশ্রয়ে মুক্তি 
সৈনিকের প্রাণশক্তি উদ্দীপ্ত হয়েছিলো সেদিন । সুতরাং স্বাধীন, স্বায়ত্তশীসিত ও 
বহিরাগত শক্তির আগ্রাসনমুক্ত জাতির কাছে রবীন্দ্রনাথের স্ব্টিকর্ম অগ্রগামী চেতনার 
নিত্যদলী হওয়াই স্বাভাবিক ! ববীন্দ্র-অধ্যক্নন, অহুশীলন ও মূল্যায়ন স্বাধীন ভূখণ্ডের 
অধিবাসীদের কাছে জীবনের অঙ্গীভূত অহ্যজে পরিণত হবার অবকাশ পেলো। 

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম কেবল একটা সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্রবই সাধন 
করলো! না, রবীন্্রনীথকেন্দ্রিক বিতর্কের ধারাটিকেও দ্রিলো আমুল পাণ্টে। অতীতে 
যারা রবীন্দ্র-বর্জনের পক্ষে যুক্তি ও শক্তি সঞ্চার করোঁছলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তারা 
যেন অতীত ক্রিয়াকর্মের পাপবোধ থেকে অব্যাহতি চাইলেন । এজন্যে দেখা যাবে, . 
এককালের ববীন্দর-বিরোধী পরিণত হলেন রবীন্দ-সাহিত্যের উচ্ছাসময় ভক্তে, 
রবীন্দ্রনাথবিষয়ক গ্রস্থপ্রণেতাঁয়। কৃতকর্মের অনুশোচন! তাঁদের মধে) ভক্তি ও উচ্ধানবকে 


০ সত 
ie 


বাংলাদেশের বৰীন্দরচর্চ ৩৭ 
জাগ্রত করলো বটে, কিন্তু যা সবচেয়ে জরুরী ও অপরিহার্য ছিলো, তা হলো না। 
এদের মধ্যে দেখা গেল ন! ববীন্দ্-সাহিত্যের অধ্যয়ন-অুশীলন ও মৃল্যান্রন প্রবণতা, 
রবীন্-্থিসত্তার গভীর অঙ্গীকার। আরও একদল, ধারা বিস্ময বিমুগ্ধ আবেগ নিয়েই 
কেবল রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা বামপন্থার তাৎক্ষণিক ঘূর্ণাবর্তে উৎসাহী 
হয়ে উঠলেন রবীন্দ্র-বর্জনে--যে বামপঞ্থার উৎসভূমি অনেকাংশে স্বাধীনতা-বিরোধী 
শিবিরের অন্তর্ভুক্ত | এই নেতিবাচক উৎসাহ থেকে, বুবীন্্নাথকে এতিহের অঙ্গীভূত 
করে, তাঁকে বর্তমানে প্রয়োজন নেই, এ-জাতীয় উক্তিও করা হয়েছিলো! সেদিন ।৩৫ 
এদের ক্ষেত্রে যেটা! ছিলো সবচেয়ে বড়ো সমস্যা--তা হলো গভীর অধ্যয়ন, অস্থুদীলন 
ও ইতিবাচক মূল্যায়নে অনীহা । ফলে, কোনো স্থিত সিদ্ধান্তে এর! উপনীত হতে 
পারেননি; কেননা, এঁদের চেতনায় বোধে ও প্রজ্ঞায় সামগ্রিক রবীন্দ্রনাথ ছিলো 
অল্পষ্ট। অকারণ-মুগ্চতায় ধারা ছিলেন আক নিমজ্জিত, সমকালীন রাজনৈতিক 
সাফল্যের পটভূমিতেই তার! সংস্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথকে । এর পরিণতিও যে 
তেমন ইভিবাঁচকতা বহন করেনি, ইতিহাস তার সার্থক দৃষ্টান্ত । এ-সময়ে, শ্বাধীন 
বাংলাদেশের প্রথম রবীন্দর-জয়স্তীতে একজন বক্তা বলেছিলেন £ 

স্বাধীন বাংলায় রবীন্দ্র-বিচারের প্রচ্ছদ উদ্মোচিত হওয়া উচিত স্বায়ত্তশানিত 
মনৌভূমি ও অগ্রগামী চেতনা-চরিজ্র অনুসারে । অকারণ-মুঞ্ধতা নয়, অবিশ্বাসী গ্রহণ 
নয়; বরং কাল নামক চরম কণ্ঠিপাথরে যাচাই করে নিতে হবে রবীন্দ্রনাথ কি ?৩৯ 

সমকালের ববীন্দ্রনাথ-কেন্ত্রিক প্রবণতাসমুহ তাকে হয়তো গভীরভাবে আলোড়িত 
করেছিলো । সেজন্ক তিনি আরও বলেছিলেন £ 

আজ বাংলাদেশে রবীন্্র-গ্রীতির উচ্ছাস বহমান ; তাতে বিচারের ছন্দ নেই, আছে 


মোহান্ের হৈ-চৈ। কিন্তু হৈচৈ ক্লান্তি আনে, মূল্যায়ন ইতিহাসের কে শ্রদ্ধামাল্য 
অর্পণ করে ।০* 


সমাজধিবর্তন ধারার সাথে রবীন্দর-হৃষ্টিকর্মের মূল্যায়নপ্রবণত1 জাগ্রত হলে সেটা 
গৌরুবেরই ছিলো-_কিস্তু অধ্যয়নহীন ও যুক্তি-বিচারবিরহিত গ্রহ্ণ-বর্জন পুনরায় 
ভারাক্রান্ত করে তুললো রবীন্দ্রনাথ ও তার স্থষ্টিকর্মকে ৷ অতিবাম মার্কসবাদী নামধারীর! 
তাঁকে কখনো! সামন্তবা্দী, কখনো! জমিদারে পরিণত করার মসীযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। 
এঁদের পারম্পর্যহীন অযৌক্তিক বাক-বিতণ্ডা স্ববিরোধিতায়, আতঙ্কিত। এঁদের 
বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-নির্ভর ছিলো না, রাজনৈতিক উচ্ছাস ও 
আবেগের বহিঃপ্রকীশমাত্র ছিলো । অতীতেও দেখা গেছে, অকারণ-তর্কের উর্ধ্বে 
থেকে কিছুসংখ্যক সৎ ও নিষ্ঠাবান সাহিত্যকর্মী রবীন্দ্রনাথ ও ভার হষ্টিনীল সত্তার 
আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ববীন্দ্বিবেচনার ক্ষেত্রে 
এঁদের ভূমিকাই অগ্রগণা। অস্বাস্থ্যকর ও অন্ুসন্ধানবিরহিত মনোঁভঙ্গি যে সাহিত্য- 
বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না, এসম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন । অতি উচ্ছাস, 


৬৮ বাঁংলা সাহিত্য পত্রিকা 
বিশ্ময়-মুগ্ধতা ও অযৌক্তিক বর্জন-সিদ্ধান্তের পেছনে যে গোৌয়ব নেই, নেই অধ্যয়ন ও 
অনুপীলনের উপস্থিতি--এটা ছিলো তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট । এজন্তে দেখা যায়, স্বাধীন 
বাংলাদেশের অধিকাংশ সার্থক রবীন্দ্রনাথবিষয়ক সমালোচনা! বা গবেষপাগ্রন্থ এদের মধ্য 
থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। ব্যতিক্রম যে একদম নেই, তা! নয়) কিন্তু সে-ব্তিক্রমী 
সাষ্টিপ্রক্রিয়ার গভীরেও লুকিয়ে আছে এক ধরনের অন্ধকার-__সামঞ্ুদ্যহীন্তা, 
অস্থঃনারশৃন্ততা । 

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথবিষষক যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে, তার সংখ্যা কম নয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলোঃ 


১. আহমেদ হুমায়ুন £ বিপরীত শ্রে'তে রবাীন্দনাথ 
২. সৈয়দ আলী মাহদান £ ববীন্রনাথ £ কাবাবিচারের ভূমিক! 
৩. আহমদ রফিক £ আরেক কালাস্তরে 
* মুহম্মদ মজিরউন্দীন :£ ববীন্ত্র-ছোটগল্পে সমাজ ও শ্বদেশ-চেহনা 
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৫. আবুল ফজল . £ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 

৬. লিরাজুল ইসলাম চৌধুরী :£ কুমুর বন্ধন 

৭. সৈয়দ আকরম হোসেন : রবীন্দ্রনাথের উপন্াস £ চেতনালোক 


ও শিল্পক্পপ 
৮. সন্জীদ! খাতুন £ রবীন্দ্রনংগীতের ভাবসম্পদ্‌ 
৯. সিদ্দিকা মাহমুদ! £ রবীন্দ্রনাথের গস্ভকবিত| : চেতনা ও চিত্রকল্প 
১*. গোলাম মুরশিদ £ বুবীন্দ্রবিশ্বে পর্ববঙ্গ ; পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা 
১১. মঞ্জুরী চৌধুরী £ রবীন্দ্রনাথের প্ূপক-সাংকেতিক নাটক 


১২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান £ মাতৃভাষার সপক্ষে ব্ববীন্দ্রনাথ 

১৩, মুহাম্মদ হাবিবুর রংঘান £ রবীন্দ্র-প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার 

১৪. মহাদেব সাহা £ আনন্দের মৃত্যু নেই 

১৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান £ ববীন্দ্র-চেতনা 

আহমেদ হুমায়ূনের “বিপরীত শোতে রবীন্দ্রনাথ”*” উচ্ছুদিত আবেগ ও মুগ্ধতার 
অতিকথন্‌ থেকে বহুলাংশে মুক্ত। নিজ সংজ্ঞা এবং রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে যে-কালিক 
বৈষম্যা- দে-সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি। সমকালীন রবীন্দরর্চার ব্যবসায়িক 
মনোবৃত্তি তাকে পীড়িত করেছিলো ৷ রবীন্দ্র-হুষ্টিদত্তার পুর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা বা 
বিশেষ একটি আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করেননি তিনি । সমাজ ও সভ্যতার বহমান 
গতিগ্রধাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে স্বতন্ত্র সম্ভাবনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন, 
সমকাপীন বিশ্বাস ও সংস্কারের ধারায় প্রয়োজনবোধে বিপরীত সত্যকে আকর্ষণ 
করতেও থে রবান্দ্রনাথ ছিলেন অকুষ্ঠিত-_-আহ্মেদ হুমাযুনের আলোচনায় তাই মূর্ত 
হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিশ্বে সাংস্কৃতিক বিভাজনের কালে আট এবং বিজ্ঞানের 


বাংলাদেশে বুবীন্্রচর্চ। ৃ ৩৯ 


ছুই বিপরীত কর্মযৌগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সমদ্বয সাধন করেন। রবীন্দ্রনাথ যে একই 
সাথে কলাকোবিদ ও বিজ্ঞানমনস্ক, তাঁর কাব্যিক কৌতুহল ও সৌনর্যনির্মাণে যে- 
বিজ্ঞান-ভাবন| ও রুচির প্রতিফলন ঘটেছে, “সমদ্বিত সংস্কৃতি” অধ্যায়ে তা বিঙ্গেষ্ণ 
করেছেন লেখক । লেখকের চিন্তার মৌলিকত অন্থভববেত্ব £ 

কল ও বিজ্ঞানের জলচলাচগ্রহীন প্রকোষ্ঠে সংস্কৃতির হিধা-বিভক্তিজনিত সমদ্যা 
যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও ভাবিয়ে তোলেনি, তখনই রবীন্দ্রনাথ তার নিজের 
জীবনে বিস্তার এই ছুই শাখ।কে গ্রথিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন সমস্থিত সংস্কৃতির 
ভিত্তি, দিয়েছেন অথণ্ড মানুষ গড়ার দর্শন।০* রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস ও ছোটগল্পের 
আলোচনায়ও তিনি রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী সত্তার, তাৎক্ষণিক রাজনীতির হুন্জুগমুক্ত 
মানবতাব'দী জীবনঘৃষ্টির এবং শোষণ-বঞ্চনার প্রতি তাঁর অপরিসীম দ্বণা ও ক্ষোভের 
স্বরূপ তুলে ধরেছেন। আহমেদ হুমাযুমের কৃতিত্ব এখানে যে, তাঁর মধ্যে মুগ্ধতা 
আছে সতা, কিন্তু উচ্ছাসের পরিবর্তে সেখানে যানের সংহতি বিস্তমূন। দ্বাধীনতা- 
উত্তর বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রি ্ক ষে দুটো ধারা-_-অধ্যয়নহীন উচ্ছাস এবং মেধাহীন 
বঙ্জনে ভারাক্রান্ত ছিলো--বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ’ সে-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম । 

সৈয়দ আলী আহসানের ‘রবীন্দ্রনাথ £ কাব্যবিচারের ভূমিক!’ ১০ বিস্ময়বিমুগ্ধ 
ও তন্ময় রবীন্দর-অনুধ্যানের পরিচয়বাহী। লেখকের মূল উদ্দেশ্ত ছিলে! রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার শব্দব্যবহারের বিচিত্র তাৎপর্য পরীক্ষা কর11৪১ কিন্তু ওপমিষদ্িক আবহেরে 
মধ্যে রবীন্দ্র-কাঁব্য প্রতিভার স্বরূপ অদ্েষণই: শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে উঠেছে এ-গ্রস্থে ৷ 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিষ্ধগত বৈচিত্রা, ভারতীয় কাব্যধারার সাথে ভার সম্পর্ক 
“প্রভৃতি প্রসঙ্গ এগ্রন্থে আলোচিত হয়েছে । বেদ-উপনিষ্দ ও সংস্কৃত কাব্/-প্রবাহের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশৈশব গড়ে-ওঠা সম্পর্ককেও গুরুত দিয়েছেন তিনি £ ‘রবীন্দ্রনাথ 
প্রকৃতির কবি, একথা বললে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মুল্যায়ন করা হয় না; তাঁর 
কারণ, তিনি প্রকৃতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নি। মনে রাখতে হবে যে, যে প্রক্কৃতি 
জীবনের উৎদমূল, সেই উৎসমূলকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করতে গিয়েছিলেন, এদিকে 
থেকে তিনি বৈদিক খষির মত ৪২ রবীন্দ্রনাথের সর্বকালীনতা, প্রকৃতি ও মাছুষের 
মধ্যবতী নিগুঢ সম্পর্ক ও তা থেকে গভীর এক্যচেতনা আবিষ্কার এ-গ্রন্থের অধিকাংশ 
এলাকা জুড়ে রয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির দৃশ্যমীনতাঁর কথা বলেছেন উনি ; কিন্ত 
তার ভৌগোলিক বা উত্ভিদ্গত তাৎপর্য আবিষ্কারে রবীন্দ্রনাথ সক্ষম ছিলেন না 
বলে লেখকের ধারণা । রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল প্রকৃতির ভৌগোলিক বা 
উদ্ভিদগত তাতপর্ধই উন্মোচিত হয় নি, প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক তাঁৎপর্যও কাব্যরপ 
পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ-গ্রন্থটি নন্দনতাত্বিক আলোচনা । মৌলিক চিন্তার 
বিভিন্ন উপাদান এপ্্রন্থে বিদ্যমান । এ-আললোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের 


৪০ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


কালে বা কবির সমকাঁলে পাই না; প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-আবেষ্টনীর মধ্যেই 
ভার শৈল্পিক উপস্থিতি নির্দেশিত হয় । এদিক থেকে সৈয়দ আলী আহসান রবীন্ত্র- 
শিল্পীসত্তার একটি অনালোচিত উৎসকে উদ্মোচিত করেছেন বলে মনে হয়।... 

স্বাধীনতা-উত্তরকাঁলে বাংলাদেশে রবীন্রনাথবিষয়ক যে-সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার 
মধ্যে অস্কতম হচ্ছে সৈয়দ আকরম হোসেনের "রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস £ চেতনালোঁক 
ও শিল্পরপ? গ্রন্থটি 1৪৩ বাংল! ভাষায় রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিবেচনার ক্ষেত্রে এ'গ্রস্থটির 
ভূমিকা তাৎ্পর্যপূর্ম। রবীন্দ্রনাথের উপস্তাসকেন্দ্রিক প্রথাগত ধারণা ও মূল্যায়নের 
ক্ষেত্রে লেখক নুন মাত্র! সংযোঞ্জন করেছেন। 

বাংলাদেশে ববীন্তরচর্গার ফে-তৈত প্রবাহ বিভাগোত্বরকাল থেকে চলে এসেছে, 
সেখানে অধ্যয়ন ও অমুনীলনের গভীর্তার পরিচয় তেমন নাই। পঞ্চাশ-যাঁটের 
দশকের রবীন্্-বর্জনেচ্ছু শিক্ষিত্নের! শ্বাধীনতা-উত্তরকালে উচ্ছাসের প্রাবল্যে 
রবীন্দ্-সাহিত্যকে গ্রহণ করতে শুরু করেন। সেখানে কখনো স্বতিমুঞ্ধতা, কখনো-বা 
স্মাজ-সম্পর্কবিরহিত অন্ুভবচাঁরিতা, আবার কখনো কখনো নিছক নন্দনতাত্বিক 
ৃন্যায়নের ফাঁপা ঝৌলুসে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রদাহিত্য ভারাক্রান্ত । ব্যতিক্রম যে 
একদম ছিল না তা নয়। একদল মার্কসবাদী নামধারী শিক্ষিতশ্রেণী স্বাধীন সমাঁজ- 
তান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভাববাদী, সাঘন্তসভ্যতার বার্তীবাহী ইত্যাদি অভিধায় 
চিহ্নিত করার প্রয়াস পেলেন রবীন্দ্রনাথকে । এই দ্বৈতপ্রবাহের মধ্যবর্তী আর একটি 
প্রাণবন্ত ধারা স্বাধীন ত!-পূর্বকাঁল থেকেই যে সক্রিয় ছিলো, তা ইতোপূর্বে আলোচিত 
হয়েছে। কিন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে তথাকথিত মার্কসবাদীর! ববীন্্র-সাহিত্যে সত্যিকার 
জীবনের প্রতিফলন আঁবিফারে ব্যর্থ হলেন। এটা যে তাদের তাত্বিক ধারণা এবং 
বাস্তব প্রয়োগের ব্যর্থতাঁজাত, তা বলাই বাহুল্য! তারা মার্কসীয় ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 
প্রকারান্তরে ভারাক্রান্ত কবে তোলারই সর্বাত্মক প্রচেষ্ট। চালান। ববীন্রপ্রতিভার 
কালোত্তীর্ণতার সুত্র আবিষ্কারে তারা হয়ে ওঠেন সংশ্য়ী। কারণ, তারা জীবন, 
সমাজ ও সভ্যতার সামগ্রিক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের সাষ্টসত্তার উৎস আবিষ্কারে 
ছিলেন বার্থ। সুগভীর অধ্যয়নের অভাব তাদের এই সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ। 
ইতিহাসের দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রপ্রতিভার সংস্থাপন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে-সুগভীর 
একাস্তিকতা প্রয়োজন, ব্রবীন্্-সমালৌচকদের অধিকাংশই তা থেকে দূরবর্তী ছিলেন। 
এ-সত্য তারা বুঝতে চাননি বা বুঝতে পারেন নি যে, জীবন-সমাজ-সভ্যতার চলিষ্ণুত! 
সম্পর্কে নির্ঘন্দ প্রত্যযনই রবীন্দ্রনাথকে কালান্তরের যুগে রক্ষা করেছে, তাকে রুদ্ধ হতে 
দেয় নি।১৪৪তারা রবীন্দর-স্্টিকর্মের পরিণতি সন্ধান করেছেন, এবং তা থেকে একটা! 
সংশ্লেষকে আবিষ্কার করতে গিয়ে উপনীত হয়েছেন তুল সিদ্ধান্তে । দেশ-কাঁলের 
প্রকৃতিলাপিভ রবীন্দ্র-প্রতিভাঁর রপাস্তরনীলতার উৎস আবিষারে তাঁদের ব্যর্থতা 
মর্মান্তিক ; কেননা 'রবীন্দ্র-চেতনার কোনে] পরিণতি নেই, রূপান্তর আছে, এজন 


রবীন্-চর্চার শতবর্ষ ৪১ 


তার সৃষ্ট সতত নিযীক্ষাশীল । কারণ, স্বকালকে শব্দে রপায়িত করার দুর্লভ ক্ষমতার 
মধ্যেই সাহিত্যিকের সা্টসচলতা বিদ্যমান, রবীন্দ্রনাথ একথা জানতেন । এই চলিষ্ণুতা 
সম্পর্কে প্রবর্তনাই অখণ্ড মূল্যবোধলালিত [০8119 রবীন্দ্রনাথকে সমাজতাস্ত্রিক 
বান্তবতাবোধে সহজ পদচারণা করতে সক্ষম করেছে 1,৪« 

এই চলমানতার দর্শন সৈয়দ আকরম হোসেনের আলোচনাভিত্তি। ‘ইতিহাস- 
চেতনা, সমাজ অভিজ্ঞতা ও কালজ্জান'-এবু স্মগ্বিত বোধের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের 
হুষ্টি-ক্ষমতার ধে-চরম উৎসারণ, সে-সম্পর্কে তিনি সচেতন। 

সিদ্দিকা মাহমুদার ‘রবীন্দ্রনাথের গগ্ভকবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প' ববীন্দ্রকাব্যের 
শিল্পতাত্বিক আলোচনা । বিষয়-পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণে সুল্ম ও নিপুণ শিল্পহৃষ্টি বিদ্যমান। 
রবীন্দ্রনাথের এই গগ্যকাবাপংক্তিমালায় বিশ্বকবির যে জীবনদৃষ্টি উন্ম্চিত হয়েছে 
তা জীবনের বহুমাত্রিক অবয়বের অন্জীকাঁরে তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্ত তার শিল্পন্নপ 
গৃভীর অনুশীলনের মাধ্যমেই অনুম্ভব করা সম্ভব। গস্ভের স্বচ্ছ প্রত্যক্ষ অবয়বে 
রবীন্দ্রনাথ যে-শিল্পকপ নির্মাণ করেছেন-_সেখানে নিয়ত নিরীক্ষাপ্রবণৃতার সাথে 
সংযুক্ত হয়েছে গভীর ও নিগুঢ় শিল্প-অশ্বেষা । অন্তর্গত-বহির্গত বিষয় ও রূপের 
সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে এক নবতর চেতনালোকের নির্মাতা । এই চেতনারই 
সংহত, নিপুণ শিল্পপ্রতিন্যাস তার চিত্রকল্প । কবিটৈতন্যের উৎসকে অবলম্বন 
করার ফলে লেখক বহির্জাগতিক অভিথাতের সাথে সংযুক্ত করেছেন সামাল্জিক ভাব- 
হুত্রকে। এর ফলে প্রথাগত আলোচনার ধারা থেকে গ্রন্থটির স্বাতস্্য সুস্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। লেখকের ধারণায় ‘চিত্রকল্প সামগ্রিক হুজ্নক্রিয়ার অংশ, তাই তার সমগ্র 
অস্তিত্বে শিল্পীর চেভনালোকের স্বাক্ষর ।১৪৬ ববান্্রকাবোর চিত্রকল্প আলোচনার 
নন্দনতাত্বিক পরিসরে সিদ্দিকা মাহমুদা অবলম্থনহীনভাবে জেগে ওঠেন না, সামাজিক 
বিবর্তন ধারার সাথে চিত্রকল্প নির্মাণের সংঘুক্তিকে নির্দেশ করেনঃ “কালাস্তরে, 
উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে ষাধাবর মানুষ গৃহগত হয়েছে, শাত্তি-হপ-স্বাচ্ছন্দ্যের 
নিরুদ্েগ অন্ুবঙ্গে পেয়েছে স্থিতি । চিত্রকল্পে তখন বহিঃশক্তির আধিপত্য দুর্বল 
এবং সৌনর্য-অদ্েষ নিশ্চিন্ত বলেই প্রকাশরূপ অপেক্ষাকৃত সুস্ম, ঘনীভূত । কিন্ত 
সভ্যতার আবর্তনে সংঘাত যখন বাক্তি থেকে জাতিতে, জাতি থেকে সমগ্র বিশ্বে 
হয়েছে পরিব্যাপ্ত, চিত্রকল্প আবার তাঁর প্রকৃতি বদল করেছে ।'৭ এ-থেকে লেখকের 
সমাজ ও ইতিহাঁপনিষ্ঠ মন-মাঁনসের পবিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 
কবিতার আলোচনায়, তীর কাব্যের এই রূপান্তরিত পর্যায়ের শিল্পক্পপ বিশ্লেষণের 
পটভূমিতে এ-বিবেচনা প্রাসঙ্গিক । বাংলা কাব্যের হাজার বছরের ইতিহাসের 
চিত্রকল্পের ক্রমবিকাঁশ-নির্দেশ করে গ্রস্থটিকে একটা দৃঢ় ভিত্তি্নপ দান করা হয়েছে। 
চিত্রকল্পের উৎস যেমন চেতনালোক, তার গভীরে যেমন সমাজ ও সভ্যতার গতিচঞ্চল 
পদপাত নিয়ত স্পন্দিত, তেমনি রবীন্দ-কাব্যের উত্তর-পর্যায়ের চিত্রকল্প সন্ধানে একটা 


৪২. বাংল! সাহিত্য পত্রিক! 


পটতৃমিও প্রস্তুত করেছেন লেখক । শ্বত:সবুর্ত আঁবেগ-কৌতুঘল এবং বিন্ময়বোধের 
পরিবর্তে রবীন্দ্র-স্ষ্টসত্তায় জাগ্রত এক অছ্বেষী মনের পরিচয় গ্রন্থটিকে বিশেষস্বপূর্ণ 
করেছে। 

গোলাম মুরশিদের “ররীন্ররিশ্বে পূর্ববঙ্গ  পূর্ববঙ্গে রবীন্রচর্ ৪৮-_বাংল। ভাষায় 
রবীন্র-মচ্লীলনের ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন । ১৯৭৩ সালে কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে ‘বিদ্বাদাগর্ন বক্তৃতামালা*য প্রদত্ত বক্তৃতা এ-গ্রস্থের ভিত্তি। গোলাম মুরশিদ 
তার গ্রন্থে সময় ও সমাজের এক্ট! স্ববিরোধকে তথ্)নিষ্ঠ মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 
একদিকে পূর্ববঙ্গের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র যোগাযোগের কার্যকারণ ও সাহিত্যিক 
প্রয়াস, অন্যদিকে বিভাগোন্তবকালে সেই পূর্ববঙ্গে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান 
বাংলাদেশ ] ববীন্দ্রনাকেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্ক ; গ্রহপ-বর্্ নের মর্মীস্তিক অস্থিরতা । 
ইতিহাস ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হলে তার আত্যন্তর্গতেও বিশৃঙ্খলা 
সুচিত হয়। ভারত-বিভগ এঁতিহাসিক প্রবাঁচের অনিবার্ধতার ফলশ্রুতি হলেও, 
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে পনিবেশিক শক্তির দীর্ঘ পরিকল্পনার নীল নকশা নিহিত 
ছিলো] । পূর্ববাঙগার বাংলাভাষী জনসাধারণ স্বাধীনতার প্রত্যাশী ছিলো! বটে, কিন্ত 
ভৌগোলিক মানচিত্রের ছুই বিপরীত প্রান্তের অসমসমন্বয়কে প্রত্যাশ! করেনি । তবুও 
যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, তথন নব্য স্বাধীনতার উচ্ছ্বাসে সাময়িকভাবে হলেও 
জাঁতি এই অসমবিন্যাসকে মেনে নিয়েছিলো । তাঁর ফলে, বাঙালির রাজনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক জীবনে যে-বিপর্ময় এবং ঘাত-সংঘাত সুচিত হলো, তা থেকে রবীন্দ্রনাথ 
অব্যাহতি পেলেন না । বিশ্বকবি এক্ষেত্রেও জাতীয় জীবনের মতোই একটা অবদমন 
এবং উদ্জীবনের উৎস হয়ে উঠলেন গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে গোলাম মুরশিদ পাকিস্তানী 
শ্বৈর শাসনের তেইশ বছরব্যাপী বাংলাদেশে [ পূর্ববজে ] রবীন্দরচর্চার সামাজিক-রাজ- 
নীতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময়প্রবাহে রবীন্দ্রনায কতো 
বিচিত্র চক্রান্তের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন, গ্রন্থের এ-অংশে তার স্বরূপ উন্মোচনের 
প্রয়াস বিধৃত । রবীন্দ্র-প্রতিভার রূপাস্তরণীল ও চলিষ্ণু গিপ্রক্রিগায় পূর্ববঙ্গের সাথে 
যোগাযোগ একটা তথ্য মাত্র নয়, সাটশীলতার এক নতুন দিগন্তের উদ্বোধক গ্রন্থের 
প্রথম ভাগে 'রবীন্দ্রমানসের আদিপর্ব'-এ পূর্ববঙ্গের সাথে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, 
সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের প্রতিফলন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থটি 
সুপরিকল্পিত, যথেষ্ট যুক্তি-চিস্তার উপকরণও এতে বিদ্বমান। মূল্যায়ন অপেক্ষা এ- 
গ্রন্থে বিবরপেরই প্রাধান্য শ্বীকৃত। তবে বিবরণও যে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের চেয়ে 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, গ্রন্থটি তার প্রমাণ, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লেখকের 
বিশ্লেষণ গভীর অন্তৃষ্টির পরিচয় বহন করে । 

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'মাতৃভাষ/র সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে রবীন্্-হষ্িসত্তার 
এমন একটি দিকের উন্মোচন ঘটেছে, য! পাঠকের প্রায় অজ্ঞাত ছিলো বললেই চলে! 


রবীন্দ্র-চর্চার শতবর্ষ ৪৩ 


বাঙালির সাম্প্রতিক জীবনচাঞ্চগ্য, তার সমস্তা ও সংকটের পটভূমিতে এগগ্রন্থটি একট! 
মীমাংসা বা সমাধানের ইজিতে তাৎপর্যময়। এ-গ্রস্থ থেকে আবার বোঝা গেলো 
রবীন্দ্রনাথ বাঙালির সামগ্রিক জীবনে প্রতিনিরনত অপবিহীর্য হয়ে আবিভূ্তি হন, তিনি 
নিঃশেষিত হন ন! বা ইতিহাস হয়ে যান মা । মাতৃভাষার সপক্ষে পুনরাবৃত্তি করার 
যে প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাপ তার “শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, আজকের 
বাংলাদেশের এই পুনরাবৃত্বির প্রয়োজন সম্পর্কে লেখক সচেতন। তিনি যথার্থই 
বলেছেনঃ গণপ্রদ্নাতন্ত্রী বাংলাদেশের দেউড়ীতে আজ মাতৃভাষা সরকারী প্রদীপ 
হয়ে জলছে। এই প্রদীপে পর্যাপ্ত তেল জোগান দেওয়া আজ আমাদের অন্ততম কঠিন 
কর্তবা । এই প্রদীপের দালোয় শিক্ষার শ্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে ঘরে ঘরে আলো পৌছে দিতে 
হবে! মাতৃস্তাষার আলোয় অন্ধকার দূর হোক ।৪৯ রবীন্দ্রনাথকে সেই আলোকমিছিলের 
পুরোভাগে স্থাপন করে জাতীয় জীবনে প্রেরণ! ও শক্তির সত্যিকার পটভূমি নির্মাণের 
প্রয়াস পেয়েছেন লেখক । রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, “শিক্ষায় মাতৃভাঁষাই মাতৃছুগ্ধ, 
জগতে এই সৰ্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহঞ্জ কথা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম, 
আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি শিক্ষার-সম্্র-ুগ্ধ কর্ণহুহরে অশ্রাব্য 
হয়েছিল আজও যদি তা লকষ্যবষ্ট হয় তবে আশা! করি, পুনরাবৃত্তি করবার মাশ্ষ বারে 
বারে পাওয়! যাবে” তখন মনে হয় বাঙালির জাতীয় জীবনচৈতন্যে রবীন্দ্রনাথের 
উপস্থিতি কতো সাম্প্রতিক । আমাদের প্রতিদিনের সমস্যা, সঙ্কট ও সমাধানে রখীন্দ্র- 
নাথের এই চেতনাচঞ্চল ও কথিষ্ঠ উপস্থিতির উম্মোচন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের গ্রন্থকে 
অনন্ত! দীন করেছে। গ্রন্থটি বিশ্লেষণমূলক না হয়ে উপস্থাপনমূলক হয়েছে সত্যি, 
কিন্তু তথ্যের অনির্বচনীষ সাম্প্রতিকতা এই বর্ণনাধর্ী গ্রন্থকেও করে তুলেছে 
পশ্ব্যম্ডিত। 

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের অপর গ্রন্থ 'রবীনদ্র-প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার’ 
প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতো প্রাসজিক মনে হয় না_যদিও এ-জাতীয় গ্রন্থ বাংলাদেশে এই 
গ্রথম। এ"গ্রস্থটিকে বলা যায় সীমাবদ্ধ পরিসরে রবীন্ত্র-শব্মকোধ। ব্রবীন্র-প্রবন্ধের 
বিচিত্র উৎস থেকে শব্ধ আহরণ করে, তাঁকে পর্ধায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত কনার মধ্যে 
লেখকের অভিনিবেশ, শ্রম ও নিষ্ঠার যে প্রকাশ, তার গুরুত্ব কম নয়] লেখক এ 
রস্থট রচনা করে, রবীন্দ্র-হৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ একটি অভিধান নির্মাণের প্রত্যাশাকে জাগ্রত 
করলেন আমাদের মনে। 

রবীন্দ্র-বিবে5নার ক্ষেত্রে মহাদেব দাঁহার “আনন্দের মৃত্যু নেই” *১ এবং মোহাম্মদ 
মনিরুজ্জামানের “রবীন্দ্রচে তনাঃ*২ গ্রন্থ অতিসাম্প্রতিক সংহযাঁজন। বববীন্ত্রনাথ ও 
পাশাপাশি তিরিশের কবিতা পড়তে গিয়ে” মহাদেব সাছার মধ্যে ষে প্রতিক্রিয়ার 
হুষ্টি হয়েছে, “আনন্দের মৃত্যু নেই» গ্রন্থ তারই শব্রূপ। গ্রন্থভুক তিনটি প্রবন্ধে 
রবীন্্র-পরবর্তী বাংলা কবিতা এবং আধুনিক শিল্প ও জীবনচৈতন্ের পটভূমিতে 
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রবীন্দনাথের কবিতা মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি । প্রকৃতপক্ষে, একটা বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রবীন্দ্র-ষটিদতাকে অবলোকন করতে গিয়ে লেখকের সংশয়াচ্ছন্ 
মানসিকতা কখনো কখনো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্রন্থে । শিল্প-বিবেচনার ক্ষেত্রে ষে 
সৃষ্টিকেই সর্বাগ্রে লেখকের বোধ ও বোধির কাছে উন্মুক্ত করে রাখতে হয়, আধুনিক 
তত্বসদ্ধানী মন-মনন সে-ব্যাপারে সচেতন। মহাদেব সাহা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে 
মার্কনবাদে তার আস্থার কথা সুস্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু গ্রন্থের আলোচনা 
সেই আস্থা বা অঙ্গীকারের সামগ্রিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে না। এবং 
নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন ঃ 
এসব এলোমেলো ও অসংলগ্ন ভাবনার আলোকেই রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশের কবিতার 
একটি ক্ষুদ্র আলোচনা দাড করানোর চেষ্টা করেছি। ঠিক তুলনামূলক আলোচনা 
একে বল! যাবে না, সে প্রস্তুতি এখানে ছিলে! না 6৪ 
নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই লেখকের সততা আমাদেরকে 
আকৃষ্ট করে। মৌলিক ও দুরসর্শরী কোনে! সত্যও গ্রন্থতৃক্ত আলোচন! থেকে লাভ 
করা যায় না। তবে অন্থভৃতির বিস্তৃতি, বিষয়ের বৈচিত্রযময়তা এবং দৃষ্টিভদির কথিত 
অঙ্গীকার গ্রস্থটিকে বিশেষত্পূর্ণ করেছে । ছুঃটি দৃষ্টান্ত : 
এক ॥ কাঁব্যামুভূতি যে মুহূর্তে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্নের 
সঙ্গে জড়িত হয়ে দ্বিতীয় রসায়নে রূপান্তরিত হয় সেই মুহুতেই তাঁর শিল্প 
বিনষ্ট হওয়ার কাল্পনিক অভিযোগ ওঠে, অন্তত মার্কসবাদী কাব্যবস্ত সম্পর্কিত 
এঅভিযৌগ পুরাতন । আধুনিক বাংলা কবিতা এই অভিযোগের বিরুদ্ধে 
প্রথম ও যোগ্য প্রত্যুত্তর বিষ্ণু দে ৫৫ 


দুই৷ ব্বীন্ত্রনাথের বিশাল প্রতিভা ও প্রভাব সত্বেও আধুনিক বাংলা কবিতার 
অগ্রগতি এ শতকেরই একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা! ।-- রবীন্দ্র প্রতিভা এমনি 
প্রতারক যে তা প্রায় সংক্রামক ব্যাধির মতো, তাঁর নৈকট্য যেমন মারাত্মক, 
সচেতন দূরত্ব তেমনি আরো অধিক ভয়াবহ | ববীন্দ্র-অহ্ৃকারী ও রবীন্দ্র 
বিরোধীর! এই কঠিন সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন ।-_-** 
অতিসাম্প্রতিককালে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে ববীন্্-অনুশীলনের একটা একাস্তিক 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যাঁয়। কোনো কোনো আলোচনা মৌলিক ও তীক্ষতাঁয় অমন চবসঞ্চারী । 
রবীন্দ্রনাথের রূপাস্তরশীল ও চলমান স্থষ্টপরিক্রমার গভীর উপলন্ধি কারো কারো 
মজ্ছাগত তাঘ্িক সংস্কারকেও ভেঙে দিয়েছে। বাংলাদেশের রবীন্দ্র-অন্থশীলন, 
মুল্যায়ন ও বিবেচনার ক্ষেত্রে এটা খুবই আশাই কথা । 
স্বাধীনতার প্র অতীতের ম্বৃতি ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে বয়োজোষ্ঠ লেখকদের 
অধিকাংশই পরিণত হয়েছিলেন একেকটা প্রবণতার শিকারে । এর কার্যকারণস্থত্র 


কর 
if 


রবীব্্-চর্চার শতবর্ষ ৪£ 


আমাদের অজ্ঞাত নয়। অপেক্ষাকৃত তরুণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র সৈনিক--ধীরা 
সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ! ও অধ্যবসাষকেই অধিকতর গুরুত্ব দেন, তাদের হাতে 
একটা স্বতন্ত্র অভিব্যক্তিতে উজ্জল হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ । তাঁদের তারুণ্য এবং 
কৌতুহল নবতর বিস্ময়ে জাগ্রত হলো রবীন্দ প্রতিভার বিশাল আয়তনে । বেননা, 
তাদের চেতনায় একটা শৈল্পিক উত্তরাধিকারবোধ সক্রিয়, কল্পন! ও স্বপ্নে আগামী 
দিনের সোনালী দিগন্ত। একারণেই বর্তমান সময়ের তরুণ পাঠক ও সমালোচক 
রবীন্্্টিসত্বায় নবজ্জাগৃতির উপাদান সন্ধানে সচেষ্ট। তাঁদের চেতনায় একদিকে 
যেমন সামাজিক অভিজ্ঞতার অঙ্গীকার বিস্তঘান, অন্কদিকে তেমনি রবী্দোত্বরকালের 
রাবীন্জিক সাহিতা-যান্সার ইতিহাসবোধও স্পন্দিত। যার ফলে, রবীন্দ্রনাথকে নতুন 
করে উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে একটা| প্রচলিত জগন্দল্‌কে ভেঙে-ভেঙে 
পথ নির্মাণ করতে হচ্ছে তাদেরকে । আধুনিকমনস্ক, প্রগতিশীল ও মার্কসবাদ- 
সচেতন এ-সকল সৎ সাহিত্যকর্মীই হবেন ভবিষ্যতের যথার্থ রবীন্দ্র-পাঠক ও 
সমালোচক । কেননা, অনুশীলন বা বিচারের প্রাথমিক মানদণ্ড যে অধ্যয়ন এদের 
বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিতে তার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই । আগামী দিনের 
বাংলাদেশ ও বাংলাসাহিত্য এদের শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থেকেই রবীন্দ্র-অমুশীলন 
ও মূল্যায়নের যথার্থ উত্তরাধিকার লাভ করবে । 


ভথ্যনির্দেশ 


১। গোলাম মুরশিদ, “রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ : পূর্ববঙ্গে রবীন্দচর্চা', প্রথম প্রকাশ 
১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা । পৃঃ ২০৪ 

২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৩। 

৩। পূর্বোক্ত। 

৪1 পূর্বোক্ত, এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর হয়েছে এগ্রন্তে । 

৫। সরলানন্দ সেন, ঢাকার চিঠি (প্রথম খণ্ড), প্রঃ প্রঃ ১৯৭১ মুক্তধারা, 
কলিকাতা, পৃ’ ৭৬! 

৬। সৈয়দআলী আহসান, 'পূর্বপাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা”, মাহে নও । 
আগষ্ট ১৯৫১, ঢাকা । 

৭। আহমদ শরীফ, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিচিস্তা”, ‘নতবাদীর বিচারে রবীন্দ্রনাথ' 
প্রবন্ধ প্রষটবা, প্রঃ প্রঃ ১৩৭৬, ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃঃ ৭৭! 


৪৬ 


৮ 


৯ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
শামহুজ্জামান খান, নানা প্রসঙ্গ, বাংলাদেশে রবীন্দবিতর্ক ও তার 


কিছু টীকাভায়’?, প্রঃ প্রঃ ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাক!) পৃ ১২৬ | 
দৈনিক পাকিস্তান, ২৪শে জুন ১৯৬৭ । 


১০। দৈনিক পাকিস্তান, ২৫শে জুন ১৯৬৭, উদ্ধত আবুল কাশেম ফজলুল হক; 


১১৭ 


১২। 


১৬৭ 


‘মুক্তি সংগ্রাম ( প্রথম পর্ব ), বাংলা বিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়, ১৯৭২ | 
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, “রবি-পরিক্রমা+, প্রঃ প্রঃ ১৯৬৩, কোয়ালিটি 
পাবলিশর্স, ঢাক! । 

ভূষিকা, ‘রবি-পরিক্রমা’, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী, মোহাম্মদ 
মনিরুজ্জামান সম্পাদিত; ; প্র প্র. ১৯৭৮, বাংলা একাডেমী, ঢাক! । 
পূর্বোক্ত । 

“রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমুসসমান সম্পর্ক", পূর্বোক্ত । 

পূর্বোক্ত । 

গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২১৬ । 

আনোয়ার পাশা, “রবীন্দ্র-ছোটগল্প সমীক্ষা? (প্রথম খণ্ড ), প্র. প্র. ১৩৭০, 
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা! 
ভূমিকা, ‘রবীন্দ্-ছোটগল্প সমীক্ষা’ (প্রথম থণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৬, 
ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা । 

পূর্বোক্ত, গৃ ২০৩। 

আনোয়ার পাশা, “রবীন্্র-ছোটগল্প সমীক্ষা, ( দ্বিতীয় থণ্ড ), প্র. প্র. ১৯৭৮, 
বাংলা একাডেমী, ঢাক! । 

যোগেশচন্ত্র সিংহ, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথ”, প্রথম মুদ্রণ ১৯৬৪, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় 
মুদ্রণ, ১৯৭২, ৯০ আব,স ছাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম ! 

পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৫। ৮৮ 

রবীন্দ্রনাথ, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, প্র. প্র. ১৯৬৮, টডে্ট ওয়েজ, 
চাকা । 

সৈয়দ আকরম হোসেন, ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস : দেশকাল ও শিল্পক্লপ,' 
প্র. প্র. ১৯৩৯, বাংল! বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিস্তালয়, ঢাকা । 

গোলাম মুরশিদ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫৯। 

সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, “অবতরণিকা? অংশ । 

হায়াৎ মামু, ‘রবীন্দ্রনাথ £ কিশোর জীবনী” প্র. ৫. ১৯৬৭, শিশুসাহিত্য- 
বিতান, চট্ট গ্রাম । 

আহমদ কবীর, 'রবীন্দ্রকাবা £ উপমা ও প্রতীক’, প্র প্র. ১৯৭৪, বাংলা 
সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিস্তালয়ের পক্ষে-_বর্ণমিছিল, ঢাকা! 


২৯1 


ববীন্দ্র-চর্চার শতবর্ষ ৪.৭ 


হুমাতুন আজাদ, “রবীন্্র-প্রবন্ধু £ রাষ্ট্র ও সমাজ্চিন্ত!?, প্র. প্র. ১৯৭৩, বাংলা 
একাডেমী, ঢাঁকা। 


৩৪ । আহমদ কবীর, পূর্বোক্ত, পৃ১৬। 


৩১। পূর্বোক্ত, পৃ ১১৪। 

৩২1 হুমায়ূন আজাদ, পূর্বোক্ত, "ভূমিকা, । 

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ ১০৯। 

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ ১৪০। 

৩৫। শামসুজ্জামান থান, পূর্বোক্ত 

৩৬1 সৈয়দ আকরম হোসেন, উদ্ধত, “বাংলাদেশ ও রবীন্্রবিচার’, বেতার বাংলা, 
তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৭৪ । 

৩৭। পূর্বোক্ত ৷ 

৩৮। আহমেদ হুমায়ুন, “বিপরীত স্রোতে রবীন্দ্রনাথ’, প্র. প্র. ১৩৮০, নওরোজ 
কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাঁকা। 

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ২০। 

৪*। সৈয়দ আলী আহসান, ‘রবীন্দ্রনাথঃ কাব্যবিচারের ভূমিকা’, প্র. প্র ১৯৭৪, 
আহমদ পাবলিশিং, ঢাকা । 

৪১। পূর্বোক্ত, ‘ভূমিকা,’ 

৪২। পূর্বোক্ত, পূ ৩। 

৪৩! সৈয়দ আকরম হোঁসেন, “রবীন্দ্রনাথের উপন্তাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ', 
প্র. প্র. ১৯৮১১ ঢাকা বিশ্ববিষ্তালয়, ঢাক! । 

৪8৪ | বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রবিচার', পূর্বোক্ত ৷ 

৪৫। পূর্বোস্ত। 

৪৬। সিদ্দিকা মাহমুদা, “রবীন্দ্রনাথের গণ্ভকবিতা £ চেতনা ও চিত্রকল্প'ঃ প্র. প্র. 
১৯৮১১ মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ ১৩। 

৪৭! পূর্বোক্ত, পৃ ২১ 

৪৮। গোলাম মুরশিদ, প্রবীন্দ্বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চ” প্র, প্র“ ১৯৮১, 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা । 

৪৯ । মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, “মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ» প্র. প্র. মে ১৯৩, 
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ ৩৮ 

৫০ | পূর্বে, পৃ ২১। 

৫১। মহাদেব সাহা, ‘আনন্দের মৃত্যু নেই’, প্র. প্র. মে ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, 


ঢাকা} 


৪৮ 


বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, 'রবীন্দ্রচেতনা» প্র. প্র. আগষ্ট ১৯৮৪, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা । 

মহাদেব সাহা, পূর্বোক্ত । 

পূর্বোজ্ত। 

‘আনন্দের মৃত্যু নেই” পূর্বোক্ত, পূ ১১৩। 

পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৩-৮৪ । 


রবীক্দকাব্যে প্রেম ও ফারসী সাহিত্য 
রাধান্যাম আগরওয়াল! 


চা 


1 


'প্রেম মানবহরয়ের 'এক অনন্ত সম্পদ । প্রেমকে বিষয়রূপে ব্যবহার করেন নি 
এমন কবি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও আমরা 
এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। রবীন্্র-কাব্য পরিক্রমাকালে বরং এই কথাই মনে হয় 
যে; প্রেমানন্দলোঁকে এক পরমরমণীয় চিরঙ্ন্দর ভুবনে উত্তরণের আকাঙ্ষাই তীর 
কাব্য-ভাবনার প্রধান কথা । তবে এ-প্রেমের স্বাদ পৃথক । রবীন্দ্র-প্রেমের জন্ম 
রূপলোকে, কিন্ত এর যাত্রা অরূপের জগতে । ইন্দ্রিয় হতে ইন্দরিয়াতীত, বিষয় হ'তে 
বিষয়াতীত, বিশেষ হ'তে নিধিশেষ, বাহির হতে অন্তর, মূর্ত হতে অমূর্ত বা জানা গ্রেকে 
অজানা ও সীমা থেকে সীঘাতীত-_-এভাবে এক মিষ্টি রাজ্যেই এ-প্রেমের অভিষেক । 
এ-প্রেমে রিক্ততার বক্ষ ভেদ করে পূর্ণের উন্মোচন ঘটে | নাম-না-জান! কোনও এক দুর 
দেশে কবি-প্রিয়ার বাপ, আর অচিন দেশের সেই প্রিয়ার উদ্দেশে যাত্রা আর তাঁকে 
পাওয়ার আতিই রবীন্দ্র-প্রেমের মর্কথা । সুন্দরের পূজারী রবীন্দ্রনাথ তার কবি-হঘয়ের 
সৌন্দর্ধ-চেতনার মাঝে বার বার শুনতে পেয়েছেন এক বিদেশিনী প্রিয়ার ডাক; 
কবি-সত্তার গভীরে অন্গভব করেছেন এক বিশ্ববিমোহিনী নারীর অস্তিত্ব। এ যেন 
হাফিজের চোখে দেখতে পাওয়া জীবন-পেয়ালায় ভেসে ওঠা মানসী প্রিয়ারই রূপ £ 
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(মা ঘর প্যালহ, অকসে রুখে যাঁর দীদ! এম 

অত্র বেখবর জব ল্জজতে শোঁর্‌বে মদ্বামে মা |) . 
অর্থাৎ--“আমরা পেয়ালার মাঝে (জীবন পেয়ালাতে ) প্রেমিকার রূপ দেখতে 
পেয়েছি। তোমরা কি এই নিত্যমাদ্রকতাঁর কোন খবর রাখ?” ভাম্সিংহের পদাবলী, 
সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মায়ার খেল! প্রভৃতির 
মধ্য দিয়ে যে প্রেমামুভূতির উন্মেষ, পরবর্তী কালে মানসী-তে লক্ষ্যহীন অনুসন্ধানের মধ্য 
দিয়ে তার আত্মপ্রকীশের এক গভীব মর্মবেদনা তিনি জীবনের অনর্গল যাত্রাপথে বার 
বার অন্থুতব করেছেন। কবি-প্রেম ক্রমেই যেন ইন্দিয়-সীমাকে অতিক্রম করে যুগল- 
প্রেমের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিস্কৃতি লাভ করেছে। নিরুদেশযাজা, সিদ্ধুপারে, চিত্রা, 
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৫ ঘাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


উর্বশী ইত্যাদি কবিতায় মর্মরিত বিরহ-ধ্বনির অন্তরালে অপ্দুট মিলনের সুরটি অশ্রুত 
থাকেনি। যে উর্বনীর বিলোল কটাক্ষে জাগে পৃথিবীর বুকে যৌবন-চাঞ্চল্য. কবি-চিত্তে 
আঁসে 'কাব্য-উদ্মাদনা-তারই দৃষ্টির গভীরে কবি উপলদ্ধি করেছেন সর্বব্যাপী চিরস্তন 
এক' অপবপ'সত্তা ; পান করেছেন বিশ্বসৌন্দরয্য-মুধ! । আর এই কারণেই ইন্দিয়াতীত 
সীমাতীত এক অন্তৰ্যামী জীবনদেরতার,.রসলোকে বার . বার, কবির অন্তহীন অভিসার 
যাত্রা। এই যাত্রা! কখনো ‘সোনার তরী'তে, কখনো ‘কল্পনা'য়,, কখনো “খেয়া, 
কখনো 'উৎসর্গে” কখনো. বা হুয়া’ । প্রেম-রস-ন্ধা-ধারায়-াত কবি-চিত্তে 
ভীব্রতর হয়ে উঠেছে বিরৃহ-চেতন| । আর স্খদুঃখের বিচিত্র লীলার মধ্যে, নানা গতি, 
ছুন্৷ ও চঞ্চলতাঁর মাঝে অচেনা, অজান! এক সর্বব্যাপী ব্যাকুলতা নিয়ে জেগে উঠেছেন, 
তাঁর জীবনদেবভা । এই জীবনকেবতাই কখনো তার লীলা সঙ্গিনী, কখনো! প্রিয়া, 
কখনো বা মানসী। রবীন্দ-প্রেম-কাব্ প্রেমিকা-প্রেমিকা বার বার, একজন- অন্যকে; 
স্পর্শ করে চলেছে; কিন্ত প্রেম-মমের-মিলন-মোহনা ছু'জনের কাছেই চিরকাল. অধম, 
থ্বেকে যাচ্ছে। একের আকর্ষণে অপরজন-অধীর, বযন্ত-বাতাঁসে জেগে, ওঠে. ব্যাকুল. 
মিলন-বাঁসনা । কবির.মানদ-সুন্দরী বার বার কাছে.আয়ে, বার বার দূরে" সরে যায়, 
অধরা, প্রিয়জনের জন্য ব্যাকুলতা হয়.তীব্রত্র, আর মেই অসহ্‌ বিরহের. মারে প্রেমলীপ্রা-: 
প্রবাহ সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। বিরহের এই রূপ আর অসন্পূ্ণ মিলন-পরয়াসই, রবীন: 
প্রেম-লীলার মর্মকথ! ৷. আর তাই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা. পাঠ করতে, 
গিয়ে স্বভাবতই আমাদের মানদপটে একে একে জেগে ওঠেন পারস্তের মরমী .করি. 
খৈয়াম্‌, হাফিজ, সাদী, রুমী বা আরও অনেকে। 

ফারসী কবিদের গজল, রুবাই বা অন্যান্য কবিতায় যে বিষয়টি বারবার আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে--তা মাগুকের সঙ্গে আশিকের যিলন-তৃষ্ণা। আঁশিক বিশ্বের, 
সৌন্দ্যধারায় দেখতে পায় প্রিয়ার রূপ বা মাশুকের রূপ; এ রূপ যতই- পান করতে 
থাকে, আশিকের হৃদয় ততই প্রেমানন্দ রসে, ভূবতে ধাঁকে, আর মাশুককে অর্থাৎ 
প্রেধাম্পদকে লাভ করবার জন্ত স্ৃফীর কবি-হৃদয় আকুল অন্বেষণে যাত্রা করে। সে 
যেন বারবার প্রেমিক বা আশিকে র জীবন-পাত্রে ঢেলে: দিয়ে যায় প্রেমরদ্-নুধা, যা 
পান কবে তাঁর মিলন-তৃষ্ণা কেবলই' বাড়তে..থারে!। বিদ্বেশিনী প্রিয়ার কণ্ঠে, অন্তহীন 
দ্র থেকে শব্দহীন সুর” শোনার জন্তু তার সর্বনাশ! প্রেম কবি-চিন্তবেণক্ষণে ক্ষণেনকরে। 
ঘরছাড়া, আর. উন্মত্ত অভিদারে কবি-চিত্ত হয়. আন্দো্সিত-. হৃদয়ে, তার অনির্বাপ.. 
গ্রজ্জলিত থাঁকে দিব্য প্রেমের শিখা | তবুও সে.বুঝতে পারে না কোথায় আলোর 
উতম:. আকাশে বাতাসে যতই:সে দেখতে পায় প্রেমালোকের. বিচ্ছু যতইও.করে,. 
প্রেমসুধা [লরি হয় মাতাঁল। তাঁর অবস্থা: তখন) কবির ভাষায় 

“আমি পাগল হইয়! বনে বঙ্গে ফিরি 
আপন গন্ধে মম, কন্তুরী মুগ সম” 


রবীন্্রকাব্যে প্রেম ও ফার্দী সাহিত্য ১ 
'- তই রকম প্রেম-পাগল মানুষকেই বন্দি সুধী! আর এই হলো তন প্রেম" 
সাধনা । হাফিল্রের ভাষায় সে বলে: 
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(মজহবে ইশক দারম্‌)। অর্থাৎ_আমি প্রেষধর্মধারী। প্রেষদরিয়ায় পাগল হয়ে 
ডুবে যাওয়াই তাদের কাম্য সু্ীরা বলেনঃ 
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(হয়কে দর দরিয়া এ কুল গুম বওদ. অন্ত )। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় 
আমরা- প্রেমিকের এই রূপ বার বার দেখতে পাই। তার কাব্যের প্রেমলীলা-গ্রবাহের 
মধ্যেও যে রস-মাধূর্যে -আমরা নিরস্তর "আকৃষ্ট হয়ে পড়ি তারও আম্বাদন অনেকটা 
সুফীদেরহই মত।/“নুধ্ী-কাঁব্যে যেমন মাণ্ডক রবীন্দ্রকাবোও বাঁর বার তেমনি দেখতে 
পাই--নানা ছন্দে, নানা ইঙ্গিতে, নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র বেশে আসেন কবির প্রিয়া, 
তার মানদী,'তীর লীলাসঙ্জিনী। আর কবি সারা বিশ্বের -ব্যাকুলভা নিয়ে মিলিত হতে 
চাঁন' তারই সঙ্গে । অব্যক্ত বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর কবি একাত্তরূপে পান করতে 
চাঁন তার সৌন্দর্যঃস,-তারই প্রেমরস-সুধা, আর তাই তিনি বলে ওঠেন 
| “দাও হে হৃদয় ভরে দাও 
* “তরঙ্গ উঠে উথলিয়া! সুধা! সাগরে, 

সুধারসে মাঁতোয়ার! করে দাও ॥* 

যেই সুধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাঁও |” 
অথবা, হাফিজের ভাষায় বলতে হয় : 
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(নাকী বঙ্গরে বাঁদহ: বর অফরোজ যামে মা, মূতরিব বেগে! কি কারে যইা শুদ 
বকামে মা) 'অর্থৎ, হে সাকী তোমার প্রেমস্থধারসে আমার পেয়ালা ভরে দাও । 
এমন গান তুমি শোনাও যাতে বিশ্বের সব কিছুর মাঝে তোমারই প্রেম দেখতে পাই । 

রবীন্দর-প্রেষের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্যে আছে এক বিশাল ব্যাপ্তি । প্রীতি- 


৫২ . বালা সাহিত্য পত্রিকা 


ব়্নের মধ্য দিয়ে যে রস জীবনপাত্রে উছলে ওঠে তা কোথাও সীমিত থাকে না) এ 
প্রেমরস সারা বিশ্বের মাঝে ছড়ানো । কবির নিজের ভাষায় তা হ’ল: 


“আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্ৰিয়ে 
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে 
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার 
পূর্ণ করে ফেলিয়াছে আজি চারিধার ৷" 


এর মধ্যে আমরা রবীন্দ্র-প্রেমদত্তার বিশ্বব্যাপী সচেতন প্রকাশ দেখতে পাই। 
কবির এই প্রেমসত্তাই তাঁর লীলা সঙ্গিনী, তাঁর মানসী প্রিয়া আর পারস্তের সুফী 
কবিদের মাশুক-_এ যেন সেই একই মানসম্লরীকে নানা রূপে পাওয়া । এ প্রেমের 
উন্মেষ, উভয় ক্ষেত্রেই কবির অন্তলেকে | মানসীর যে প্রেমালিঙ্গনে তিনি ধন্ত, তা 
ইহজগতের কোন খণ্ড সুখ নয়, এ তার হৃদয়-গ্রীতির হির্ময় পাত্রে পাওয়া চিরসুন্দরের 
ত্বাদ। এখানে কোন খণ্ডিত প্রেমের কথা নেই । নরনারীর প্রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
ও হাফিগ্ নিত্যপ্রেমের ফন্তুধারার মাঝেই বার বার ডুব দিয়েছেন ও উভয়েই প্রেমা- 
ম্পদের নিকট হতে পেয়েছেন থে প্রেমন্থধা তার ব্যাপ্তি আকাশে, বাতাসে গ্রহ-১ন্তর- 
তারকায় সর্বন্ধ অনুভব করেছেন।. এ প্রেমের স্বাদ পৃথক, এ প্রেমের রূপও স্বতগ্্র। বস্তুতঃ 
ভারতীয় প্রেম দাহিত্যেও যা বিরল, কবি-প্রেমের এই ব্যাপ্তি ও অথণ্ডতা ( universal 
aesthetic order ) সুর পারস্যের সুফী কবিদের লেখায় তা খুজে পাওয়া সত্যিই 
বিদ্ময়কর। হাফিজের প্রেম সেই প্রেম যা নির্ষিশেষ, সেই প্রেম যা অরূপ, আবার যা 
অপরূপ | সার! বিশ্ব প্রকৃতি ডুবে আছে এই আঁনন্দরসে যা অথণ্ড। তদের কথায় 
বলতে হয়, 


701945৮4651 এ 
( জইশকে না তমামে মা, যমালে যার মুস্তগ্‌নীজ্ . 
ব.ক্সাব ও রঙ্গ ও খাল ও খত, চি হাঁষৎ র-এ-জেবারা ) 
অর্থাৎ__খণ্ডিত প্রেম দিয়ে আমি বাধতে পারি না অপরূপকে ; রং, তিল, চুল কিছুই 
কিছু না যদি পাই চোখে মুখে প্রেমের জ্যোতি ( অর্থাৎ অখণ্ড প্রকাশ )। 
হাফিজের প্রেমসাধনা সেই আলো! পাওয়ার জন্তু যা এই পাধিব রূপের মধ্যে 
নেই; পেই আলো যা বিচ্ছুরিত হয় তাঁর অন্তর্লোক হতে । এই অখণ্ড; অরূপরতনই 
পারস্য কৰি হাফিঞ্র দিরজীর কাম্য । হাঁফিজের জীবনদেবতাও হাফিজের অন্তর্ণোকে 


রবীন্রকাব্যে প্রেম ও ফারদী সাহিত্য ৫৩. 
এই একই বার্তা পাঠিয়েছেন বার বার £ - 
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( রী গর হুমী থবাহী অজউ গযব রা 

' যত৷ মা তলকা মন্‌ তহওয়া দই দুনিয়া ও অমহিলহা ) 
অর্থাৎ্_ তুমি যদি তার প্রেমস্পর্শ পেতে চাও, তবে তাঁর চিরসাী হয়ে থাকবে। 
প্রেমিকার মুখ যদি তুমি দেখতে চাও তবে স্থান ও কালের গণ্ডীর ওপারে যেতে হবে। 
প্রেমের অথণ্ড আনন্দরপ পান করতে হলে অণণ্ড প্রেমের ধারায় অবগাহন করতে 
হবে। এ প্রেম অনন্ত, এ প্রেম সীমাবদ্ধ নয়, আর খণ্ড অস্তিত্বের মাঝে এ প্রেম 
থু'জে পাওয়া যায় না। | | 

এক বিশ্ববিমোহিনী সভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ভালোবাসার মন্ত্র অবিচ্ছিন্ন 

সুত্রে গাথা পড়েছে এই মিষ্টিক কবির কাঁব্য-ধারান্ন। হৃদয়ের গভীর ভালোবাসার চাবি 
দিয়েই আমরা খুলে ফেলতে পারি অন্তরের গেম-রহশ্তলোকের দ্বার। প্রেমের স্বর্গীয় 
স্পর্শ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই মানসীর সর্মস্থান খুজে পাওয়া যায় না। আর 
এক সুফী কবি খৈয়ামের ভাষায় 
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(অসরারে অজ্ঞলর! ন তু দানি ও ন মন 

বৃইন্‌ হরফে মুঅন্ম। ন তু খানি ও ন মন 

হস্ত অজ পম্‌ পরদএ গুফৃতগু এ মন ও তু 

উট: পরদা বর উষ্ণতা ন তু কানি ও ন মন) 
অর্থাৎ--ওী দরজার চাবি খ.জে পাইনি) সেখানে ছিল এক আবরণ য ভেদ করে 
আমি দেখতে পেতাম না। এরপরই হল তোমতে আমাতে কিছু কথা (ভালোবাসার 
কথ!) আর পরক্ষণেই আমর! দুজনে দুজনকে চিনতে পারলাম। 
কবির ভাষায় বলি 


£ বাংলা সাহিত্য গরিকা 
“আমি যতক্ষণ তোমারে না বেসেছি ভালো 
ততক্ষণ তব আলো 
খুজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন'। 
ততক্ষণ নিণিল গগন | 
হাতে নিয়ে-দীপ তার শুস্ত শূন্তে 
ছিল পথ চেয়ে ।” 
রবীন্দ্রনাথ বা ওই স্ুফ্কীদের সহমমিতার কথার যেন শেষ নেই। প্রেমের 
যাছুষ্পর্শে তাই বার বার এর! মাশুকের হৃদয়-দুয়ার খুলেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই 
উভয়ের প্রেম প্রকাশের তঙ্গী যেন এক) তফাত্টা নিতাস্তই ভাষাগত । খুবই নিকট 
হতে যদ এই ছুই কবিহদয় দেখতে যাই তবে দেখতে পাঁব রবীন্দ্রনাথ যখন 
বঙ্গছেন-_ 
"দেখেছি আদি তব প্রেমমুখহাসি, 
পেয়েছি চরপছায়া 
‘চাহি না'আর কিছু পুরেছে কামনা, 
'খুচেছে হৃদয় বেদনা 1 
হাফিজ তখন বলছেন 


}) 
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(দীদমশ খুররমো খন্দা কদকে বাদহ, বদত্ত 
ব অন্দর আঁ 'আইনহ্‌ সদগুনা 'তমাশা মী কম্‌দ) 
অর্থাৎ--আঁমি তোমার আনন্দময় হাসিমুখ দেখেছি। তোমার করতলে আছে সুরাপান্র 
(অৰ্থাৎ প্রেমপাত্র) আর তরি আয়নাতে 'অবিরত ফুটে ওঠে শয়ে শয়ে গাথা 
সহুক্তিমালা । 
এই কারণেই দেখি হৃদয়ের অন্তলেশীকে এই হদয়-দেবতাকে-মাপ্তককে বা 
প্রিয়াকে উভয়েই আরও সামনাসামনি দেখতে চান। বরবীন্রনাথ যখন বলতে চান-_ 
“এসো আমার ঘরে। 
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে | 
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে 
মুগ্ধ এ চোখে ৷" 


ববীন্্রকাব্যে প্রেম ও-ফাঁর্‌্সী সাহিত্য ৫৫ 
একই কথ পরস্তের সুফী কবি ক্ষমীকে-বলতেশুনি-তার-মাতৃভাষায়-_ 
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( অএ আঁফতাব-রুখ বন্ুমায়ে অজনকাঁবে অবর 
কী চেহরএ মশাশৌ তাবানব আরভুস্ত ) 
, হে তপন কালো মেঘের আড়াল হতে তুমি বাঁহির হয়ে এসো । তোমার মুখ 
সৌন্দর্য আমাকে দেখাও কারণ আলো বিচ্ছরণকারী ( অর্থাৎ প্রেমালোকে উদ্ভাসিত ) 
ওই" উজ্জল মুখ আমি দেখতে চাই। 

অন্তরের মাশুককে দেখার ইচ্ছা, পর্দার আড়ালে থাকা এই প্রেমিকার সাথে মিলিত 
হতে পারার ইচ্ছাই সুফী কবিদের ভীবনতৃষ্ণা। আওরঙ্রন্জেবের সময়কালে ভারতবর্ষের 
নাটিেজ তায চনয আদ রজব করিত শের 


HT Gt Nest 2 ১৮১৩৮ ol feet’ 
LL ry ০০৮ ip df 


সি 


. € অএ জলওয়াগরে নিহশ। অয়”! শো বদরা দর, ফিকর বন্ধুপ্তেম হস্তী তু কুজা, 
খাহম্‌ কি দর আগোঁশ ওহ: কুনারৎ গীরম্‌ তা চন্দ তু দর পরদ! মুসায়ে খুন্বরা ). 
অর্থাৎ-পর্দার আড়ালে থাক! হে সুন্দরী তুমি বাহির হয়ে এসে দেখা দাও. তুমি 
কোথায় তা জানবার অন্ত বহু খুজেছি। আমি চাই তুমি আমার বাছডোরে এসে ধরা 
দ্বাও। 

কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং পারশ্তের সুফী কবিদের প্রেমাহুতৃতির মধ্যে 
একাধারে যেমন দেখতে পাই ভাবের গভীরতা, গতি ( dy৷৪৷i৪৷ ) এবং বিশ্বব্যাপি, 
অপর দ্রিকে তেমনি লক্ষণীয় বিষয়-আশিক:ও মাশুক বা প্রেমিক. ও- প্রেমিকাদের মধ্যে 
মিলনের ব্যগ্রতা এবং বিরহ্জনিভ বেদনার মাঝে প্রেমানন্দের ' অমুভূতি বা aesthetiত 
enjoyment | হাফিজের মাশুক অর্থাৎ কবির, প্রিয়তমা আর. রবীন্দ্রনাথের মানসী 
প্রিয়া এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি | 

হৃদয়ের রাজ্যে সতত বিচরণশীল এই প্রিয়ার প্রেমরসে পাগল হলেও রবীন্দুনাথ বা 
হাঁফিল প্রমুখ সুধী কবিরা অন্তঃপুরবাঁপিনী 'এই নারীকে ধরে রাখতে পারছেন না। 

“লও তার মধুর সৌরভ 
দেখ তাঁর সৌন্দর্য বিকাশ, 


৫৬ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিক! 
1 - মধু তাঁর কর তুমি পান ' 

৮ +} ভালবাসা” প্রেমে হও বলী , 
2 ৮৮ চেয়োনা তাহারে 
এটা গুধু - রবীন্দ্রনাথের কথা নয়, এট"? সু্ফীদেরও কথা । এদের হঁদয়ে 
প্রেয়সীরা রসম্বর্বপে আত্মপ্রকাশ কবেন; হৃদয়-মাগর হতে অমৃত পাত্র নিয়ে আধো 
আলো-আধোছায়ায় এরা বার বার আবিভূর্তা হন নিত্য রদলোকের পান- 
শালায়। অবসুণুনবতী এই নারীর প্রেমন্পর্শে একাধারে যেমন এই কবিদের ব্যাকুল, 
করেছে তেমন এই প্রেম রসই রবীন্দ্রনাথ বা স্ুফীদের হৃদয়কে নিধিল বিশ্বের সন্ধে 
যুক্ত কবেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রেমের মধ্যে, তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন জীবনের 
চরম সার্থকতা । প্রেষহীন এ জীবন তাই, হাফিজ ও রবীন্রনাথ, উজ্জুয়র নিকটেই 
মুগ্যাহীন। জীবন শরাব জীবনপ'ত্রে ভালবাসার শরাব এর! তাই বার বার 
পেতে চাঁন) প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আনন্দ বা বিরহের আলা যাই থাকুক 
না কেন সেই সুর! পাব্রে। বরং বলা যায় বেদনাময় সৌন্দ্বলিগ্গাই হাফিজ 'ও 
রবীন্দ্র-কাব্যের হৃদয়-স্পন্দন। আর শুধু হাফিজ কেন-__এটাই হল পারস্তের সমগ্র 
সুফী সাহিত্যের প্রধান কথা। বিখ্যাত কী করি দমে 9 একই 
স্বীকারোক্তির কথা ধ্বনিত হতে দেখি ঃ এ বি 
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:" গাঁফিল ন শবী জয়ার ব অন্ধ বাদএ নাব 
Sl গর দৌলতে যম মী তলবী বাযাম অন্ত 1) 
অর্থাৎ-_প্রিয়নন বিরিহ্রে বেদনা যেখানে, আরাম সেখানেই । এই বেদনা ব্যতীত 
মামুষ যেখানেই থাকুক না কেন, তার সে থাকা অর্থহীন । প্রিয়জন বা পবিত্র সুরা 
(প্রেমের সুরা) ছাড়া কখনও থাকা যায় না। ঘদি রাজার শব্ধ পেতে চাও 
(অপার আনন্দ যদি পেতে চাও) তবে রসের পেয়ালায় মাদকতা সন্ধান কর। 
কবির ভাষায় আবার বলি 


রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম ও ফার্সী সাহিত্য 5." ৫ 
“দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার 
অঙ্গুলি পরশ 
তারায় তারায় থেঁ জে তৃষ্ণায় আঁতুর অন্্কাঁর 
স্নুধারস ॥ 
পারন্তের সুফী অথবা বাংলার রবীন্দ্রনাথ---প্রেম়সীর এই সম্সুধারসতৃষ্ণায় উভয়েই 
আতুর আর এই প্রেমই তাঁদের সধ্জীবনী সুধা । যে মুহূর্তে প্রেয়সীর 'সপর্শন্থখ 
হতে তীরা বঞ্চিত হচ্ছেন, এ জীবন তাদের নিকট বৃথা ও মরুভূমিবৎ প্রতিভাত 
হচ্ছে। হাফিজের ভাষায় প্রেমের এই আল!র কথা আবার বলি 
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( "্রয়ূদে ইশুকে কশীদা অম্‌ কি মপুরস,  জহরে হিযরে চশীদা আম কি মপুরস 


) 


গস্তাঅম দূর যহান ও আখির কার, দিলবরে বরগুজিদা অম কি মপুরস। 
চুন! দর হওয়াএ থাকে দারশ, মারবদ আবে দীদা অমকি মপুরস। 
হমচু হাফিজ গরীব দর রহে ইশ্‌ক বমকামে রদীদাঅম কি মপুরস্‌ I” 


অর্থাং__তাকে ভাঁবেদে কি ব্যথা সইতে হয়েছে তুমি জানতে চেও না । তার 
বিরহে বিষের জালা,এ কোন বিষ জানতে চেও নাঁ। কত যে খোঁজার পর আমি 
এখানে আমার প্রিয়তমাকে পেয়েছি জানতে চেও না। তোমার দেখা পাব বলে 
তোমার ঘরের ছুয়ারের পানে চেয়ে কত যে চোখের জল বয়ে যায় তা জানতে চেয়ো না । 
একই কথ! আধুনিক কালের ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনতে পাই 


“লুকায় বেদনা অবর1 অশ্রনীরে 
অশ্রুত বাশি হৃদয় গহনে বাজে” 


গু 


৫৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


অথবা, 
"বেদনা কি ভাষায় রে 
মর্মে মর্মে গুঞ্জরি বাজে”, 
অথবা, 
“আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমাচা্ হেসে আকুল 
তার! তোমায় খুঁজে না পায়, 
প্রাণের মাঝে আছে গোপন স্বপন । 
আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধরা । 
| অশ্ৰঙ্গলে তারে কর সারা। 
গন্ধ আসে কেন দেখিন1 মালা, পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরাল| ! .. 
বেলা যে যায় ফুল যে শুকায় 
_ অনাথ হয়ে আছে আমার তুবন ॥* 
রবীন্দ্রনাথ বা সুফী কবিদের প্রেম সাধনায় বিরহের গভীরতাঁই শুধু নয়, আছে 


‘ ব্যাণ্ডি। সীমার কুটীর থেকে অসীমের বেদনাতুর লোকে প্রেমিকহৃদয়ের যাত্রা, আর 


উদৃত্রান্ত প্রেমিক-হদয়ের এই যুগাস্তকারী যাত্রাপথে শ্বর্গমন্দাকিনীধারার ব্যাপক প্রকাশই 
এই প্রেমলীগার আনন্দ । বিরহী হাফিজের হৃদয়ে তাই ফুটে ওঠে যে ছবি তারই মাঝে 
দেখতে পাই কবি রবীন্দ্রনাথের বিরহতাপিত হৃদয়ের হাহাকার । কবির কঠ 

“পধশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী, সন্যাসী, 

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ! 

ব্যাকুলগুর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি ) 

অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ারে । 

ভরিয়! উঠে নিখিল ভব রতি বিলাপ সঙ্গীতে, 

সকল দিক কীদিয়া উঠে আপনি। 

ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে ন! জানি কার ইঙ্গিতে 


শিহরি উঠি মুরহি পড়ে অবনী 1৮ 
বা হাফিজের কে 


(চু কয়্দ দর দিলম্‌ অসর;আওয়াজে অন্দলাব 
গশৃতম চুন" কি হীচ্‌ ন মানদ তহম্যুলে )- EU 


$ 


রবীন্রকাব্যে প্রেম ও ফাঁর্ণী সাহিত্য ৫৯. 


অর্থাৎ বনময় তার সেই হাহাকার শুনে মন বিষাদে ভরে উঠেছে। এই অবস্থায় 
নিজেকে কিছুতেই ধরে রাখতে পাবি না, শুধুই প্রাণ কাদে । 
অথবা পারস্তের শ্রেষ্ঠ সুফী কবি জালালুদ্দিন রুমীর কণ্ঠে-- 
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' (তাজ নফীরম্‌ মর ও জন নালীদা অন্দ ) 
অর্থাৎ বেণুকুঞ্জের বিচ্ছেদে যে কাদে, মানব-মানবীর করুণ কামার মাঝেও শুনি 
বিরহের সেই স্থুরু। 
মনে হয় এসবই যেন বিরহী হৃদয়ের একই অনুভূতির দ্যোতনা। রবীন্দ্র প্রেম- 
কাবোর পাশাপাশি সৃকীদের প্রেম মুভূতির কথা পড়তে গিয়ে এক এক সময় মনে হতে 
পারে স্থফী কবিদের মর্মে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁদেরই প্রেম-বিরহ বেদনার 
কথা আঁর এক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সুফী কবি খৈয়াম, হাফিজ, সাদি বা কুমী-র 
প্রেষের কবিতা বা রবীন্দ্রনাথের প্রেমকাব্যে যে মিলন ও বিরহের কথা বার বার 
আমাদের চোখে পড়ে তা আপে অসীমের সঙ্গে সপীমের মিলন-বিরহ্‌ ব্যাকুলতা 
এ চির জীবন তাই 
আর কিছু কাঁজ নাই 
রচি শুধু মসামের সীম] । 
আশা দিয়ে ভাষা দিযে 
তাহে ভালবাসা দিয়ে 
গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা |] 
বাঃ ' . “সীমার মাঝে, অদীম, তুমি বাজাও আপন সুর। 
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ।* 
ঝা * ক্ষ ক ক্ষ 
“তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে 
বিশ্বপাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে |” - 
এই গীত সসীমের মিলন-তৃষ্ণ| চিরন্তন। আর প্রেমের এই কঠিন 
বিরহের মধ্যেও আশিক বা প্রেমিক গ্রেমঙ্ধারস পান করেন। “গমে হিজর’ বা 
বিরহের বেদনায় ভরা পেয়ালাতে প্রেমিক দেখতে পান প্রেমিকার মুখচ্ছবি, আর 
অঙ্ুভব করেন প্রিজন সান্নিধ্য । এই বিরহের অন্ধকারে আশিক দেখতে পায় জব 
জ্যোতি আর মৃত্যুর মাঝে সে অম্ুভব করে মহামৃত্া্য়েব অতীব্্রিয় স্পর্শ । 
এ-প্রেমে বিরহের ব্য'প্ত আলোকে প্রেমিক সর্বত্র তার প্রিয়তমাকে দেখতে পান ও 
এই বিরহ-বেদনায় ভরা অতীন্দিয় অমরাবতীর প্রেমগরিমায় আপন মাণুকের সে 


৬০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
মিলিত হতে থাকেন বার বার। হৃদয়-সাঁকীর কাছে পাওয়া প্রেম-বিরহ-বেদনা-তর 
জীবন পেয়ালা হাতে নিয়ে একই পাঁনশালায় বসে একদিকে যেমন হাঁফিজ বলছেন_- 
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(সোজে দিল, অশ কে বৰা আহে সহর নালাঁএ শব 
ঈ হম! অজ অস.রে লুফে শুম! মী বিনেস ১ 
অর্থাৎ হৃদয়ের জালা, বহে যাওয়া চোখের জল, ভোরের আর্তনাদ আর রাতের 


কাল্জা--এসবের মাঝেই পেয়েছি তোমার প্রেমের স্পর্শ? 
রবীন্দ্রনাথ তথন বলছেন__ 
“দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর পথ, 
সে ছুর্গমে চলুক, প্রেমের জয়রথ”. 
বা, “বিরহের শুভ্রতায় শুন্তে দ্রেখা দিবে নিরস্তর 
শান্তি সুগস্তভীর । 
ত্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে 
সর্বশেষ লাভ, 
সর্বশেষ ক্ষতি 
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ সুন্দর আবির্ভাব 


অশ্রুযৌত্ত জ্যোতি 1 
এ যেন মনে হয় হাফির্জেরই কোনও এক গজলের transliteration 1 আসল 


কথা.. উভয় ক্ষেত্রেই মিলনের আকাঁঙ্ষ। আর বিরহের ব্যাপ্তির মধ্যে এক অনন্ত 
প্রেমের আদ্বাদন। ইছাঁই সুফী কবিদের মর্মবাণী বা রবীন্দ্রনাথের প্রেমাম্বাদন। 
“অনন্ত প্রেম” কবিতায় কবি অনুভব করেছেন মানবপ্রেষের হদয়বেদনার মধো নিখিল 
বিশ্বের হৃদয়ের আনন্দবেদনা। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে মানবসংগীতের বিশ্বসংগীতের 
মিলন রাগ। অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন; আশিকের সঙ্গে মাঁশুকের মিলন । মনের 
সঙ্গে মানপীর মিলন, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার মিলন ব| সীমার সঙ্গে অসীমের 
মিলন-_-এরই নাম প্রেষাননা বা মিষ্টিক রাজ্যের সৌন্দরযাম্ভূতি, অথবা বলতে পারি 
রসোপলদ্ধি বা ৭০৪0০৪১5 বা আনন্দ । অপরদিকে এই প্রেষেরই আর এক নাম 
বিরহ। ইহাই প্রেমের 1508701900 বা গতি, নটরাজের বিবুহচেতনার পদ বিক্ষেপ, 
সোনার তরীর বিশ্বনৃত্য, অথবা বলতে পারি--জীবনের দুঃখ, বিপদ, বিচ্ছেদ, বিরহ 
বা মৃত্যুর বেশে অসীষের আবিত্ভাব। আমেরিকায় বন্তৃতাকালে বিশ্বকবি খুব স্পষ্ট 
ভাষায় তাঁর এই সত্যঘর্শনের কথা বলেছিলেন-_ 
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রবীন্দ্রকাব্যে প্রেম ও ফার্সী সাহিত্য ৬১ 
“The earth is His joy ; His joy is the sky $ 
His joy is the flashing of the sun and the moon,” 


# PE HE 


“His joy is eyes, darkness and light 
Oceans and waves are his joy” 

ক ক * + 
“And life and death 


Union and separation are all His plays of joy” 


এই প্রেমের এমনই রূপ, এমনই স্বাদ যে কঠিন বিরহের মধ্যেও আশিক আনন্দ 
সুধারস পান করেন। “গমে হিদর? বা প্রেমব্যাকুলতাঁর বেদনায় ভর! পেয়ালাতেও দে 
অমৃত বস পান করতে থাঁকে। সে অন্ধকারে খুঁজে পায় ক্রবজ্যোতি আর মৃত্যুর মাঝে 
অন্থভব করে মহামৃত্যুঞ্জয়ের অতীন্ত্রিয় ম্পর্শ। এই প্রেমে বিরহের আলোয় প্রেমিক 
সর্বত্র প্রেমিকাকে দেখতে পান ও সেই বিরহবেদনায় ভর! অতীন্দিয় অমরাবতীর প্রেম- 
গরিমায় মাঞ্ডকের সঙ্গে মিলিত হতে থাকেন,আর গেয়ে ওঠেন-- 


“বেদনার ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ে! হে নিয়ে! 
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো ॥ 
- ভরা সে পান্র তারে বুকে করে বেড়াম্ণ বহিয়া সারা রাঁতি ধরে, 

লও তুলে লও আজি নিশিতোরে প্রিয় হে প্রিয় ॥ 

বাঁপনার রঙ্গে লহবে লহরে রঙিন হলো । 

করুণ তোমার অরুণ অধরে তোঙ্সো হে তোলো । 

এ রসে মিশাক তব্‌ নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পন্থবাস 

এরি পরে তব আখির আভান দিয়ো হে দিয়ো” 


আর এখানেই রবীন্দ্র-প্রেমের বা স্ুধীপ্রেমের অভিষেক । এই প্রেমের রসে 
জারিত হয়ে নিখিলের সব সুখ দুঃখ এক আনন্দধারায় পরিণত হয়। এ প্রেমে 
বিভোর কবি অনুভব করেন" i 


*নিথিলের সুখ নিখিলের দুখ 
নিখিল প্রাণের প্রীতি £ 

একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে 
সকল প্রেমের শ্বৃতি* 


৬২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সময় ও কালের সব ব্যবধান পার হয়ে পারস্ত-মিনার থেকে 
বিখ্যাত ফরাসি সুফী কবির কণ্ঠে ভেসে আমে আর একটি গান_ ie 
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কজ জথমএ উ নূহ ফলক্‌ অন্দর তগোতাজ অস্ত 
আউরদ বয়ক জথমএ বর! রা হমা দর রকস্‌ 
খুদ জানে জহান্‌ জথমএ ইন পরদএ রাজ অস্ত ) 
প্রেমের এক সংগীত ভেসে আসে নাজানি কোন যস্ত্র থেকে যার ঝংকারে বিশ্ব 
ব্ৰহ্মাণ্ড ওলোটপালট হয়ে যায় । এর একটি ঝংকারে শিশু ঝাংকৃত হয়ে ওঠে। এই 
সমত্য রহস্যের আড়ীলে আর কেউ নেই, রয়েছেন সেই চিরপ্রেমিক কবি। এ তারই 
ঝংকার, তারই প্রেম। 
এখানে আমরা শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথ ও পারস্তের কবি ইরাকীর কে একই সুরের 
আলাপ । একই প্রেমরাগরঞ্জিত সুরের অনুরণন । 
আর তাই বুঝি ১৯৩২ সালে, খন রবীন্দ্রনাথ পারস্তে গিয়েছিলেন, সেখানকার 
মান্তুষের উদ্দেশে বলেছিলেন, “আপনাদের পূর্বতন সুফী সাধক কবি ও রূপকার ধারা, 
আমি তাঁদেবই আপন; এসেছি আধুনিক কালের ভাষা নিয়ে।” আবার তিনি হাফিজের 
সমাধি দর্শন করতে গিয়ে লিখেছেন__ «এই সমাধির পাশে বলে আমার মনের মধ্যে 
একটা চমক এসে পৌছল। এখানকার এই বসস্ত-প্রভাতে সুর্যের আলোতে দূরকালের 
বদস্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জল চোখের সংকেত । মনে হল আমরা দুজনে একই 
পানশালার বন্ধু'--আমি পলাতক । ছুটি নিয়েছি অবাধ প্রবাহিত আনন্দের হাঁওয়ায়। 
নিশ্চিত মনে হল আজ, কত শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই 
কবরের পাঁশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা 
লোক ।”’ 

_ অতএব প্রেমানন্দস্ব্নপ অনির্বচনীয় একই প্রেমস্থধারসে রবীন্দ্রনাথ ও পারসে)র 
সুফী কবি, উভয়েই আসক্ত, সে কথা রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে আমর! বুঝতে 
পারি। একই প্রেমের আকর্ষণে তারা একই পানপালায় গিয়ে হাজির হয়েছেন যুগে 
যুগে, বার বার। বিশ্বদৌন্দর্ষের এই শরাবখানায় মানসীর প্রেমন্থধায় যেমন মত্ত 
হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি ও সুফী কবির1| মরমী কবিদের এই প্রেম স্থানকালের 
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গণ্ডী মানে না। এ প্রেম অনন্ত, অনির্বচনীয়, অপরূপ | অস্তর বাহিরকে ব্যাপ্ত করে, 
বিশ্বভৃবনকে পরিপ্লাবিত করে অনন্ত কালের পথে যাত্রা করে প্রেমিকযুগল। আশিক ও 
মাশুকের প্রেম সীমার মধ্যে উৎসারিত হয়ে সীমাহীনতাঁর মধ্যে আপনাকে প্রসারিত 
করে দিতে থাকে । সনীঘের সঙ্গে অসীমের মিলনই এই কবিদের প্রেমানন্দ বা 
aesthetic enjoyment | অমর প্রেমের এই যাত্রায় আশিক আর মাণুক চলেছে 
অনস্তকাল নানা ছন্দে, বিচিত্র রূপে বিবিধ ভর্জিমায়। তাদের যুগল প্রেমের সেই 
অন্তহীন লীলার আস্বাদন গ্রহণ করেন কবি__ 


“তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি 
শতরূপে শতবার 
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। 
চিরকাল ধ'রে মুগ্ধ হৃদয় 
গাখিয়াছে গীত হার ; 
কতরূপ ধারে পরেছ গলায় - 
নিয়েছ সে উপহার 
. জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার ।* 
অথবা, “আমরা ছুজনে ভাসিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের স্রোতে, 
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে। 
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা 
কোটি প্রেমিকের মাঝে, 
বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে 
মিলন মধুর লাজে 
পুরাতন প্রেম নিত্য-নৃতন সাঞ্জে ।” 


প্রেমের এই ভাবলোকে কোনো সময়েই একজন আর একজনকে বাদ দিয়ে থাকতে 
পারে না_বিরহে বা মিলনে, সুথে বা দুঃখে, আলোতে বা অন্ধকারে, অন্তরে বা 
বাহিরে। সর্বত্রই দেখি যুগল প্রেমের ছায়া, কি রবীন্দ্র প্রেমকাব্যে, কি সুর্ফী সাহিত্যে । 
ফারসী সফীদের হৃদয়ের কথাই এই £ 
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( অজ মন গুম1 মবর কি দিল অজ দুস্ত বরকনম্‌ 
তাজশদর। ভন অস্ত দম, অজ ইশক বরজনম্‌) 


অর্থাৎ_তুমি ভেবে। না যে আমি আমার বন্ধুর হৃদয় হতে নিজের হৃদয় পৃথক করে 
নেব । যতক্ষণ বেঁচে থাকব প্রেষে কোনো ছেদ পড়বে না । 
_ এই কথাই মামীর খুস্রোর কাব্যে পাই 


০) obs 187৬, ১৫১৯৩৮12৮৯০" 
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( মন তু শুদম তু মস শুদি, মন ভু শুদম তু জা শুদি 

তা কস ন গোয়দ বাদ অজ ইন্‌ মন দীগরম তু দীগরী ) 
অর্থাৎ-মাঁমি তুমি, তুমি আমি। আখি দেহ, ভুমি আমার প্রাণ। এই খেলা 
- আমাদের ছু্বনকে নিষেই । 

দেহী ও দেহাঁতীত সভার এই ইন্দিয়াতীত প্রেমের আলো- মুক্তির আলো, বন্ধনের 

অন্ধকার নয় । জীবনে-মরণে, সদীম-অসীমে, আলোয়-আধারে, রূপ আর অরূপের 
নিদারুণ আকর্ষণ এই প্রেমের প্রাণবিন্দু। এই প্রেমের বাঁশী হাফিজের কানে যখন 
বাজে, তিনি প্রেমানন্রে তন্ময় হয়ে বপন : 
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(কস নদানীস্ত কি মজিল গহে মাণ্ডক কুজান্ত 
: ইন কদর হস্ত কি বাঞ্ধে-যর্‌ সে মী আদ ) 

অর্থাৎ_আমি জানি না কোথায় তাঁর ঘর, আমি শুধু বলতে পারি একটি মধুর 
সঙ্গীত বহুদূর হতে আমার কানে ভেসে আসছে। এ প্রেম সুখদুঃখের ওপরে একটি 
প্লীকতাঁন, musical harmony ; এ যেন সীমার কুটিরে অসীঘের নিত্য আমন্ত্রণ । 

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের পরিণতিও এই পথে। অনন্তকাল হতে স্যর 
ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে, মুত্ার মধ্যে অমৃত সন্জানের মাধ্যমে নান! রহস্যঘেরা! বিশ্বের 
হৃদয়-গুহায় আপন হৃদয়ের সঙ্গে প্রেমের মিপনপাত্রে spiritua! aesthesis--এই হল 
সার কথা । বিরহের মধ্যে মিগনপপ্রয়াস আর সীমার মধ্যে অসীমের নিত্য অবতরণ" : 


বরবীন্দ্রকাব্যে প্রেম ও ফাঙ্সী সাহিত্য ৬৫ 


এ প্রেমের চরিত্র-লক্ষণ । “সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্থর’--এ গানের 
মধ্যে কবি যে বিশ্বসঙ্গীত শুনতে পান, সুফী কবিরা প্রেমিকার বাণীতেও সেই একই 
সুর শোনেন। এ প্রেমের জগতে বাজে শুধু 85770925 বা এ্কতাঁন। সুখ-দুঃখ, 
আলো-অন্ধকার বা সাঁদা-কালো-_-সবই এই অতীন্দরিয় প্রেমম্পর্শে সমঘিত হয়ে ওঠে, 
আর মুছে যায় সব বিবাদী স্বর | কবির প্রেমে বা স্ুুফীদের গ্রেমসাধনায় কোনে 
contradiction বা বিরোধাভাস নেই ৷ সর্বসমন্বয়কারী একটি মিলনরাগ বা universal 
harmony তীরা খুজে পান এই প্রেমে। মৃত্যুও তাই এই কবিদের কাছে 
প্রেমিকারই আর এক রূপ । “মরণ রে তুহু মম শ্যাম দমান”-_এটা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই 
কথা নয়, সুফী কবি জালালুদ্দীন রুমীও এরই রসে মাতাল। তিনিও মৃত্যুর মাঝে 
দেখেছেন তীর প্রিয়ারই রূপ আর বলেছেন 


Ly ০৮১ ৬০৮০1" 


( অয় হয়াতে আশিকান দর সুরদর্গী ) 

অর্থাৎ_ প্রেমিকের জীবন মৃত্যুর মাঝেই প্রকাশিত হয়। 

সুফী কবিগণ ও রবীন্দ্রনাথ--এঁদের মধ্যে পাই প্রেম-সৌন্দর্ষের মাধ্যমে বিশ্বসত্তার 
সহিত মিলন-ব্যাকুলতা ৷ এঁদের সাধনমার্গে কর্ম, তক্তি বা জান--এসব কিছুর ওপরে 
“ভুদার | সুন্দরের পূজারী এঁরা । আজ তাই এঁদের প্রেমসাধনায় সুন্দরের স্বানই 
'সর্বগ্রধান। এই সুন্দরের ইশারায়, তাঁরই সুত্র ধরে, এই মাধ্যম দিয়েই যাতায়াত 
করেন এঁরা চির সুন্দরের রাজ্যে । হৃঘর়সাগর হতে ওঠা প্রেমামৃত যা এদের লেখায় 
আমরা পাই তা বিরহীর মিলনব্যাকুলতা৷ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রেমচেতনাই 
এদের কাব্যচেতন! বা কবির সৌনর্যচেতন!। প্রেমসৌন্দর্যসুধা বা প্রেমরস একই 
পানপাত্রে আনন্দরসেরই নামান্তর । সৌনার্যহুধাই এই কবিদের প্রেমন্থধায় পরিণতি 
লাঁভ করে। কবির কথায় 


“ুন্দর আমাতে আছে থামি 

তোমাতে সে হল ভালবাসা” 
.. ষুঙ্কীরাও প্রেমিকার মাঝে সৌন্দর্যের নানা প্রকাশ দেখতে থাকেন, ক্রমেই আসক্ত 
হয়ে পড়েন তার রূপমাধুরীতে $ ডুবতে থাকেন সেই সৌন্দর্যসুধাসাগরে এবং এর পরে 
থাকে শুধু প্রেম । আর কিছু নয়। তালি নি হার 
০5552 
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( হবে ইশকে দার) 
অর্থাৎপ্রেমই আমার ধর্ম! 
রকীন্্রনাথ বা সুফ্কী কবিদের লেখায় ভাষাগত, অলঙ্কারগত বা পরিবেশগত নানা 
পার্থক্য থাকলেও কয়েক শতাব্দির সময়ের ব্যবধান বা ভৌগোলিক দূরত্ব বিশ্বের এই 


" অরমীয়| কবিদের মধ্যে ব্যবধান স্থষ্ট করতে পারেনি। রস-লোকের এক মিষ্টিক রাঁজ্যে 


এঁদের সবাইকে যেন খুবই কাছাকাছি পাই । তারা যেন সত্যিই সব একই পানশালার 
সাবী । যে musical 89311,6518 বা সঙ্ীতম্থধ! হাফিজ, বা রবীন্দ্রনাথ অমুর্ত প্রেমের 
এই পানশালায় পান করেন, সেই রস জাঁরিত হয় একই প্রেমপাত্রে__এই কবিদের 


হদয়মর্মমূলে ।* 


* REE AE EEE TIENT মিভানের OEE NE SE 


মঙ্গদকাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
| সত্যনারায়ণ ভট্রাচার্ছ* 
৷ পরিবেশ ! 


বাংলাসাহিত্যের কাঁলসীমা হখন মধ্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রাচীন বাংলাসাহিতা 
বলতে শুধু চীমনমার গান, বিস্তাসুন্দর ও বৈষ্ণবসাহিত্যই বোঝাতো, সে সময়েই 
রবীন্দ্ররচনায় মঙ্গলকাবা স্থান পেয়ে গেছে। 

রামগতি স্তায়রছ্থের সাহিত্য-ইতিহাঁসে ( ১৮৭২) "কবিকষ্কপ বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধাম 
কবি” বলে ঘোষিত হয়েছেন। 

তারপূর্বেই বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের লেখনীতে ( ১৮৫৮-৫৯ ) লেখা 
হয়েছে-“বাঙ্গালি কবির মধ্যে কবিকক্কণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে; 
ষেহেতু কবিব্র যে প্রধান ক্ষমত| কল্পনাশক্তি তাহাতে ষে প্রকার তাহার প্রাচুর্য ছিল সে 
প্রকার অন্তর লক্ষ্য'হয় না ; অথচ তাহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না।” 

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কবিকঞ্চণের চওীমঙ্গল থেকে কাহিনী-অংশের ইংরেজি অমুবাদ 
কাওয়েল সাহেব (নি. B. C০৮৫! ) প্রকাশ করেন এবং ইংরেজ কবি ক্র্যাবের সঙ্গে 
তার মিল দেখান। | 

১৯০১ খৃষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের “বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য” গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়ে যায়। ৫ 

কবি মধূহদন দত্ত তাঁর ছুটি সনেটে (১৮৬৫) কবিকন্কণের প্রতি শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন । | 

সুতরাং বল! যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর সুচনা 
মুহূর্তে দ্েশেবিদ্েশে কবি, সমালোচক ও সাহিত্য-তিহাসিকদের সপ্রশংস স্বীকৃতি 
মঙ্গলকাব্যসাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবিব ভাগ্যে মিলেছে। 

উনবিংশশেষে ও বিংশস্ুচনার কালে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাবোর আলোচনা করে সঙ্গীত 
ও ধর্মনাহিত্য বলে গণ্য সাহিত্যধাঁয়াটিকে, শিষ্ট পাঁঠকসমাজে টেনে এনে বিশেষ মর্যাদা 
দিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পরিণত ও অসাধারণ সাহিত্য্্টির যুগেও তিনি মঙ্গল- 
কাব্যকে বিশ্বত হন নাই। 

১৩০২ বলান্দে ( ১৮৯৫ ) “কবিসঙ্গীত' প্রবন্ধের হুচনায় বৈষ্ণব সাহিত্য ও ভারতচন্জ্ 
সম্বন্ধে ভার দুটি মন্তব্য স্মরণ করলেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর 
সম্পূর্ণ পরিচয়টি ফুটে ওঠে । বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে লিখেছেন, “বৈষ্ণব কবিদের 


৬৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
পদাবলী বসস্তকাঁলের অপর্যাপ্ত পুষ্পমক্তরীর মত; যেমন তহোর ভাবের সৌরভ তেমনি 
তাহার গঠনের সৌন্দর্য ।* 

.ভারতচন্্র সম্বন্ধে উক্তি-_“রাঁজসভাকবি রাঁয়গুণাকরের অমদামলল গান, রাঁজকণঠের 
মণিমালার, মৃত, যেমন তাহার উজ্জঞগ্নতা তেমনি তাহার কারুকার্য ।” 

*র্জীবনশ্মতি” গ্রন্থে দেখা বায়, কবি বাল্যে অক্ষয়চন্র চৌধুরীকে একজন প্অনুকূল 
সুহৃদ” রূপে পেয়েছিলেন এবং তীর মুখেই “বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকপ্কণ, -রামপ্রসাদ, 
ভারতচন্ত্র” প্রভৃতির কথা শোনেন। 

১২৮২-র ২রা জৈ্ঠ বিদ্ধজ্জন সমাগম” সভায় “প্রকৃতির খেদ” নামে একটি পদ্তপ্রবন্ধ 
পাঠ করেন। এ সভায় রাজনারায়ণ বসু কবিকঙ্কণের চণ্ডী থেকে একটুখানি পাঠ 
করে শোনান। কবির বয়স তখন বার-তেরো । 

পাঠবুতুক্ষু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কৌশল করে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ পড়তেন তার দৃষ্টা্তিও 
'ীবন স্বতিতে আছে। 


॥ পরিচয় ৷৷ 
জীবনের প্রারম্ভিক কালে রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচীন সাহিত্যগুলির সঙ্গে পরিচিত 

হবার সুযোগ পেয়েছিলেন । ১৩০৪ বঙ্গাব্দে “পর্্চভূতে'র "নরনারী* রচনায় লেখেন 

“বিস্তাসুন্দরের মধ্যে সজীব মুঠি যদি কাহারও থাকে তরে সে কেবল বিদ্বার ও 
মালিনীর, সুন্দর-চরিতরে পদার্থের লেশমাজ নাই । কবিকন্ধণ-চণ্ডীর জবৃহৎ সমভৃমির 
মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্পনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত 
বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাঁজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ 
মহাদেবের স্কায় নিশ্চল ভাবে খুলিশযান এবং রমণী তাঁহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্ত 
তাবে বিরাজিত |” 

. মঙ্গরলকাব্যের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তার নিব 

"১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৭ ) ‘সাহিত্য’ এন্ের “সৌদর্ধ ও সাহিত্য, প্রবন্ধে ভীডুদত্তের 

চরিত্র সম্বন্ধে তার মন্তব্যটি চিরস্মরণীয় হযে আছে। ভাবার মধ্য দিয়ে সার্থক ছবি 
আঁকার দৃষ্টান্ত দিতে“গিয়ে কবি লিখেছেন -৭কবিকল্কপচণ্ডীতে ভাড়ুদত্তের যে বর্ণনা 
আছে সে বর্ণনায় মাঙ্গষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা 
নহে; এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মল্রবৃত লোক 
আমরা বহু দেখিয়াছি।......ভাড়ুদ প্রতাক্ষ-সংসারে ঠিক এমনি করিয়া গোচর হইত 
না। আমাদের কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই ।--..*.কৰিকম্বণ চণ্ডীতে 
ভাদ্র তাহার সমস্ত অনাবশ্াক বাহ্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্ররসের মৃতিতে 
আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।” 

" পরবর্তীকালে “সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের “সাহিত্যতব” (১৩৯০) প্রবন্ধে তাড়ুদত্ের 


৬ পি তি aa পি শি ২৯০৩ শশী 


মঙগলকাব্য-প্রসঙগে রবীন্দ্রনাথ ৬৯ 
উল্লেখ করেছেন--“ভাডুদত্তও বাঁদর বইকি, কবিকষ্কণ সেটা কালো অক্ষরে ঘোষ 
করে দিয়েছেন! কিন্তু এই বাদরগুলৌর উপরে আমাদের যে অবজ্ঞার ভাব আসে সেই 
ভাবটাই উপভোগ্য ।৮ | 

জীবনের একেবারে সমাপ্তিপর্বে ভাড়ুদত্তের উদ্দে্তে মহত্তম অর্থট নিবেদন 
করেছেন। “সাহিত্যের স্বরূপ” গ্রন্থের “সাহিত্যের মূল্য” ( এপ্রিল, ১৯৪১) প্রবন্ধ 
লিখেছেন--“কবিকক্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদূত হতে পারে, কিন্ত 
রইল তার ভাড়ুদত্ত।” 

‘সাহিত্য’ গ্রন্থের “কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রবন্ধে কবিকন্কণের ঝচনাকে একটু 
অন্তভাবে ব/বহার করেছেন এবং কিছু কৌতুকরসেরও সৃষ্ট করেছেন। কবির নিজের 
রচনার অম্পষ্টতার অভিযোগ খগ্ডনের উদ্দেস্তেই, অতিষ্পষ্টতা যে বিরূগ কাব্যরসবঞ্চিত 
. হয়, তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে ফুল্পপ্নার বারমাস্তা থেকে এই ছু-লাইন উদ্ধার করেছেন 


দুঃখ করো! অবধান, দুঃখ করো অবধান 
আমানি থাবার গর্ত দেখে! বিদ্যমান । র্‌ 
কবির রচনাকে ‘কাব্য’ বলে 'যার! ব্যঙ্গ করতো, তাদের উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত লাইন 
দুটিকে “কাব্যু* নামে অভিহিত করেছেন। 
তার বহু রচনাতেই নানাভাবে মঙগলকাব্যের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় । মঙ্গলকাব্য 
সম্বন্ধে কবির আগ্রহই এতে প্রমাণিত হয়। মঙ্গলকাব্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তার ধারণা 
এতই উচ্চ ছিল যে তিনি ‘চার অধ্যায় (১৩৪১) উপন্যাসের প্রগতিশীলা নায়িকা 
এলাকে দিয়ে মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনামূলক গবেষণায় লিপ্ত করেছেন। 
মজ্লকাঁব্য মধ্যযুগের বাংলামাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধার! । লৌকিক বা অপৌরাণিক, 
ধর্মভিত্তিক, কাহিনীপ্রধান মঙ্গলকাঁবে)র তিনটি প্রধান ধারার প্রকাশ ঘটেছে মনসামঙ্গল, 
চত্তীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল নামে যথাক্রমে পঞ্চদশ, যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে | কাব্যাকারে 
এগুলির আবিষ্কারের পূর্বেই এদের কাহিনী ও সঙ্গীত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত: 
ছিল, বৃন্বাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত; গ্রন্থে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যের 
আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু জনসাধারণের ধর্মাচরণ 
প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস লিখেছেন 


ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

দন্ত করি বিষহরি পূজে কোন জন । 

পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহুধন ॥ 
--. অঙ্গুলকা ব্যগুলি যখন প্রথম পাওয়া গেল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, তখনই 
তারা সম্পূর্ণরূপে গঠিত | কিন্ত সম্পূর্ণগঠিত যে কোনিও নতুন রচনাধারার পিছনে একটি 


বত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


অসম্পূর্ণ, অসংগঠিত, নানা অংশে বিভক্ত দীর্ঘ প্রাথমিক পর্ব থাকে । এটিকে অঙ্গগীলন, 
পর্বও বলা যায়। I 

মঙ্গলকাব্যের অনুশীলনপর্বটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার “সাহিত্য? গ্রন্থের “সাহিত্যস্থতি' 
প্রবন্ধে একটি সুন্দর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। রামায়ণের বিভিন্ন রূপান্তরের বর্ণনা 
দিয়ে কবি লিখেছেন -- “দেশের সাধারপ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা 
, টুকরা কাব্য হইয়া চারিদিকে ঝাঁক বাধিয়া বেড়ায। তারপরে একজন কবি বড় 
পিও করিয়া তোঁজেন। হরপার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার 
কত কাহিনী যাহা মূল রামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখেমুখে পল্লীর 
আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্য ভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন 
সময় কোনো! রাজসভার কবি ষখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনে! বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান 
গাহিবার জন্য আঁহৃত হইয়াছেন, তথন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া 
মাঞ্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বডো করিয়া দাড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নৃতন 
করিয়া, বিচ্ছি্নকে এক করিয়া দেখাইিলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও 
প্রশস্ত করিয়া দেখিয়। আনন্দলাভ করে । ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরে! একটা! 
পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া ষায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরাঁমের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস 
প্রভৃতির :মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্ের অয়রামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা 
বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিভাকে বৃহৎ সাহিত্যে বাধিবার প্রয়াস ।? 

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রথম প্রয়াস বলে 
কবির বক্তব্যটি গৃহীত হতে পারে । “সাচিত্যস্থষ্টির পূর্বে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ‘লোকসাহিত্য’ 
গ্রন্থের অন্তর্গত “গ্রামাসাহিত্য; প্রবন্ধে প্রায় অঙ্থরূপ মতামত ব্যক্ত হয়েছে। 


. ॥ প্রস্তাবনা! 


মঙ্গলকাব্যসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ -অলোচনাগুলি স্থান পেয়েছে তাঁর “লোক- 
সাহিত্য’ গ্রস্থের অন্তর্গত “গ্রাম্যসাহিত্য? ( ১৩০৫) প্রবন্ধে, "সাহিতা? গ্রন্থের “বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য? (১৩০৯) প্রবন্ধে, “কালাস্তর+ "গ্রন্থের “বাতায়নিকের পত্র (১৩২৬) 
ও শশক্তিপূজা' ( ১৩২৬ ) প্রবস্ৃটিতে ৷ 

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাঁযা ও সাহিত্য গ্রন্থটির দ্বিতীয়” 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটকে . কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা 
ও সাহিত্য’ প্রবন্ধটি লেখেন। এখানে মঙ্গলকাব্যের এঁতিহাপিক মুল্য, দেবীদের রপ- 
রঙ্গিনী মুতি ও খামথেয়ানি প্রকৃতির পরিচয় দান করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় 
সমাজে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির বিরোধ, সমন্বয় এবং নতুন পরিণতির কথা বলে বৈষ্ণব-' 
সাহিত্যের অস্থ্যুখান ও শাক্ত এবং বৈষ্ণবধর্মের তুলনামুলক আলোচনা করেছেন।” 


মগলকাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৭১ 


“গ্রাম্যসাহিত্য” প্রবন্ধে গ্রাম্য ছড়া অবলহ্ছন করে শক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের 
সামাজিক দিকটি তুলে ধরেছেন। 

“বাতায়নিকের পত্র" প্রবন্ধে মঙ্গলকাব্যের ধর্ম সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য করেছেন ' 
এবং “শক্তিপুজ!” প্রবন্ধে এই মন্তব্যগুলিরই কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 

বন্তুতপক্ষে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা, মলকাঁব্যের ধর্ণীয় প্রকৃতি এবং : 
সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক যথাক্রমে “বজতাঁষা ও সাহিত্য” এবং €গ্রাম্য-নাহিতা” প্রবন্ধে 
প্রকাশিত । “কালান্তর* গ্রন্থের আলোচনাগুলি এই প্রবন্ধছুটির আলোচনার 
প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর পরের, এবং অনেকটা! বিক্ষিগুভাবে লেখা, বিষয়ের সঙ্গে 
গভীরভাবে অস্থিত হয়ে লেখা নয়। পূর্বের আলোচনার জেরও নয়, তাই মন্তব্যগুলি 
ধর্মে এক হলেও প্রকৃতিতে কিছু কঠোর হয়েছে । 

প্রথম রচনাগুলির কালে প্রাকৃ-পঞ্চীশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের লেখায় বঙ্গীয় ও ভারতীয় 
চেতনার উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় যুগের লেখায় বিশ্বপ্রেক্ষাপট এসে পড়েছে 
এবং ওন্ড-নিউ টেস্টামেণ্টের সলে ভুলনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গ্রাম্য, একাস্ত দেশজ 
রচনাগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। 

কবি যখন “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রবন্ধটি লিথছিলেন, ঠিক সেই সময়েই “ইতিহাস” 
গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস” (১৩০৯) প্রবন্ধটিও লেখা | উভয় প্রবন্ধেই 
ভারতবর্ষের ও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে একই জাতীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। 

‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে লিথেছেন--“ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি 
এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকাঁলের একটা ছুং্বপ্ন কাহিনী 
মাত্র ।*.-বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই,*.কিন্ত বিদেশ 
যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর, নানক, চৈতন্তঃ 
তুকারাম ইহাদ্বিগকে জন্ম দিল কে ?” 

“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” প্রবন্ধে লিখেছেন-_“আমর! দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে 
বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস বনম্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে 
পাইতেছি। যে-সকল গ্রস্থকে বাংলার ইতিহাস বলে তাহাও পড়া গিয়াছে।-. নে 
সকল বিবরণ যদি কোন দৈব দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তবে বাংলাদেশকে 
চিন্নিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে |...কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন-শী, 
পরাগল খাঁ, ছুটি থর সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস 
‘আমাদের কাছে অনেকটা! সজীব হইয়া! উঠিয্াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছা- 
কাছি ছিল, নানা উপজ্রব উচ্ছ ব্খলতা সত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হস্ততার পথ ছিল, 
ইহা এমন একটি কথ! যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্ৰকৃতপক্ষেই প্রতিহাঁসিক।-"" 
সকল প্রলয়শক্তি ও হন্রনশক্তি অনৃস্তভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে 
সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হুইয়া যায় ।৮ 
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মঙ্গলকাব্য সত্যই মধ্যযুগের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইতিহাসকে 
ধরে রেখেছে। কবি কিন্তু মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ উদবাটনে তার ধর্মীয় স্বরূপের দিকেই 
বেশি জোর দিয়েছেন। আবার এই স্বরপের বর্ণনায় দেবীদের সংগ্রামী কার্যকলাপের 
_ বিবরণই বেশি স্থান পেয়েছে। 

ESI CE SEE নর ET 

- ভারতবর্ষের প্রাচীনপর্বে অর্থাৎ বৌদ্ধ-পূর্ব পর্বে শুধু আর্য-অনার্য সংঘাঁত। বৌদ্ধ 
ঠা এই সংঘাত চলেছে, তবে একটু অন্তভাবে। এই ছুটি পর্যায় সম্বন্ধে 
কবি লিখেছেন__আর্য-অনার্য যখন মেশে নাই তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার 
ভদ্র-অভদ্রমণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, তখন 
, ঝাড় উঠিয়াছে।» 

কবির মতে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝড়ের মুখে মঙগলকাব্যগুলির কৃষ্টি । 

প্রথম বড়টির বিস্তৃত পরিচয় কয়েক বছর পরে লেখা “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” 
(১৩১৯/১৯১২) গ্রবন্ধটিতে পাই। কৌতুহলী পাঠক কবির অনবস্থ রচনীটি পড়লে 
একই সঙ্গে বেদ উপনিষদ্‌ রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধধর্মের উীনপতন প্রভৃতি সমেত 
সমগ্র অতীত ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসটি পেয়ে যাবেন। “বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য” 
প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত পূর্বাঙাপ দেওয়া হয়েছে। 

অনার্ধদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন শিব। আর্য-অনার্ধ-বিরোধে তিনি অনার্ধপক্ষের 
সবচেয়ে বড় অবলম্বন ছিলেন। মহাভারতে কিরাতদের এই দেবতা শিবের কাছে 
অর্জুনকে হার মানতে হয়েছে । আবার শিবভক্ত বাণ-অন্ুরের পরাজয় ঘটে কৃষ্ণের 
কাছে। বৈদিক যজ্ঞে যে শিবকে শ্বীকার করা হত না, তার পরিচয় রয়েছে দক্ষষজ্ঞে। 
আবার শিবের অনার্য অনুচরেরা দক্ষষজ্ঞ পণ্ড করে দেয়। 

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট হল বিরোধীকে ধ্বংস না করে তাঁর সঙ্গে সমন্বয় 
সাধন কর! । - 

আর্যর! শিবকে বশীভূত করে। বৈদিক কের সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে আর্ধদেবডরে 
নিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে যেমন বুন্ধকে হিন্দুর দশ অবতারের অন্যতম' 
করা হয়। 

শিব হয়ে গেলেন বৈদিক রুদ্র এবং ঘআর্য-অনার্ধের প্রথম পর্যায়ের লড়াইএর 
একটা ধর্মীয় মীমাংসা হয়ে গেল । 

শিব রুদ্র হলেও অনার্য শিবত্বেব খোলসগুপ্ি টি ছাড়েন নাই। কবি, 
তার দ্বৈতরুপের সুন্দর বর্ণনা করেছেন, “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা» প্রবন্ধে 1-_ 
“আর্ষের দিকে তিনি যোগীশ্বর কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণে আনন্দে নিম, তাহার 
দিগবাস সন্গ্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ; অনার্ষের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিন 
ধারা, গঞ্জিক! ও ভাঙ-ধুতুরার উদ্মত্ত। আর্ধের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতির্ূপ এবং 
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সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধযন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন ; অন্যদিকে 
তিনি ভৃতপ্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গ- 
পূঙ্গা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্ধদের সমস্ত ভামসিক উপাঁসনাকে 
আশ্রয়দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শীস্ত করিয়! নির্জনে -ধ্যানে জপে 
তাহার সাধনা ; অন্তদিকে চড়কপূজ প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া ও 
শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদাক্ুণভাবে তাহার আরাধনা ।” 

শিব আর্যদেবতাঁয় পরিণত হলে অনার্ধরা শক্তির আশ্রয় নিলে শ্্রীদেবতাদের 
মধ্যে। 

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে মৌর্যযুগে "যখন নাগরিকসভ্যতা বিস্তার লাভ করতে থাকে 
তখন থেকেই তাস্ত্রিকতার রবরবা শুরু । অপ-্যানযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভাগ্যোরতি 
বিলম্বিত হয়, কিন্তু তান্ত্রিক যস্প্রক্রিয়ায় ভ্রুত ফললা'ভ ঘটে, এই ধারণায় তাস্ত্রিকতার 
প্রভাব বাঁডতে থাকে । তার্্রিকতার মধ্য দিয়ে অনেক স্ত্রীদেবতা- তখন প্রতিষালাভ 
করতে আরম্ভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্্রীদেব তাদের কিছু পরিচয় ব্যক্ত 
করেছেন ““বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে । কবি লিখেছেন,“শিব যখন ভারতবর্ষের 
মহেশ্বর তখন কালিক! অন্তান্ত ০০ পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি 
করিয়াছিলেন |” 

“কুমারসন্ভবেঃ শিবের বিবাহকালে পানী মাতৃকাগণ ও সর্বশেষে কপাল 
ভূষণ! কালীর পরিচয় দিয়েছেন। 

‘মেঘদূতে’ও এই কালিকার পরিচয় আছে।--“তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা; 
ছিলেন মহেশ্বর | মাঁলতীমাধবেও করালাদেবীর পুজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা 
দেখা যায় তাহা কখনোই আর্ধপমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে 
করিতে পারি না|”, 

“কাদদ্বরী'তে একই দৃশ্য ।_-“কবি দ্বণার সহিত অনার্ধশবরের পুজাঁপদ্ধতির যে 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংসঘার! বলিকর্ম 
তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল? 

' “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারায় একস্থপে লিখেছেন, “দেবীতত্ত্রের মধ্যেও একদিকে 
হৈমবতী উমার সুশোভন! আর্যমূতি, অন্তকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসন! 
অনার্যমুত্তি । 

এই দ্রীদ্েবতাকে অবলম্বন করে আর্ধতন্ত্রের সঙ্গে অনার্যতম্ত্রের লড়াই শুরু হয়। 
এখন আর আর্ধে-অনার্ষে সংগ্রাম নয়। এখন সংগ্রাম ভদ্র অভদ্রেঃ জ্ঞানী' 
অজ্ঞানীতে । এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝড়। এখন “গ্রবলতাগ্রাপ্ত অনার্ধদের সহিত 
্রাহ্মণপ্রধান আর্ধদের দেবদেবী ক্রিঘাকর্ম লইয়া এই বে বিরোধ বাধিয়াছিল, 
সেই বন্ুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত 


Se 
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করিতেছিজ, দীনেশবাবুর বঙ্গভাঁষা ও সাহিত্য পড়িলে ভাহা৷ স্পষ্টই বুঝা যাঁয়।”» 

কবি কোন রচনায় কিন্তু এই বিপ্লবের চিহ্ন পান নাই, কারণ এসব ঘটনা মল 
কাব্য যুগের অনেক পূর্বের, বৌদ্ধযুগের ঠিক পরে আধুনিক' ভারতবর্ষের ( কবির মতে) 
হুচনা-পর্বে। কবি অঙ্ুমানে এই ঘটনার ঘনঘটার এইভাবে আভাস দিয়েছেন 
“সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতা মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়া- 
ছিল; তখন সমস্ত সাজ-সরপ্রাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর এক দেবতা 
অধিকার করিয়া পৃজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার 
বিগ্রহে আর এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের 
প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক এই সময়কার কথা 
সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুজিয়া পাই না৷? 


৷ কাব্যকথা ॥ 


কাংলায় দ্বিতীয় ঝড় পর্যায়ের প্রথমাবস্থায় কবি মনে করেন শক্তিদেবীগুলির 
আবির্ভাব । শিবের স্থলে তখন নিয়ের জনসাধারণ শক্তিকে আশ্রয় করেছে--“সাঁধারণ 
মায়াকেই, শাস্তশবরূপের শক্তিকেই মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের উর্ধ্বে দাড় করাইবার 
জন্তু থেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধীশের চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই 
এক বিদ্রোহ ৷” 

এবার কবি চণ্তীপ্রসঙ্গে এসেছেন। 

কবির মতে “অধুনাতন কালে দেবী চণ্তীর মধ্যে যে ভীষণ ভাবের আরোপ 
কয়! হইয়াছে এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল । শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে 
চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একাস্ত শাস্তনিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন ।” 

এবার শিবের ছুর্গতি। “তাহার এড কালের প্রাধান্ত “মেয়েদেবতা” কাড়িয়া 
লইবাঁর জস্ত রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; শিবকে পরাস্ত হইতে হইজ।” 

স্পষ্ট বোবা যায় “এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ই ভরসাধারগের কলহ । উপেক্ষিত 
সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্খশক্তি মাতৃদেবতাঁর আশ্রয় লইয়া ভদ্রুসমাজের শীস্তসমাহ্তি 
নিশ্চে্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্ভত হইয়াছিল।” 

ধ্যানী শিব তখন জ্ঞানী গৃহস্থ ও সদ্যাসীদের কাছে সম্মানের আসনে অধিষ্টিত। এই 
জ্ঞানীর দেবতার কাছে অজ্ঞ দরিদ্র সাধারণ মানুষ আনন্দ পেতো না । জ্ঞানীরাও 
তাদের অবজাভরে দূরে রাখতো ।- কবি বলেছেন, “ধন ও দারিজ্রোর মধ্যেই হউক, 
উচ্চপ্ ও হীনপদের মধ্যেই হউক, বা জ্ঞানী অজ্ঞানের মধ্যেই হউক, যেখানে এত 
" বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটে সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থকা 
মনেই" 


মঙ্গলকাবা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 8৫ 

সমাজের দুটি স্তরের ভেদরেখাটি সুন্দরভাবে কবি তুলে ধরেছেন। আধ্যাত্মিক 
বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই বিভেদবোধ এবং বিপ্লবের প্রচেষ্টা স্বভাবতই তৎকালীন সামাজিক 
মান্সটিও তুলে ধরে । তবে কবি সে প্রসঙ্গে যান নাই । 

কবি লিখেছেন, _“এইরূপ- বিদ্রোহকালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে 
গেলে প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষণতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় 
হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ) ভয় জশ্মাইবার সময় চণ্ডী | তাহার ইচ্ছা কোনো 
বিধিবিধানের ছারা নিয়মিত নহে, তাহ! বাধাবিহীন লীলা ; কখন কী করে, কেন 
কী রূপ ধরে, তাঁহা বুঝিবার দে| নাই--এইজন্ক তাহা তয়ঙ্কর-1 

এবারে মঙ্গলকাব্যের 'আবির্তাবকালপ্রসঙ্গে কবি লিখেছেন--.“আঁমাদের চক্ষে 
বঙ্গসাহিত্যিমঞ্চের প্রথম ষবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ 
বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে 
দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্তীবিষহরি ও শীতলার আক্রমণ-ব্যাপার সুন্দর 
বর্ণনা করিয়াছেন । এই সকল দেবরেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ 
দ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বঙ্গাহিতো (মঙ্গলকাব্যে ) তাহাদের ব্যবহারে দেখা 
যায়।” 

কবি চণ্ডীকেই সংগ্রাধীদেবীদের শীর্ষস্থানে রেখেছেন। তাই লিখেছেন, 
“প্রথমেই চোখে পড়ে--দেবী চণ্ডী নিজের পৃজা-স্থাপনের জন্তু অস্থির যেমন 
করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে পুজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে 
বুঝা যায়, পুজা লইয়া এক বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি - যাহাদিগকে আশ্রয় 
করিয়া দেবী পুজা প্রচার করিতে উদ্যত তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে 
নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয় |” 

কবি প্রথমে দেখিয়েছেন, দেবী চণ্ডী কালিকারই একটি সংস্করণ। তারপর 
দেখালেন তিনি নিয়শ্রেণীর কল্যাণকারিণী দেবী । এর পর কবি বলেছেন,--“শিবের 
পৃজাকে হতমান করিয়াই নিজের পুজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাহার 
স্বামী বটেন, কিন্ত তাহাতে কোন সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। 
এই লড়াইয়ে পদেপদে দয়ামায়া বা স্তায়অশ্তায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে ।” 

উদ্বাহরণ হিসেবে ব্যাধের প্রতি দেবীর অক্ক্পণ ও অকারণ দয়া এবং কলিঙ্গরাজ 
ও ধনপতির প্রতি অকারণ পীড়নের উল্লেখ করেছেন। দেবীর কার্যকলাপের মধ্যে 
প্ধর্মনীতিসংগত কার্কারণমালা দেখা যায় না।” 

সংসার-নিয়মের মধ্যেও কবি. এই অসঙ্গত কাণ্ডের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেছেন_ “সংসারে 
 জুখছুঃখ বিপৎ্সম্পদের যে আবর্তন দেখিতে পাই তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির হুসংগতি 
খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন |” 

কবি দেবীস্বভাবের মধ্যে তৎকালীন রাজশক্তির ছায়া দেখেছেন। “তখনকার 


৭ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


নবাববাদশাদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল; তাঁহাদের খেয়ালমতে সমস্ত 
হইতে পারিত। ইহারা দুয়া করিলেই সকল বাঁধা অতিক্রম করিয়া নীচ বৃহৎ 
হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ 
হইতে রক্ষা করিতে পারিত না।” দিল্তীশ্বর ও জগদীশ্বর তখন এক হয়ে গেছে । 

মজলকাব্যের খামখেয়ালি দেবীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্তে সর্বদাই “করছ্বোড়ে বসিয়া 
থাঁকিতে হয় ।* 

এই শক্তির আকর্ষণী শক্তিও প্রবল। ইহার কাছে প্রত্যাশার সীমা নাই আর 
ইহার কৃপা থাকলে অস্তায় করেও জয়ী হওয়া যাঁয়। একে প্রকৃত ধর্ম বলা যায় 
না, কারণ “যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও 
প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয় ।” 

এই শক্তির পক্ষে কবি বলেছেন--“যে-সময় বাদশাহ ও নবাধের অপ্রতিহত ইচ্ছা 
জনসাধারণকে ভয়ে বিশ্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং স্তায়-অন্যায় সম্ভব- 
অসন্ভবের ভেত্ব-চিহকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্যশৌক বিপৎ্সম্পদের অতীত 
শাস্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। 
রাগছেষ-গ্রসাঘ-অপ্রমাদের-লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছাকারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের 
চরমাদর্শ ।* 
চণ্তীর কলিঙ্গবিদ্বেষের ও ইন্দ্রপুত্রকে অভিশাপ দেওয়ার কবি একটি এঁতিহাসিক 
অর্থ নির্দেশ , করেছেন কলিঙ্রাজবিরোধিতা শৈবধর্মঘ্বেধীদের আক্রোশ ছাড়া 
কিছু নয়! ইন্পুত্রনির্বাতনের মধ্যে অনার্যদের হাতে আর্যনিগীড়নের ইঙ্গিত থাকতে 
পারে। 
ধনপতি প্রসঙ্গে বলেছেন--“উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাঁসক। শুদ্ধমাত্র এই 
পাপে চণ্ডী তাহাকে নানা হুর্গতির দ্বারা পরাস্ত. করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ 
করিলেন।” | 

দেবতার লড়াই প্রসঙ্গে কবির একটি সুষ্পষ্ট অভিযোগ দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে 
“বাঁতায়নিকের পত্রে’ উত্থাপিত হয়েছে। আদর্শগত ভালমন্দর ভিত্তিতে এক মত 
ছেড়ে আর এক মত গ্রহণের প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু যেখানে সব দেবতার বৈশিষ্ট্যই 
সমান, সেখানে একজনকে ছেড়ে আর একজনকে গ্রহণ করানোর চেষ্টার মূলে 
কোন যুক্তি নাই । 

মঙ্গলকাব্যের কবিরা স্বপ্াদিষ্ হয়ে কাব্য লেখেন। এই স্বপ্নেরও ছুটি তাঁৎপর্যের 
কথা কবি বলেছেন তাঁর “বাতায়নিকের পত্রে। অয়ন,” বস্তু, আশ্রয়, সন্মানহীন 
মানুষেরা! শক্তির আশ্রয়ে সর্বসিদ্ধির যে স্বপ্ন দেখতো, কবির স্বপ্ন তাঁরই প্রতীক । : 

হ্প্পের দ্বিতীয় তাৎপর্যটি শ্লেষাত্মক | অধর্মের জয়গান করতে গিয়ে "লজ্জিত 
কবিরা কৈফিয়ত দেবার ছলে মাথা চুলকিয়ে বললেন, “কী করব, আঁমার ওপর ্বপ্রে 


মললফাব্-প্রসঙ্গে রবীন্রনাথ ৭৭ 


আঁদেশ হয়েছে৷? এই স্বপ্ন একদিন আমাদের সমস্ত দেশের উপর ভর করেছিল। 

‘বাঁতায়নিকের পত্রে” মঙ্গলকাব্যের দ্েবীদের সম্বন্ধে মন্তব্য খুবই কঠোর হয়েছে। 
কবি লিখেছেন,_-“সেদিনকার শক্তির শ্বপন স্বপ্নমাত্র, সে স্বপ্নের মূল ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমেব 
মধ্যে ।**'সেই চণ্ডী ন্যায়-অন্যায় মানে ন! ; সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ 
করে না; সে যেন-তেন প্রকারে ছোটকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে 
শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য 
" দুর কররার প্রয়োজন হবে না) যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলপ্তভরে 
সেখানে তাকে তেমনিভাবেই রাখা চলবে । কেবল করজোড়ে তারত্বরে বলতে 
হবে__মা, মা, মা ।* | 

দেবীদের প্রধান প্রতিপক্ষ “চাঁদসদাগর কিম্বা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছু 
দূর. পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল । মারের পর মার খেয়েছে, 
কিন্তু ভক্তিকে ঠিক জায়গা থেকে নড়তে দেয় নি। মিথ্যা এবং অন্যায় চারদিক 
থেকে তাদের আক্রমণ করলে; চণ্ডী বললেন, ভয়ে অভিভূত করে, দুঃখে জর্জ'র 
করে ক্ষতিতে দুর্বল করে, মারের চোটে মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে 
জোর করে আমার পুক্তা আদায় করবই ॥ নইলে? ‘নইলে আমার প্রেষ্টিজ 
যায়।” ধর্মের প্রেটটিজের জন্যে চণ্ডীর খেয়াল নেই, তার প্রেষ্টিজ হচ্ছে ক্ষমতার 
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শেষে সদাগরের| মাথা কেট করেছে । কবি মন্তব্য করেছেন, “শক্তি তাদের 
এতদিন যে এত দুঃখ দিয়েছিল, সে দুঃখে তেমন অপমান নেই . যেমন অপমান 
শেষ কালে এই মাথা হেট করে। যে আত্মা অভয়, যে আত্মা অমর, সে আপন 
প্রতিষ্ঠা থেকে নেমে এসে ভয়কে মৃত্যুকে দেবতা বলে, আপনার চেয়ে বড়ো বলে 
মানলে, এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাঁওয়। গেল।” 

“বাতায়নিকের পঙ্' লেখাটিতে বিশ্বকবির আত্ম! ধ্বনিত হয়েছে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
তখন সবে সমাপ্ত হয়েছে। সারা গৃথিবীধ্যাপী হিংসার হানাহানিতে কার চিত্ত তখন 
বিধ্বস্ত । বিশুর শিষ্যদের দানবীয় আচরণের তীব্র প্রতিক্রিয়া মঞ্খলকব্যের দেবতাগুলির 
ওপর বর্ধিত হয়েছে । | 

কবির মন্তব্যগুলি দেশে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্বষ্টি করে। সেই সব প্রতিবাদের 
জবাব দিতেই 'শক্তিপূজা+ প্রবন্ধটি লেখেন। কবি লিখেছেন,--““আমাদের দেশে 
শিব ও শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে দুটি ধারা দেখতে পাই । তার মধ্যে একটিকে শাস্ত্রিক 
এবং আর একটি লৌকিক বল! যেতে পারে | শান্ত্রিক শিব যতী, বৈরাগী । লৌকিক 
শিব উন্মত্ত, উচ্ছজ্ঘল। বাংলা মঙ্গলকাব্যে এই লৌকিক শিবেরই বর্ণনা দেখতে 
পাই। এমন-কি বাঁজসভার কবি ভারতচন্রের অন্নদামঙ্গলে শিবের যে চরিত্র বর্ণিত, 
সে আর্ধসমাজসম্মত নয় ।.''বাংলা মঙ্গলকাব্যে শক্তির যে স্বয়প বর্ণিত হয়েছে সে 
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লৌকিক এবং তার ভার অন্যন্মপ। সংসারে যারা পীড়িত, যারা পরাজিত অথচ এই 
পীড়া ও পরাজয়ের যারা কোনো ধর্মসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছে না, তারা শ্বেচ্ছাচারিলী 
নিষ্ঠর শক্তির অন্তায় ক্রোধকেই সকল দুঃখের কারণ বলে ধরে নিয়েছে_এবং . 
সেই ঈর্ষাপরায়স! শক্তিকে স্তবের বারা, পুজীর দারা, শীস্ত করবার আশাই এই-সকল 
মঙ্গলকাবোর প্রেরণা |”. 

এখানে কবি মঙ্গলকাব্যের একটি প্রেরণার উল্লেখ করলেন। এই প্রেরণার মহিমা 
একটু পরেই আরও বিস্তৃত করে দেখিয়েছেন, "দল্গার উপাস্ত দেবতা শক্তি, ঠগীর 
উপাস্ত দেবতা শক্তি, কাঁপানিকের উপাস্য-দেবতা শক্তি।...পশুবলি বা নিজের 
রক্তপাত, এমন-কি নরবলি শ্বীকার করে মানত দেবার প্রথা শক্তিপৃজ্জায় প্রচলিত । 
মিথ্যা মামলায় জয় থেকে শুরু করে জ্ঞাতিশক্রর বিনাশ কামনা পর্যন্ত সকল-প্রকার 
প্রার্থনাই শক্তিপুজায় স্থান পাঁয়। একদিকে দেব-চরিক্রের হিংস্রতা, অপরদিকে 
মানুষের-ধূর্মবিগরহীন ফলকামনা,...শক্রিপুজজার যে অংশ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে 
জড়িত সে অর্থকে অসঙ্গত বলা যায় নাঃ কারণ লোকগ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচি্কে 
সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকলভাবেই শক্তিপূজা চলছে 
অন্যায় অসভ্য সে পুজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচায় । 

বস্তুতঃ কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি .বিষয়টি জারও জটিল করে ফেলেছেন ' এবং 
হয়তো অভিযোগকারীদের সন্থষ্ট করতে পারেন নাই। শক্তির মদমত্ততাকে সর্বজনীন 
পটভূমিকায় টেনে এনেছেন এবং মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সর্ববিধ তন্মন্ত্রের পুল্লাপদ্ধতিকে 
এক করে ফেলেছেন। কিন্ত মঙ্গলকাব্যের দেবতার পুজা ও শক্তিপূজা এক নয় | 


॥ প্রাসলিক-কথ। ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ষখন মঙগলকাঁব্য সম্বন্ধে ‘বঙ্গভাঁহা ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে তীর মতামত প্রকাশ 
করছিলেন তখনই _£ভারতবর্ধে”র ইতিহাস” নামে প্রবন্ধটি লেখা হয়। ১৩১৯ বঙ্গাবে 
রচিত 'ভাঁরতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” প্রবন্ধটি “ভারতবর্ষের ইতিহাঁস'-এরই বিস্তততর 
ও মন্পূর্ণতর রূপ প্রকাশ করেছে । অর্থাৎ ভারতবর্ষের জাতিগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত 
এবং ইতিহানগত একটি রূপরেখা প্রথম প্রবন্ধটি লেখার সময়েই করির চিত্তে সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। পরে সেটি আরও সুদৃঢ়সূল হয়েছে। 

‘বঙ্গভাষ| ও সাহিত্য প্রবন্ধে ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারার? ূর্বাভাসের কথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে 

মঙ্গলকাব্যের বিচারে রবীন্দ্রনাথ তার সর্বভারতীয় ধৰ্ম ও সংস্কৃতি চেতনার দ্বার! 
চালিত ইয়েছেন। ূ 

মঙ্গলকাব্য কিন্তু বঙগদেশের একান্ত নিজস্ব কাবা এবং বঙ্গদেশের বৃত্বাস্তটি 
একটু অন্তরকম । 


মললকাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৭৯ 


সমস্ত আর্যাবর্তে আর্ধধর্ম ও সভ্যতা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক কাল পরে 
বাংলা অঞ্চলে এই সভ্যতার প্রচার ঘটে। 

ইতিহাসে দেখা যায়, কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি ‘অস্তাজ’ 
নামে কথিত “অস্ট্রিক, গোষ্ঠীর জাতিগুলিই বাংলার আদিম অধিবাসী । কেউ কেউ 
এদের ‘নিষাদ? জাতিও বলেন। 

বহিরাগত আর্ষেরা নানা দলে বারে বারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রথধদিকের : 
আর্যর! অনেকেই বৈদিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত ছিল না । পরবর্তী খাটি বৈদিক 
আর্ধদের চাপে তাঁরা পূর্বদিকে হঠে যাঁয়। এরাই বাংলায় প্রথম অবৈদিক আর্য 
আগন্তক । কালক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের অনেকেই এদের সঙ্গে 
মিশে যায়। 

আর্-অধিকৃত উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে অনেক দ্রাবিড়ও এখানে পালিয়ে 
আসে এবং এখানকার অবৈদ্দিক ‘আর্য ও “অনার্দের সঙ্গে মিশে যায়। এই সব 
অবৈর্দিক জাঁতিরাই এখানে বৈদিক আর্যদের থেকে ভিন্ন একটি সভ্যতা গড়ে তোলে। 
তাঁদের ধর্ম ও ভিন্ন রূপ নেয়। আদিমতম ‘নিযাদ’ জাতির ভাষা, ধর্ম, অনেক সংস্কার 
বিশ্বাসও এখানকার জাতিচরিত্রের অঙ্গীভূত হয়। 

“তরেয় ব্রাহ্মণ থেকেই এ অঞ্চলের নাম শোনা! যায়! সম্ভবতঃ মিশ্রজাতি এবং 
অবৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী বলেই এই ব্রাঙ্ণগ্র্থটিতে এ অঞ্চল সম্বন্ধে ঘৃণাহ্থচক মন্তব্য 
আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মস্বত্রেও একই কারণে এদেশটি 
নিন্দিত হয়েছে । 

গ্রীক্-হুত্রে জানা যায়, সম্রাট আলেক্জাগারের সময়ে এ অঞ্চলে শক্তিশালী 
গিঙ্গরিডঃ জাতি বাস করতো । অথচ এই গৌরবের দেশীয় প্রমাণ সব লুপ্ত হয়ে গেছে, 
কারণ আর্যদৃষ্টিতে এ অঞ্চলটি খৃষ্টজন্মের তিনশো বছর আগেও অনার্যভূমি ছিল এবং 
সংস্কৃত পুরাণে ও সাহিত্যে অনার্ধগৌরব ভুলে ধরার রীতি ছিল না। 

অধূনা বধণান ও বীরভূম জেলার, কুম্থর, কোপাই, অজয় প্রভৃতি নদনদীর ধারে 
যে সব পুরতাত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, তাতে জানা যায়, খৃষ্ট জন্মের দেড় হাজার বছর 
আগে এখানে উন্নত সভ্যতা বিরাজ করতো ৷ বৈদিক আর্যসভ্যতার একটি অবৈদিক 
সমান্তরাল সভ্যতার অস্তিত্ব সহজেই এখানে অঙ্গমান করা যায়। মহাভারতেও এই 
মতের সমর্থন মেলে । | 

বৈদিক ব্ৰান্মণ্যধর্মের সুস্পষ্ট প্রভাব এখানে 'পরম ভাগবত? গুপ্তসন্রাটদের ( খৃষ্টীয় 
চতুর্থপঞ্চম শতাব্দী) আমল থেকে পড়তে আরম্ভ করে। তারপর এই প্রভাব 
অব্যাহতভাবে ক্রমাগত আত্মপ্রসার করে, এসেছে। শৈব শশাঙ্ক (সপ্তম শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ) ও পরবর্তী পালরাজাদের আমলে ( আহ্ুমানিক ৭৫০ খু থেকে ১০৫০ খৃ) 
এই প্রভাব অক্ষুধ্ণ থেকে সেনরাজাদের আমলে তা তুঙ্গে ওঠে । 


৮৪ বাংলা লাহিত্য পত্ৰিকা 


পালরাজারা ধর্মে বৌদ্ধ হলেও তাঁদের আমলে গর্গ, দর্তপাঁপি। কেদারমিশ্র, গুরব 
মিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা বংশাশ্ক্রমিকভাবে মহ্তিত্ব ও কটরপ্রথায় ব্রাঙ্মণশাসন চালিয়ে 
যান। | 

গুপ্তরাজাদের আমল থেকেই এখানকার স্থানীয় আদিম ধর্মবিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম ও 
পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম পাশাপাশি বাস করতে থাকে । 

বৈদিক ধর্ম রাজাহুকুল্যে প্রাধান্য পাওয়ায় স্বভাবতই অবৈদিক মতাবলম্বীরা তা 
প্রভূত পরিমাণে গ্রহণ করে, কিন্তু পূর্বের বিশ্বাসগুলি একেবারে ছাড়ে নাই! তাই 
মনে হয়, এই সময় থেকেই অবৈদিক বা লৌকিক ধর্সবিশ্বাসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া 
গুরু হয়ে যায়! এক ব্রাহ্মণ্যছত্রতলে এলেও সামাজিক আচার-আচরণ পুজা-পদ্ধতিতে 
দৈতভাব সৃষ্টি হয়। 

যারা ব্রাছ্ণ্যপ্রভুত্ব গ্রহণ করে নাই তারা স্বতস্ত্রভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে 
চলতে থাকে আর এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । এই শেষোক্ত বিশ্বাসীরাই উচ্চ- 
সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকে। 

একটি বিষয়ে কিন্ত সুম্পষ্ট সিদ্ধান্তে আস! যায় এবং তা হল, এখানে আর্ধসভ্যতার 
বিস্তার যহুবিলম্বিত হওয়ায় এখানকার আদি ধর্মবিশ্বাস, পৃজাপদ্ধতি প্রভৃতি বেশ 
সুসংগঠিত ও শক্তিশালী কূপ গ্রহণ করতে পেরেছিল । 
. ভারতের সব ধর্সবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই একটি প্রয়োজনভিত্তিক উৎসভূমি থাকে_ 

বৈদিক অবৈদিক উভয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই তা বলা যায় । তবে তা রূপায়নের পদ্ধতি- 
প্রকরণ প্রভৃতির বিচার করলে পৌরাণিক বা ব্রাহ্মণ্যমতের সঙ্গে লৌকিক মতের 
বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। 

বৈদিকমতের যাঞজ্জিক অনুষ্ঠান, বিরাট ও মহৎ দেবকল্পনার is লৌকিক ধর্ম- 
বিদ্বাসগুলিতে নাই । 

স্থানীয় লৌকিক দেবতাগুলি খুব সাধারণ উপকরণ নিয়ে be জীবনের সমস্যা! 
গুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। গাছ, গাছের জল, মাটির চিবি, পাথর. লৌকিক 
দেবতাদের আশ্রয়। নাচগান ও দেবমহ্মামুলক আখীনের মধ্য দিয়ে এদের 
পুজারাধনা । এ সম্বন্ধে আচার্য সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস” প্রথম 
থণ্ড পূর্বার্ধের ( পৃ ১৬-১৯ ) থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য তুলে দিচ্ছি 

“গ্রাম ছিল যতটা! মস্তব স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট-_কৃষিতে, শিল্পে, ধর্মাহু্ঠানে। গ্রামের 
যিনি অিদেবতা তীহাকেই গ্রামের লোকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 
নকল বিষয়ের চূড়ান্ত অধিকারী বনিয়! পুজা করিত। গ্রীমাধিদেবতা সাধারণতঃ 
দুইটি ছিলেন- পুরুষদ্দেবতা ও ভ্রীদেবতা ।....*.পুক্ুষগ্রামদেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, 
্ীগ্রামদেবতার প্রতীক ঘট ( একক বা জোড়! )। লগ! শিলাধণ্ড লিজদেবতারূপে পরে 
শিবের সঙ্গে খিলিয়্া গিয়াছে, লঙ্ব! না হইলে তাহা ধর্মরাজের পাদপীঠ সিংহাসন অথবা 


মঙ্গলকাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্রনাথ . এটি 

ভাঁহার পাছকার ও সিংহাসদের আধার কৃর্মরূপে কল্পিভ হইয়াছে। জলপূর্ণ ঘট 
( “বারি” ) ধর্মগিকুরের শক্তি কেত্কা-মনসা-কামিনীরূপে অথবা শিবের শক্তি চণ্ডী 
বা বিশালাক্ষী (আসলে বিষাল-আধি অর্থাৎ মনসা) রূপে পূজিত হইয়াছে ।...... 
গ্রামবাসীদের অনুষ্ঠান উৎসব সবই গ্রাদেবতাকে উপলক্ষ করিয়া ঘটিত। গ্রামদেবতার 
“বাৰ্ধিকপুজ্রায় নৃত্যগীত অভিনয়ের আয়োজন হইত। দেউলের নাটমন্দিরে অথবা 
দেহাঁরার সামনে আসর করিয়া দেবতার মাহাত্মগান গাওয়া হইত | বাঙ্গালাদেশের 
সাহিত্যকচি এইভাবে দেবপুজাকে উপলক্ষ করিয়া গ্রাম্য উৎসবের আয়োজনে . সঙ্গীত- 
বাস্ধের সহযোগে গড়িয়া উঠিতে থাকে ।.. দেব-মাহাত্যযময় গীতি দীর্ঘ হইলে. গেযবসতর 
গান্রপাত্রীর 'পাঞ্চালিক” অর্থাৎ পুতুল-রূপ (9091) দেখানো হইত্‌। অর্থাৎ 
পুঁতুল-নাচের সঙ্গে চলিত নাঁচ-গান। - পুতুলের অভাবে, 'ছোট আসর হইলে, পট্টি 
" দেখাইয়া! গান চলিত |» i 

এইভাবে দেবতার ম্হিমা-প্রকাশক ছোট 'ছেটি কাহিনী একদিকে, অন্তদিকে 
সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়_-এই হল বাংলার দেশজ দেবাহিষ্টান। এই কাহিনীই পরে মঙ্গল- 
কাব্যে বিস্তত বিচিত্রন্ূপ গ্রহণ করে কিউ লৌকিক পটার ধর বিনতে তায 
মহিমা অটুট থাকে । 

এই লৌকিক দেবকল্পনায় দীদেবতার একটি হু আমন ছিল।- দেবগুঝি 
আদিম অনার্ধদের দ্বারা হুষ্ট, তাতেই বোঝা যায়। বৈদিক আর্ধরা- ছিলেন পিতৃ- 
আস্তিক, কিন্ত আদি বাসিন্দারা ছিল 'মাতৃতাস্তরিক ৷ শৌকিক নেববানার্ম তাই 
“মাতৃত্বের প্রাধান্ত বেশি। 

জারা জিডি 
সংখ্যা কম ছিল-বলে পত্ডিতের! -অঙ্গমান করেন! নিবিচারে যুদ্ধে পরাজিত করে 
অনার্ধদের হটিয়ে দিলেও -অনার্ধরমণীদের গৃহিণী করতে বাধতো না! ।- দ্বয়ং মনও 
ৃ্রা্্ী-্রহণ অস্থমোদন করেন। অন্্ুলোমবিবাহ এ ভাবে সামাজিক মৰ্যাদা পায়। 
., মহাভারতে শুদ্রানারীর সঙ্গে মিলনের অজ প্রমাণ মেলে ।, _আৰ্যজনাৰ্য সংঘাত- 
পর সমঘযযুগে দেশ “ধর্মসংকর’ ও বিনসংকরে' পূর্ণ হয় । | 

" খাংলাতেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই । এখানকার আদি সভ্যজাতিরা আদিমতম 
অনার্যরমণীদের জোর'করেই গ্রহণ করতো বলে মনে' হয়, বিবাহিত মেয়েদের সিছুর 
, ও লোহার মধ্যে তার ছাপ থাকা চিচিত্র নয়। পরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ধম ও 
সংস্কার গ্রহণ করলেও গৃহ্ণীরা অনারধর্ম ও সংস্কার ছাড়লো না । 

বস্তুতঃ পিভৃতান্ত্িক আৰ্যবৈদিক ও ব্ৰাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রমণীর! বহুকালাবধি 
যেন দ্বিতীয়শ্রেণীর নাগরিক । তাঁদের বৈদিক মন্ত্রউচ্চারণ করতে নাই, স্বামী ছাড়া 
ধর্ম নাই প্রভৃতি সংস্কারপুলি তাঁদের অনার্ধউৎসের কথাই প্রতণ করিয়ে দেয়। বাংলাতেও 
নানা ব্রতপার্বণ,' লৌকিক দেবতাণুপির পুজা, বরাবরই মেয়েদের, একডয়ারে থেকে 
গ্েছে। 

১১ 


৮২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা 'ও সাহিত্য” প্রবন্ধে আর্-অনার্ধের প্রাথমিক সংঘাতের যে 
উল্লেখ করেছেন, বাংলার ক্ষেত্রে তথা বাংলার লৌকিক ধর্মাশ্রিত মঙ্গলকাঁব্যগুলির 
ক্ষেত্রে ত! প্রযোজ্য নয়। এখানকার লৌকিক বা আর্বপ্রভাবমুক্ত ধর্মবিশ্বাস ও 
আচরণগুলি স্বার্ধীনভাবেই গড়ে উঠেছে। 

মুদলমানবিজয়পূর্বে অর্থাৎ ছাদ্শ শতাব্দী ও তার পূর্বে আর্যবান্ষণ্যধর্মের 
আচার আচরণ, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি নিয়ে স্বতন্ন ও স্বাধীন ভাবে বিরান করতো। 
"পৌরাণিক চণ্ডী ব্রাহ্মণ্যসমাজে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের চণ্ডী 
মুৰি প্রতিষ্ঠা এবং হলায়,ধের ব্রাহ্মণদের জন্য চণ্ডীপূজার সিসি প্রমাণ। চণ্ডী 
হিন্দযুগের একমাত্র পৌরাণিক ভ্্রীদেবত!। 

কেরা লি একমাত্র স্বীকৃত লৌকিক 
স্রীদেবতা ) পৌরাণিক মর্যাদা অর্জনে তৎপর ছিলেন। তাঁর চেষ্টা ও. সাফল্যের কথা 
কোন সাহিত্যগ্রন্থে না মিললেও কালিকাঁপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তীয় পৃজা- 
বিধানের উন্লেধ থেকে তীর প্রতিষ্ঠার প্রমাণ মেলে। পুরাণ ছুটি পাল-সেন আমলে 
রচিত বলে অনেকে মনে করেন। মঙ্গলচণ্ীর পণুদেবী, বনদেবী প্রভৃতি সংস্কারগুলি 
তখনই ভার মধ্যে মিশে গেছে বলে মনে হয়। 

ইতিহাস বলে, সুসলমান-পূর্ব যুগে ধর্ম নিয়ে কোন সংঘাতের পরিচয় পাওয়! যায় 
না। একই পরিবারে একজন হিন্দু, একজন বৌদ্ধ কিংবা একজন শৈব, একজন বৈষ্ণব . 
হতে পারতো! ৷ হিন্দু ব্রাহ্মণ জৈন মন্দির নির্মাণে স্বেচ্ছায় অর্থব্যয় করতো । বৌদ্ধ 
নৃপতি মদন পাল দেবের শ্রী নিয়মিত মহাভারত পাঠ শ্রবণ করতেন। 

বস্তুতঃ সহিষ্ণুতা হিন্দুর জাতিগত একটি বৈশিষ্ট্য । হিন্দুধর্ম এক. সময় আর্ধাবর্তে 
জৈন ও বৌদধধর্মকে আধিপত্য করতে দেয়। সুতরাং ধর্মীয় বিরোধের কথা ইতিহাসের 
পাতায় স্থান না পাওয়াই স্বাভাবিক । 
৷ তবে ব্রবীন্দ্রনাথ যে ভদ্রে ও অতৱে, জানী ও অজ্ঞানীতে দিতীয় স্তরের বিরোধের 
কথা বলেছেন তার কিছু কিছু ই্জিত এই সময়টিতে ( পাল-সেন আমলে) মেলে। 
এতে বোবা যায়, বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের বিশেষ সমঘয় হয় 
নাই এবং লৌকিক ধর্মও প্রবল হয়ে উঠছিল। 

নবম শতাবীতে তৃতীয় পালনৃপতি দেবপালের পার্ধৎ অভিনন্দ রাঁমচরিত? নামে 
একটি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি রাবণের সীতাহরণ ও রামের সীতা উদ্ধার ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে রুচিত। বাদ্দীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে নাগমাতা সুরসা হহুমানকে পরীক্ষার 
জন্য সমুদ্রলন্বনকালে ত্যঙ্করী মুঠিতে বিরাট হাঁ করে তাঁর পথরোধ করেন। 

. অভিনন্দের কাব্যেও এক ভয়ন্করী মুতি পথরোধ করে দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি 
নাগমাত| নন এবং সার নামও রস! নয়, সরমা ! তিনি হহুমানকে আত্মপরিচয় দান 


মঙ্গলকাব্য-প্রসঙ্গে বুবীন্ত্রনাথ ওঁ 
প্রসঙ্গে যা বললেন, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
শক্তিরস্মি জগদীশিতুরুগ্রা সংহরামি সময়গ্রতিপক্ষম্। 
উদ্ধরামি চ ভবার্ণবমগ্রানীক্ষিতেন পণুকামূপসন্নান্‌।। ( যোড়শসর্গ ) 
[ আমি জগদীশ্বরের শক্তি এবং উগ্রা। সমসাময়িক শত্রুকে সংহার করি এবং 
_ ভবসাগরে নিমগ্ন উপস্থিত পশুগণকে দর্শন মাত্রেই উদ্ধার করি! ] 

এরপর হম্মান ভাঁর উদ্দেশ্যে যে স্তোত্রপাঠ করেছে তাতে দেবী সপ্তশতীর 
প্রতিধ্বনি সুম্পষ্ট। 

i SE HEE SEE EEE অর্থাৎ মনসা এখনও দ্বেবীত্ব 
পায় নাই। পশুরক্ষাকারিণী একটি দেবীর সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে এবং তিনি চস্তীর 
মহিমা পেতে ব্যগ্র । রামায়ণে রাম চণ্তীর বা দুর্গার স্তব করেছে কিন্তু পশুদেবী যেহেতু 
অনার্ধদেবী, তাই পশু হনুমানের মুখে তার স্তুতি । এই দেবীই মঙগলচণ্ীর পূর্বরূপ । 

অভিনন্দের গ্রন্থে মন্দোদরী সীতাকে ফেরৎ ' দেওয়ার জন্য রাবণকে যেভাবে 
উপদেশ দিয়েছে ভাতে তৎকালে শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে বিরোধের হু 
ইল্সিত পাওয়া যায়। মন্দোদরী হরি হর সব এক বলে রাবণকে বুঝিয়েছে-- 

অর্ধে পুংসঃ পুরাণস্ত দেবো হরিহ্রাবুতৌ। 
একং তত্র গ্রপর়্ন্ত প্রদ্বেষঃ কস্তবাপরে ॥. 
যো হরিঃ স হরো দেবঃ যো হর: স পিতামহঃ। 
(চতুৰিংশ সৰ্গ ) 
ঝ্লায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রায় হাজার বছর পূর্বেকার এই সমঘ্বয়বাণী । 
অভিননের গ্রন্থে ভিথারি শিবেরও উল্লেখ আছে। 
সছুজিকর্ণামৃতের 'কম্তচিৎ আধ্যার এক কবির ২০০২ সংখ্যক কবিতায় কাস্তার 
দুর্গা? ও ‘ক্ষে্রপালে’র কুষির ও মাংস সহযোগে বর্ব'রদের? পুজার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই “কাস্তারছূর্গাই মঙ্গলচণ্তীর বনদেবীসন্তার পূর্বূপ। আর এই ‘বর্ষার’ আখ্যাত 
ব্যক্তিরাই এর পূজারী ৷ সময়টি দ্বাদশ শতাব্দীর বেশি আগে নয়। 

গোঁবরধনীচার্ষের আর্াসগ্ুশতীতেও এক ভত্র-অভদ্র-ন্ছের ইদিত আছে। উচ্চ 
সমাজে 'ছুর্গাপত্রী, পুজা ও ‘জাগরণ’ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল। এই "জাগরণের সঙ্গে . 
কোজাগরীর সম্পর্কের ই্গিতও পাওয়। যায়, তবে বৃন্দাবন দাসকথিত চশ্ীর জাগরণের , 
সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল কিনা বোঝা যায় না। মনে হয়, মঙদলচণ্ডীকে লক্মণসেনের যুগেও 
উচ্চ সমাজে সম্মানের আসন দেওয়া হয় নাই । 

কুবের ও লক্ষ্মীর বাসস্থানরূপে বৃক্ষপূক্া উচ্চসমাজে প্রচলিত ছিল।- দর্পন পু 
ও "জাগরণের মত এটিও লৌকিক সমাজের আদি সংস্কার । অথচ চণ্ডাল-গ্রামে এই 


: ৮৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
দেবতাদের আপ্রয়-বৃক্ষপগুলিতে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অনায়াসে কুঠারাঘাত করে 
আসতো । ( আর্ধা ২৬২) 

আবার নিয়বর্গের লোকেরাও শোধ নিতো । তার! ঘটের টুকরো দিয়ে ব্রাঙ্গণ 
গ্রামের আমগাছে: দাগ কেটে আসতো, ফলে সে গাছের আমগুলি বঞ্জিত হত। 
€আর্ধা ৩০) - 

সমাজে অন্পৃশ্ততার প্রাবল্যই এতে বোঝা যায়। চত্ীম্লে কালকেতৃকাহিনীতেও 
এর তীব্রতা কিছু কম নয়। মঙ্গলচণ্ডীর কৃপ|! তাই সে সহজেই পেয়েছে । 

_ খগ্যযুগের ও শশান্কের ব্রাদণশাসনের গৌঁড়ামি পূর্ববর্তী বৌদ্ধদের সংখ্যা অনেক 

বাড়িয়ে দেয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশো. বছরের অরাঁজকতার শেষে নতুন করে 
নির্বাচনের মাধ্যমে সিংহাসনে বসলেন একজন - বৌদ্ধ। বৌদ্ধসংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্যই 
এতে প্রমাণিত হয়। | 

বৌদ্ধপাল্‌রাজার! ব্রাহ্মণদের ধঁটান নাই বরং খাতির যর করে ব্রাহ্ণমন্্রীদের 
দিয়েনরাজ্যশাদন করতেন। এতে তাদের কুটনীতিজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। 

বৌদ্ধধর্ম কিন্ত অবিরত রূপাস্তরের মধ্য দিয়ে চলেছিল। সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের 
সৃষ্টি এরই একটি প্রমাণ। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম সমাজের অস্তাক্স শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সম্বন্ধে তাদের মনোভাব বিশেষ প্রদন্ন ছিল না। ১০ সংখ্যক 
চযায ‘ব্ৰাহ্ষনাড়িয়া’ বলে ব্রাহ্মণদের প্রতি কটাক্ষ আছে। | 

সরহপাদের “দেহাকোষে, কটাক্ষগুলি খুবই গুরুতর 1 অবশ্য তিনি ব্রাঙ্থণ ও 
বৌদ্ধদয়্যাসী কাউকেই ছেড়ে কথা বলেন নাই। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি 
তৎকালীন এক বৃহৎ্জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দেয়। সরহপাদ 
লিখেছেন, “ছোম করলে মুক্তি যত 'হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই 
মাত্র।” কিবা “ব্ৰাহ্মণ ব্ৰস্মার সুখ হতে হয়েছিল; যখন হয়েছিল তখন হয়েছিল, 
এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রা্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রইল কি 
করে?” 

সেনরাজাদের আমলে পৌরাণিক ধর্মচচণ ও ব্রাহ্মণত্বের বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল । 
বহাল সেনের নামে প্রচলিত সমাজশাসনগুলি দক্ষিণী রক্ষত্রিয় রাজাদের প্রচণ্ড ধর্মীয় 
গৌড়ামির পরিচয় দেন। জাতিগতভাঁবে ভেদরেখাটি যে অত্যন্ত গ্রবল' আকার 
নিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেন রাত্রের দ্রুত এবং অল্পপ্রয়াসে 
অবসানের মূলে এই জাতিবৈষম্য যে কোন কাঁজ করে নাই, তাই বা বল! যায় কি. 
করে? 

বাণরাই উচ্চপদে অধিষিত ছিলেন। ধরসবান, বিস্যাস্থান প্রহৃতি ভদেরই 
করায়ত্ত ছিল এবং এগুলিই সর্বপ্রথম আক্রমণকারীদের লক্ষ্যবস্তু হয়। সাধারণ জনজীবন-- 
যে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল তা মনে হয় না। 


মজলকাব্যস্প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৮6 


দীর্ঘ কাটাকাটি হানাহানির অবসানে যখন দেশে শাস্তি স্থাপিত হয়েছে, শৃদ্ধল। 
ফিরে এসেছে, তখন সমাঞ্জের উচ্চবর্গের লোকেরাই আবার রাজাহুগ্রহে ক্ষমতাশালী । 
১৪১৪-১৪১৮-য় রাজা গণেশের অত্যুখান এবং হুসেন শাহের সভাসদ ও কর্মচারীদের 
দিকে দৃষ্টি দিলেই তা ভাল করে বোঝা যায়। 

কিন্তু উচ্চবর্গের লোকেরা একটি বিষয়ে খুব সচেতন হয়েছে। তারা সমাজের 
বৃহত্তর অংশকে দুরে রাখার বিপত্তি হৃদয়ঙ্গম করেছে। বহিরিক্রিমণের প্রচণ্ড ধাকাটি 
সমাজের ভেবাভেদের বেড়াটি ভাঙ্গার কাজে লেগেছে। ব্রাহ্মণেতর সমাজের ধর্মবিশ্বাস, 
দেবদেবী সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে। এর একটি বড় প্রমাণ 
বৃন্দাবনদাসের “মঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে” বলে খেদ। অন্য প্রমাণটি 
হল পঞ্চদশ শতাব্দীতেই 'মঙ্গলকাঁব্যের আবির্ভাব । মনসামঙগল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি 
্রন্থগুলি আঁদিতে ব্রাহ্মণ বা বৈদ্ধন্দের লেখনী-নিঃসত। মন্দির দখল করা এগুলির 
উদ্দেশ্য হলে অন্তত: ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রচারে সাহায্য করতেন না। 

এই সময়েই মনদাদেবীকে সুম্পষ্টরূপে পাওয়া গেল। *আর্ধাসপ্তশতী"তে সাপের 
. কামড়ের নানাবিধ খঁষধাদি ও মন্ত্রের উদ্লেখ আছে কিন্তু মনসার. নামোল্লেখ নাই । অবশ্য 
মুরারোই' অঞ্চলে ১১০০ খ্রষ্টাব্দে নিমিত একটি সপভূষণা যনসামুতির সন্ধান মিলেছে 
( সুকুমার সেন সম্পার্দিত বিপ্রদ্াসের “মনসাবিজয়' পৃ ২২৫ )। অভিননের প্রমাণে বলা 
যায়, হিনদুযুগে ঘনসাদেবীর প্রতিষ্ঠা ছিল না। মা 

বহিরাক্রমণের প্রথম দেড়পো বছরের ডামাডোলে যেমন লৌকিক দেবীর! উচ্চন্তরে 
চলে এসেছেন তেমনি অনেক বৌদ্ধ ও তাষ্রিক দেবতা এই সময়ে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত 
হয়ে গেছেন। এই হৈ-চৈ পর্বেই মনদা তার পূর্বের ভয়ঙ্কর লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে 
মীননাথ-গোরক্ষপন্থী ' শৈবযোগীদের প্রভাব, বৌদ্ধতান্জ্িক ভয়ঙ্করীদেবীদের স্পর্শ এবং 
ভোঁজপুরীকাহিনীর নদি পুরোপুরি মঙ্গলকাব্যের দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা নিয়ে 
নিয়েছেন। -' 

লৌকিক দেবীর! এমনিই ক্রোধী--তাঁর পরিচয় অভিনন্নের রচনায় আছে--ক্রোধী 
না হলে অশিক্ষিত জনমণ্ডলী মানবে কেন ?--তারপর দীর্ঘকাল দেবীর আভিজাত্য 
মনসা ' পায় নাই--সুতরাং তার ক্রোধের পরিমাণ বেশি হওয়াই স্বাভাবিক । 

একমাত্র চণ্ডীই হিনদুযুগে পৌরাণিক ও লৌকিক দীদেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেযেছে; 
সুতরাং চণ্ডীর সঙ্গেই মনসার রেষারেষি বেশি । মনসা কন্যা হলেও গৌরী-মনসার দ্বন্দ 
সপরীদ্বন্দের রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীকে শিবের, রুদ্রত্বের অংশ নেওয়ার কথা 
বলেছেন, কিন্ত লৌকিক আখ্যানের পৌরাণিক অংশে" মননাই যী অন 
করেছে। . 

মনসার আগের ভয়ক্কর সর্পবিষের সঙ্গে দেবীন্ব মিশে ষে দেবতার সরি করেছে 
তার ভয়ঙ্করত্থের প্রকাশে অভিভূত হতে হয়। বস্তুত:' রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মদলকাবোর 
ভয়ঙ্করী দেবী চণ্ডী না হয়ে মনসা! হলে অনেকটা সঙ্গত হত। টু 


৮৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা: 
॥ মনসা-কথা ॥ 


মধ্যযুগীয় বাংলাসহিত্যে মনসাকে নিয়ে আখ্যায়িকাকাব্যই প্রথম হাতে এসেছে। 
অথচ মঙ্গলকাব্যের তিন প্রধান দেবতাই একসঙ্গে বিরাজ করছিলেন অনেককাল 
থেকেই । 

নাভির রনির নিজ নিতর 

আর ধর্মের অবস্থিতির প্রাচীনত্বের প্রমাণ মনসাকাব্যেই আছে। 

উচ্চদমাজে হরপার্বতীর পৌরাণিক ও লৌকিক রূপের, একত্র বিরাজকালে নিয়- 
সমাজে ধর্ম ও কেতকাকে নিয়ে লৌকিক রূপের কাহিনী ছিল। জগৎজীবন ঘোষালের 
মনসামঙ্গলে এর প্রমাণ রয়েছে। এই কাব্যের কাহিনীধারাটিই মনসাকাহিনীর 
প্রাচীনতম ধারার পরিচয় দেয় বলে মনে হয়। 

জগত্জীবনে মনসাই চণ্ডীতে পরিণত হয়ে শিবের গৃহিণী হয়েছে। মনসার পৌরাণিক 
মর্ধাদাীলাভের এই প্রথম স্বীকৃত প্রয়াস । 

অগত্জীবনের রচনায় বিশেষ করে পৌরাণিক অংশে “কামভা-কামরূপ” অঞ্চলে, 
প্রাপ্ত 'মনকর' ও “ছূর্গাবরে'র খণ্ডিত রচনার অনুসরণ, লক্ষ্য করা যাঁয়। এমন কি 
অগত্জীবনের কাব্যে ধত্বস্তরীরূপে মনসার সনকাঁকে পুত্রবর দেওয়ার মধ্যে দুর্গাবরের 
রচনার ছায়া আছে। ( সুকুমার সেন-নবাঙ্গীলা সাহিত্যের ইতিহাস--১ম খণ্ড, 
পূর্বাধ্য পৃ ২৩৫-৪৫ জরটব্য ) 

ত্ত্রবিহৃতির মনসাপুরাণে “মনকর-দুর্গাবর’ ব্যবহৃত ‘তোতোলা বাণী” নামটি 
শুধু মনসার নামরূপে নেওয়া হয়েছে। তার রচনায় বিপ্রদাস, বিজয় গুণ, নারায়ণ 
দেবের অন্নুসরণই বেশি। শুধু উত্তরবঙ্গের বৈশিষ্্যসমৃদ্ধ স্থলগুলিতে জগৎজীবনের 
নামসমেত অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তবে সেণানেও ভন্ত্রবিতৃতির রচনায় বর্ণনার 
বিস্তৃতি ও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, স্বভাবতঃই এতে তাঁর পরবতিতাই প্রমাণিত হয়। 

চমক সৃষ্টির জন্য তন্্রবিভূতির রচনায় উষা-অনিরুদ্ধের স্থলে সাবিত্রী*সত্যবানকে আনা 
হয়েছে, কিন্ত এ নাম ছাড়! বর্ণনায় জগৎ্জীবনের অম্সরণ লক্ষণীয় । . 

জগৎজীবনের রচনা যে সম্পূর্ণ অন্য ও প্রাচীনতর সুত্র থেকে গৃহীত, তার আর 
একটি প্রমাণ লখিন্দরের মৃত্যুর পর ধঘস্তরীর মৃত্যুবর্ণনা । 

'হুরপার্বতীর পাশাপাশি নিয্নতরসমাজজে ধর্সকেতকা কাহিনী যে হিন্দুযুগে প্রচলিত 
ছিল তারই প্রমাণ ‘কামতা-কামরূপ’ হয়ে জগৎ্জীবনের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, 
তাঁই এই কাব/টির এঁতিহাসিক মূল্য বেশি। | 

_মনসামঙলের পশ্চিমবঙ্-পূর্বধঙ্গ ধারায় কিন্তু ধর্মকেতকারূপের ইলিত পাওয়া যায় 
মা। অর্থাৎ মনসা এখানে পৌরাণিক মর্ধাদালাভের দিকে ক্রুত এগিয়ে গেছে। ধর্ম , 
পিছিয়ে পড়েছে। | 


মদলকাব্য-প্রসূঙ্গে রবীন্দ্রনাথ al 


মনসার এই সাফল্যের জন্য তাকে ধর্মের সঙ্গে দম্পর্ক ছাড়তে হয়েছে (ধর্ম যণ্ুদশ 
শতাবীতেও অশ্পশ্ত_-রূপরামের সামাজিক দুর্গতি তার প্রমাণ ) এবং হরপার্বতীর সঙ্গে 
গীঁটছড়! বাধতে হয়েছে। 

তবু মনসাকে অযোনিস্ত্তব| থাকতে হবে। দেবীগর্ভে তাঁর জন্ম হলে সে দোকা- 
সুতি দেবীত্ব পেয়ে যাঁয়। সে শিবের বীর্যে জন্মেছে কিন্তু তার প্রাথমিক অবস্থা 
কেটেছে নাগেদের যধ্যে। পে অনার্য শিবের অনার্য কন্তা | কিন্তু এই শিব আবার 
পার্বতীর খ্বামীরূপে পৌরাণিক সমাজে গ্রতিষ্টিত। 

মনসার আর্ধসমাজে হিরা ইহার দর্মামদলকাধ্যুনিতে না 
করেছে। 

মনস! যে হিন্দযুগে (দ্বাদশ শতাী পৰ্যন্ত ) একাই লৌকিক সমাজের দেবী, 
তাঁর প্রমাণ 'আার্ধাসপ্তশত্ীতে সর্পদংশন ও মন্ত্োষধির উল্লেখ সত্বেও মনসার নাম 
নাই। 

মঙ্রলচত্তীরও উল্লেখ নাই । কিন্তু লৌকিক রূপের পরিচয় শিবপাবণতীর লৌকিক 
প্রণয়ের বিস্তুত বর্ণনায় আছে। এখানে দেবপ্রকূতির বিপর্যয়ের চুড়ান্ত ঘটেছে। 
অর্থাৎ এভাবেই লৌকিক দেবতাদের মানবায়নকর্মটি ঘটেছে। 

চত্তীমঙ্জলকাব্যগুলিতে দেবপ্রকৃতিবিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সংস্কৃতকাব্যের অনুসরণ আছে 
. কিন্ত মনসামঈলগুলিতে এই বিপর্যয়ের আদিম রূপ উদবাটিত। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ 
এই কারণেই মনদামঙ্গলগুলিকে ভার আঁলোঁচনায় গুরুত্ব দেন নাই । 

অথচ মঙ্গলকা ব্যগুণি সংস্কৃত গঁতিহের অনুসরণে গড়ে ওঠে নাই । 

বাংল! ভাষার প্রথম রচনাগুলি (চর্যাপদ ) আধ্যাত্মিক রচনা হলেও, বাঙালী 
জীবনের নানাদিকের পরিচয় (এবং তা খুবই সাধারণ জীবনের ) রূপকের আকারে 
এগুলিতে বিধৃত। এতেই ম্পই বোঝা যায়, বাঙালী তার নিজের জ্রীবনকথায় 
সংস্কতরীতি গ্রহণ করে নাই। সংস্কৃতরীতি হল অভিন্কাত জীবন বর্ণনার রীতি) 
- আর বাংলার রীতি হল সাধারণ জীবন? । 

গোবর্ধনাচার্যের দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা 'আর্ধাসপ্তশতী’ গ্রস্থথানি মঙ্গলকাব্যের 
মালমশলার ভার । মূলতঃ এটি প্রণয়বর্ণনার কাব্য, গাথা-সপ্তশতীর আদর্শে রচিত। 
কিন্ত এখানে প্রণয়বর্ণনার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধহিন্দুযুগের (দ্বাদশ শতাবী পর্যন্ত ) লৌকিক 
জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত পরিচয় ফুটে উঠেছে। এখানে যেমন আছে 
যানবসুলভ দেবতাদের কথা, তেমনি আছে সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য । 
 অঞ্জলকাব্যে বর্ধিত সাধারণ মাহষের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, নানা আচার- 
সংস্কার, সাজ্রসজ্জা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সব কিছুরই পূর্বরপ এই গ্রস্থটিতে পাওয়া 
যায়। এমন মনসাঁকাব্যের দেববনানা, চৌতিশাঃ পৃষ্ঠপোষকের গুণগান সবই ' এতে 
আছে। 


৮৮ J " বাংলা’ সাহিত্য পত্রিকা J 
- মঙ্গলকাবাগুলির রচনার শুরু সমাজের উচ্চশ্রেণীর ' মানুষের দ্বারা ।' পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে ভদ্র-অভদ্র ও উচ্চ-নীচের সমদ্বয় প্রচেষ্টার তাগিদে যখন লৌকিক দেবতাদের 
জাতে তোলার জন্য মঙ্গলকাব্যগুপি জন্মলাভ করেছে, তখনই মনে হয়, বাংলাভাষা 
ঘখন শ্বীকৃত রূপ পায় নাই, তখনই প্রারুত-অপত্রংশ-মবহটে এ সব কাব্যকাহিনীর 
ূরবরূপ প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক দেবমহিমাসংমিঃ সব কাহিনী তখনই পরিষ্ফুট 
হুচ্ছিল। 

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ঘনসাবিজয়কাঁব্যে মনসাদঙ্গলের প্রাচীনরূপটির পরিচয় আছে 
-বঙ্গে মনে হয়। সামান্যপ্রক্ষিপ্ অংশ বাঁদে কাহিনী সনতারিথযুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ আকারে 
প্রায় নির্ভেজানরূপে বিপ্রদাসের রচনায় আছে। | 

বিগ্রদাসের রর্টন! অন্যান্য মনসাষঙ্গলের তুলনায় আকারে ছোট, বৈচিত্র্য খুবই 
কম, একেবারে সাদামাটা রচনা । রচনায় সংস্কৃত ভাষার ভার থেকে মনে হয়, 
অনরুচির দিকে লক্ষ্য না রেখে দেশীয় ভাষায় কাহিনীকে রূপদ্থানের চেষ্টাই যেন 
বেশি। | 
SEE CTT HEE TE TE রর চাপে প্রাচীন - 
রূপ সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই । কবির জনরুচিআপ্যায়নের চেষ্টাও লক্ষণীয় । 

বিপ্রদধাপের রচনায় মনসাঁকে নাগলক্ষণা কন্যা বলা হয়েছে, কিন্তু সে বিষদৃষ্টিতে 
জীবন নেয়। অর্থাৎ তার নাগত্বের খোলস সরাবার চেষ্টাটি এখানে দেখা যায়। 

বিজয়গুণ্থের মনসার কেশের তলায় ফণা থাকে . এবং সর্পনুক্তিতেই সে কামড়ায়। 
বহবারই মে সর্পমূিতে দেখা দিয়েছে । যনসার ভয়াবহ রূপ ফোটানোই এখানে 
লক্ষ্য । 

তাছাড়া বিনয় গুপ্তের কাব্যে ব্রহ্মার মুখে মনসার সঙ্গে কামরূপের সম্পর্কের কথা 
বলা হয়েছে। নেতা কালীমন্ত্রে নিদ্রালী আনে, মনস। কাপিকামস্ত্রে লখিন্দরকে জীবিত 
করে। বেহুলা একাধিকবার নিজের অঙ্গ কেটে মনসাকে সন্তষ্ট করার চেষ্টা করে। 
এগুলি সবই প্রাচীন তা্ত্রিকতার এতিহবাহী |: 

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসাকে পৌরাণিকত্বে মণ্ডিত করার প্রয়াসই সবচেয়ে বেশি। 
এখানে জরৎকারুর সঙ্গে বিবাহে মনসা পৌরাণিক মহিমা পেয়েছে আর 'বশিঠের 
সঙ্গে নেতার বিবাহে তান্ত্রিক এতিহ বজায় থেকেছে। রি 

জরৎকাকুর কাহিনী ছাড়াও মহাভারত থেকে পরীক্ষিতের মৃত্যু, জগ্মেজয়ের সৰ্পযজ্ঞ, 
আত্তীকের সর্পবংশ রক্ষা, কক্র-বিনতা কাহিনী প্রভৃতির বর্ণনায় বিপ্রদাস মনসাকে 
পৌরাণিক মহিমার পথে অনেকখানি এগিয়ে দ্বিয়েছেন। 

মনসাঁমঙ্গনকাঁব্যে মনসা কিন্তু প্রকৃত দেবত্ব কখনই পায় নাই । মদ্লকাব্যের 
 দেবধণ্ু-নরখগ্রবিভাগের কোন: সুস্পষ্ট পরিচয় মনসামঙ্গলে মেলে না। মনসা তে! 
দেবলোকে স্থানই পায় নাই। বিষাতার চাপে শিব তাকে গ্থমাবস্থাতেই সিল 


মর্দনকাব্য-প্রসে রবীন্দ্রনাথ ৮৯ 


পর্বতে রেখে যান বিপ্রদাসের কাব্যে । এখান থেকেই তার কার্যকলাপের শুরু। 
একমাত্র বিজয় গুণের কাব্য ছাড়া কোথাও টাদকে অভিশপ্তরূপে দেখা যায় না। 
- চম্পকপতি চাদ শিব ও পার্বতীর ভক্ত এবং পৌরাণিক ধর্মোপাসনার একটি 
শক্তিশালী খুঁটি । বিপ্রদাসে মনসার সঙ্গে তাঁর বিবাদের শুত্রটি লৌকিক পৌরাণিক 
ধর্মবিশ্বীদের ঘন্বকে কেন্দ্র, করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বিজয়ওপ্তে সেক্ষেত্রে 
মনসার মহিমা বর্ণনা ও মনসাভক্তিপ্রচারই মূল লক্ষ্য । 
_. কঠোর তপস্ত! করে চাদ হরগৌরীকে সন্ত করে বরলাভ করেছে। শিব তাঁকে 
* পিদ্ধিঝুলি ও মহাজ্ঞান দিলেন এবং জরামৃত্যুমুক্ত জীবনযাপনের বর দিলেন। আর 
পার্বতী তাঁকে দিলেন একটি “কুবুদ্ধি” ৷ সে কুবুদ্ধিটি কি? - | 
*পন্নাবতী দুষ্টমতি বড় দুরাচারী 
সিজুয়া-শিখরে ঘর সদা মন্দকারী ॥ 
দেবপুর মাঝে তার বড় অপমান 
না পুজিহ তারে কতু স্তব স্িধাঁন |” 
তির 
সৎমা ও মেয়ের ঘন্দটি যেমন বিপ্রদাসের কাব্যে অপূর্বরূপে পরিস্ফুট হয়েছে 
তেমনি প্রাথমিক পর্বের পৌরাণিক-লৌকিক দ্বন্দের স্বরূপটিও এখানে সুরক্ষিত । 
..অন্সাকে এই ঘবন্থের মধ্য দিয়েই সমস্ত কাব্যপথ পরিক্রমা করতে হয়েছে । 
চাদের আঘাত পাওয়ার ঘটনাগুলি আমাদের চিত্ত স্পর্শ করে। চাঁদকে আঘাতের 
পর আঘাত হেনে মনসা ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু মনসাও তো! বারবার পরাজয় বরণ 
করেছে। তার আজগ্ম বঞ্চনার সঙ্গে এই পর্াজয়গুলির নীনি যে করুণ অবস্থার 
স্ত্টি করে তা আমাদের স্পর্শ করে নাঁ।. 
শেষ পৰ্যন্ত মনপা জিতেছে অর্থাৎ পৌরাণিক সমাজে গৃহীত হয়েছে। কিন্ত চাদ 
কি হেরেছে ? চাদের ক্ষমতায় অর্থাৎ বৈষয়িক ও দৈহিক ক্ষমতায় যখন মনসা আঘাত 
হেনেছে তখন চাদ ঘ খেয়েছে, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। তার শৈবদস্তের জয়গানে আমরা 
মুখর হয়েছি। 
কিন্ত যখন তার ভাঙাসংসার জোড়া লেগেছে, তার লুপ্ত বৈভব ফিরে এসেছে, 
তাঁর হারিয়ে যাওয়া স্নেহের পুত্তলীগুলি নবজীবনলাভ করে ফিরেছে, তথন প্রেহের 
টানে এবং বন্ধুবান্ধবের নানাবিধ উপদেশ ও প্ররোচনায় চাঁদ মনসাকে পৃজা করেছে 
এবং কৰি রবীন্দ্রনাথেরও ধিক্কার অর্তন করেছে। কিন্তু এখানে হেরেছে শৈব চাঁদ। 
চাদের মানসিক সতা কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে। 
অবশ্য বিরয়গুপ্ত এখানে চীদ্কে পরাজিত হতে দেন নাই। তিনি চত্তীর মুখ 
দিয়ে সর্বদেবসমতারি বক্তৃতা শুনিয়ে চাঁদকে মনসামুখী করেছেন ॥ 
মনসামঙ্গলকাব্য সংগ্রামের ইতিহাস এবং সংগ্রামে রক্ত ঝরবেই । 
১২ 


৯৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 
৷ চণ্ডী-কথা ॥ 


, পৌরাণিক চণ্তীর সঙ্গে লৌকিক দেবীদের সাঁমঞ্জশ্ত হিন্দুযুগেই ভালভাবে আর্ত 
হয়েছে। পৌরাণিক চণ্ডী লৌকিক গৃহবধূর রূপ গ্রহণ করেছেন। পিব ও পার্বতীর 
প্রণয় ও গৃহজীবন প্রকীর্ণ কবিতাসংকলনগুলিতে ( স্ুভাষিতরতবকোষ, সহুক্তিকর্ণামৃত, 
প্রকিতপৈল ) এবং গৌবর্ধনাচার্ষের আর্যাসপ্তশতীতে প্রভূত পরিমাণে স্থান পেয়েছে। 
_ মঙ্জলকাব্যগুলিতে প্রতিষ্ঠিত দেবতা শিব এবং প্রতিষ্ঠাকাজ্কিণী দেবী মনসা ও 
চত্তী। প্রকৃতপক্ষে দুজনেই শিবের সাহায্যপ্রাধিনী ৷ ভারা শিবপূজজা হটাতে চান 
নাই, শিবের ভক্তদের আশ্রয় করে নিজেদের পুজাপ্রচার করতে চেয়েছেন এমন সমাজে 
যেখানে এতদিন নারীদ্েবভার কোন স্থান ছিল না । তাদের পুজা অবিরোধে এতদিন 
মেনে নিয়েছিল অনার্ধসমাঁজ 'ও পরিবারস্থ নারীর! । 

মঙ্গলচণ্তীর চণ্ডী বনদেবী, পশুদেবী প্রভৃতি শুভ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত, তাই তিনি 
প্রথম থেকেই অভয়া ও চণ্ডীর মিশ্রণ । 

: চত্তীমঙ্জলের চণ্ডী বনের পশুদের .কালকেডুর হাত থেকে বীচিয়েছেন, আবার 
কাঁলকেতুকে দারিদ্র্যে ও কঙগিজরাজার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। 

অন্যদিকে সপদ্বীবন্তাপীড়িত থুল্পনাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহায্য করেছেন। 
তাঁকে রাযায় সাহায্য করে, সতীত্ব পরীক্ষায় উদ্বীর্ণ করে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত স্বামীপুত্- 
সম্বিত সুখের সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। ' 

ধনপতিকে তিনি অকারণে শাস্তি দেন নাই। লহনার প্ররোচনায় চত্তীর ঘট পায়ে 
ঠেলাতেই তাঁর রাগ এবং তাঁকে শাস্তি দিয়ে শুধরে নিয়েছেন। মানবিক গ্রতিশোধ- 
পরায়ণতা মঙ্গলকাব্যে দেবীদের একটি বৈশিষ্ট্য। ধনপতির সঙ্গে অবিরত সংগ্রামের 
কোন চিত্র কাব্যে. নাই। নৌকাভডোবানোপর্বে ধনপতি একে চণ্ডীর কাজ বলে 
জানতেই পারে নাই। 

কবিকন্ধণের চণ্ডীকাব্যই কবির আদর্শ গ্রস্থ। এই গ্রন্থের পৌরাণিক অংশে বা 
' দেবখণ্ডে শিবের অনার্য, পৌরাণিক ও লৌকিক সব রূপেরই পরিচয় পাওয়। যায়। 
আর পার্বতীর সঙ্গে সবার যে সংঘাতের পরিচয় রয়েছে, তা সম্পূর্ণ পারিবারিক দাম্পত্য 
সংঘাত । 

মঙ্গলকাব্যের কবির বৈশিষ্ট্য দেবতার মানবায়নে। তার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই দেবধণ্ডেই 
রয়েছে। এখানে বিবাহ বর্ণনায়, মাঁতাকন্যার সম্পর্কে মানবিক চিত্রেরই প্রকাশ । 
এখানে দেবরাজকে স্বার্থসর্বন্ব ভীরু জমিদার, নীলাম্বরকে .অকর্মা জমিদারনন্দন বলেই 
মনে হয়। 

হরপার্বতীর কলহের মূল কারণ দারিত্য এই দারিস দুর করতেই পার্বতী মর্তে 
এসেছেন রোজগারের ধান্ধায় | 


মঙ্গলকাব্য-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৪১ 


অভিশাপপ্রদানের মধ্যে একদিকে চক্রান্তকারী মানবন্থতাবের, অন্যদিকে পৌরাণিক 
অবতারবাদকে অনুসরণের চেষ্টা আছে বলে মনে হয়! 

. কবিকল্কণের গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ কলিঙ্গপীড়নের যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে একটু 
বিভ্রান্তি ঘটেছে বলে মনে হয়! চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে প্বপ্রেই মাত্র ভয় দেখিয়েছেন, অন্য 
কোন সংঘাতের চিত্র গ্রন্থে নাই । 

বন্যায় কলিদয়াজ্য ভোবানো প্রজাদের ভয় দেখানোর জন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের 
একটি চিত্র এই বন্যায় প্রকাশিত। বাণিজাযাত্রায় বিপর্যয়ের মধ্যে তৎকালীন বাণিজ্য- 
যাত্রার বিপদের এ্রতিহাসিক ইঙ্গিত থাকা অসম্ভব নয়। 

'কলিঙ্গরাতার প্রজার! রাজার নিষ্ঠুরতার কথা বলেছে। অত্যাচারী রাজার কবল ' 
থেকে দরিদ্র প্রজাদের মুক্তি দেওয়াও এই বন্যার একটি উদ্দেশ্য হতে পারে। শাসকের 
অত্যাচারে দেশত্যাগ তখনকার একটি এ্রতিহাসিক ঘটনা । কবিক্ণ নিজে দেশ 
ছাড়েন নাই? ৃ 

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ HERE লেখার বছ আগে কবিক্ষ্ষণের গ্রন্থটি 
পড়েছিলেন । এর একটি প্রমাণ, কলিজযুদ্ধের কথায় রয়েছে। এখানে ফালকেতু 
নিজেই লড়াই করে জিতেছে এবং শেষে দেবী তার শক্তি হরণ করায় সে পরাজিত 
ও বন্দী হয়েছে। অন্য একটি প্রমাণ হল, কলিঙ্গরাজকন্যার সঙ্গে কালকেতুর বিবাহের 
উল্লেখ। . 

.. অনেক আগে পড়া বলেই সিংহলরাজাঁর সঙ্গে কলিঙ্গরাজাকে কবি গুলিয়ে ফেলেছেন। 
সেখানে লড়াই ও বিবাহ ছুই আঁছে। অথচ কলিজরাজার ওপর অত্যাচারকে 
শৈবতেষীদের আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন । 

“ভারতবর্ষের ইতিহাসের এবং তারপরের 'ভারতার্ষে ইতিহাসের . ধারার 
মূলস্থত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের উপর উনি উর নিব 
বিভ্রান্তি ঘটেছে । ৃ 

শিক্তিপূজা” প্রবন্ধে তাম্ত্রিক-আচার ও পূজা এবং. ঝ্বীতি-গ্রকরণকে, রবীন্ত্রনাথ 
মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন । | 


৷ পরিণতি ॥ 


মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি এবং তার দেবীদের পপ আলোচনা করে কবি চণ্ডীমগ্গলের 
' পরিণতির প্রসঙ্গে এসেছেন। 

সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের একটি পরিণতির ধারা লক্ষ্য করা যায়। 

মম, চত্তী, ধর্মকে নিয়ে মঙ্গলকাব্যের ধারাগুলির শৃচনা। সপ্তদশের মাঝামাঝি 
থেকে ধারাগুপির সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। বহু লৌকিক দেবতা মদলকাব্যের ছত্রতলে 


৯২ বাংল সাহিত্য পত্ৰিকা " 
--এসে হাঁজির .হয়েছে।. এ সব দেবতার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সংস্কারের মিশ্র 'দেবভারাও 
স্থান পেয়েছেন। পূর্বপ্রচলিত ধারাগুপিতেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। 
বৈষ্ণবপ্রভাবে ও জনপ্রিয়তার ঝোঁকে যনসার প্রকৃতি কিছুটা নরম হয়েছে। তবে 
সকল মঙ্গলকাব্যেই পৌরাণিকসংযোগের বৃদ্ধি ঘটেছে বৈচিত্যসাধনেয. জন্য এবং 
পৌরাণিক আখ্যানগুলিও অধিকতর মূলামুগ হবার চেষ্টা করেছে! পুরানো দেবতাগুলি 
পেকে ভক্তির ভার অনেকটা নেমে গেছে এবং নবাগত ছোট ছোট ব্তকথাঁর দেবতা 
যেমন শনি, সত্যনারায়ণ, লক্ষী প্রভৃতির প্রভাব খুব বেড়েছে। 
চ্ডীমদশের ক্ষেত্রেই পরিবর্তন ও রূপান্তরের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। 
+ মধ্যযুগে চণ্ডীমঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে দুটি রূপের প্রকাশ ঘটে। 

একটি'হল পৌরাণিক এতিহবাহী ধারার সঙ্গে লৌকিক সংস্কারের মিশ্রণে কবি- 
কম্কণের শাস্তরূপ সমদ্বিত চত্তীকাব্য | - অন্টি হল, দ্বিজমাধব ও দ্বিদরামদেবের লৌকিক 
ধারার সঙ্গে তাম্রিক এতিহ্‌ মিশিয়ে পূর্ববঙ্গীয় মঙ্গনচণ্ীর ধারা এবং এখানে দেবী 
বলেত নাং বারে পারের ন পেরেছেন | 

= মুকুন্দরাম চণডীর মহ্যিমর্দিনী রূপটি গ্রহণ করেন নাই । কিন্ত মহিবমন্িনী- কাহিনীই 
প্রাধান্ত পেয়েছে হিল কমললোচনের 'চণ্ডিকাবিজয় এবং ভবানীপ্রসাদ রায়ের 
“হুর্গামঙ্গল' কাব্যে । 

কবিকঙ্কণের অভয়াই টানা রর হয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 
আর». কবিকঙ্কণের লৌকিক. শিবেরই বিস্তারিত ০০ 
কাব্যগুলিতে। 

চশ্তীমন্গলের চণ্ডীই নব কলেবর পেয়েছেন শাজকবিদের খণ্ডখণ্ড এ 
অষ্টাদ্শ:শতাব্দীর শেষার্ধে। , এখানে তিনি সর্যমঙ্গলা) উমা, মীতা । 

"আগমনী ও.বিজয়ার পদগুলিতে উমার গাহস্থ্ীবনের করুণ -মধুর' চিত্রের সঙ্গে: 
মায়ের উদ্বেগাকুল চিত্তের মিলন ঘটেছে। আবার উমাই মায়ের ভূমিকায় নযা 
হয়ে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধে প্রতিষ্টিতা-হয়েছেন। 

চত্ডীমঙ্গলের শিবগৃহিপীর মাতা, বধু ও কন্যায় এই রূপান্তরের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ " 
“বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য” প্রবন্ধে লিখেছেন--"বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা 
অরপূর্ণার রূপে, তিখারির গৃহলক্ষীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে- মাতা 
পত্নী ও কন্যা রমণীর ত্রিবিধফঙ্গল-সন্দররূপে--দরিদ্র বাঙালির ঘরে যে রসসঞ্চার 
করিয়াছেন, চত্তীপুজার সেই পরিণামরমণীয়তার দৃশ্ত দীনেশবাবু তাহার এই গর্থে 
বঙ্গসাচ্ত্যি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই ।” 

মধ্যযুগে ম্লকাব্যগুলির পাশাপাশি বিরাজিত আর একটি সাহিত্য বৈষ্ণবসাঁহিত্য 1 
কবি মঙ্গলকাব্যের ঈঙ্গে তার তুলনা উপলক্ষ মধ্যযুগের সাহিত্যচিত্রটি আরও পরিস্ছুট 
করেছেন। 


মানবমনের ছুটি দিক ছুটি সাহিত্যে উদ্ঘাঁটিত হয়েছে । একটিতে দৈবনির্ভরতা 

বংতাতে অতৃপ্তি, উদ্বেগ-ও অশান্তি প্রবল । দেবী চণ্ডী কপার দ্বারা বহিঃ 
ভি 

কিন্তু বৈষ্ণবমাধুর্যে সবাই সমান হয়ে যায়, উচ্চনীচ ভেদাভেদ লুপ্ত হয়, নিজের 
অবস্থার মধ্যে সন্ভোষের সন্ধান মেলে, দবারিত্্য ও অপমানের গ্লানি দূরীভূত হয়। 

‘কবি উম ধর্মবিশ্বীসেরই সামাজিক গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। তৎকালীন 
সমাজের নিত্য অনিয়মিত মানুষের ভাগ্যবিপর্যয়কে দেবত্ব দিয়ে শক্তিপুঞ্জার অন্তরালে 
মান্য আত্মরক্ষ|! করেছে। অন্যদিকে বৈষ্ণবধর্মে ভাবের উচ্ছাসে সাময়িক অবস্থার 
সব বাধাবিপত্তি প্লাবিত হয়ে গেছে। - 

তবে.শীক্ত কিংবা বৈষ্ণব কোনটিই বাঙালীকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে তুলে রাখতে 
পারে নাই এব. কারণ রয়েছে বাঙালীর চরিক্রহূর্বলতার মধ্যে এবং তাঁর প্রতিফলন 
ঘটেছে এই মধ্যযুগীয় সাহিত্যে । কবির ভাষায় “পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের রা 
বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ।” চী 

দুর্গা ও রাধার প্রাধান্যে মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীভাবই প্রধান এবং পৌরুধ 
লাঞ্ছিত হয়েছে। এই দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করে পরিণতির লক্ষ্যে সাহিত্যের 
ছুটি ধারা ছুপথে গেছে।--"প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি বাংলার 
. গৃহের বাহিরে।* 

'গরাম্যদাহিত্য প্রবন্ধে কতকগুলি প্রচলিত গ্রাম্য ছড়া অবলম্বন করে এই ছুটি 
ধারার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। পুর্বে উল্লিখিত বাঙালী মেয়ের বধু, মাতা ও কম্যা- 
রূপের সার্থক পরিচয় কবি নিজেই ছড়াগুলিকে অবলম্বন করে দিয়েছেন। 

দরিদ্র, বয়স্ক নেশাসক্ত, কর্মবিমুখ স্বামীদের নিয়ে এক সময়ে মেয়েদের সংসার 
করতে হত। আবার বালিকা মেয়েটি সমাজনিয়মে শ্বশুর বাড়ি যেতে বাধ্য হৃত 
এবং অসহায়া জননী গোপনে চোখের জলে ভাসতে! ৷ সমাজে পরকীয়াসঙ্গ কামপীড়া- 
কাতর পুরুষকে রক্ষা করতো । সব চিত্রই ছড়াগুলিতে আছে। তবে ভাবের ও 
সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে কিভাবে অসমকটুতা ও ব্যভিচার আকর্ষণীয় রূপ গ্রহণ ফরে, 
‘গ্রাম্যসাহিত্য' রচনায় তাই দেখিয়েছেন। 

‘গ্রাম্যসহিত্য’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গভাযা ও সাহিত্যের’ পাঁচ বছর: আগে লেখা । কিন্তু 
এখানেই কবির মঙ্গলকাব্যে আলোচনার যেন যথার্থ উপসংহার লেখা হয়েছে। 

রর্ষীন্্রনাথ যধন “বঙ্গভাষ1! ও সাহিত্য” প্রবন্ধে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে তার মতামত 
ব্যক্ত করছিলেন, ঠিক তখনই বমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর “মুকুন্দরাম ও ভারতচন্তর' প্রবন্ধে 
লিখেছেন,--“মুকুনদরামের নায়ক-নায়িকার ন্যায় নবনারী আমরা প্রতিদিন বিশ্বসংসারে 
দেখিতে পাই । ধনপতির ন্যায় বিষয়ী, লহনা-ধুল্লনার নায় সপত্নী, ভাড়ু দত্তের ন্যায় - 
গ্রবঞ্চক, দুবলার ন্যায় দাসী আমরা সংসারে সর্বদাই দেখিতে পাই। সংসার দেখিয়া 
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মুকুন্দরাম নায়কনায়িকা চিত্রিত করিয়াছেন” 

অথচ রবীন্দ্রনাথ একমাত্র ভীড়ু দত্তের মধ্যেই সজীব BEE পেঁয়েছেন। 
" ফুল্তরার, দারিদ্র্যের বর্ণনায় ষে লীবনরসরলিকতার পরিচয় পাওয়! যায়, কবির ব্যঙ্গের 
দ্বারা তা লাঞিত হয়েছে। . 

মঙ্গলকাব্যের কবিরা অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন বলেই পুরুষের পৌরুষ প্রকাশের 
চেষ্টা করেন নাই। তখনকার রাজশাসন ও স্মার্ভশাসন হিন্দুপুরুষদের এমনি পলু করে 
রেখেছিল। যেখানে পৌরুষের প্রকাশ ঘটেছে সেখানে দৈবী সাহায্যের পরিচয় 
সুস্পষ্ট । 
_ . ঘ্ৰীরা গৃহের সবময়ী কর্ত্মা। বাইরের চাপে তাই তাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয় 
নাই । রবীন্দ্রনাথও তাঁদের প্রাধান্যের কথা বলেছেন) . . 

গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে ছড়াগুলি আলোচনায় কবি বাস্তবসংসারকে ভাবের দৃষ্টিতে 
দেখেছেন, আর জীবনের কাব্য মঙগগকাব্যকে ধর্ম ও নীতির মধ্য দিয়ে দেখে 
দ্যা সারালানে জালের নেহা? 


শিশু-কাব্যে রবীজ্্রনাথ 
প্রতিভা হয় লোকোত্বর না হয় অসাধারণ। কিন্ত রবীন্দ্র-প্রতিষভীকে ঠিক কি 
আখ্যা দেওয়া! সঙ্গত, তা সহসা! বুঝে উঠতে পারি না। তার সাহিত্য-সষ্টির বিভিন্ন 
শাখার মধ্যে কোনো একটিকে যখন নিথিষ্ভাবে আলোচনা করি, তখনই এ-প্রশ্নটি 
বারবার মনে উদিত হয়৷ আবার সাহিত্যের শুধু বিভিন্ন শীখাঁয় নয়, একটি কোনো 
বিশেষ শাঁখাকে যখন নান! উপশাখাঁয় বিভক্ত করে দেখতে চাই তখনো তীর 
প্রতিভার বিশ্ময়কর রূপ আমাদের অভিভূত ন! করে পারে না। তাঁর সাহিত্যের 
সর্ধপ্রধান শাখা কাব্যের দিকে যখন দৃষ্টি দিই তখন এখানেও তাঁর বিচিত্র-পথে 
বিচিত্র ভাব ও ভাবনার এশ্বর্ষে এবং দৃষ্টিলীলার মহিমায় মুগ্ধ তই । আমরা তাঁর 
বিশাল কাব্য-পরিধির অন্তর্গত শিশু-ভাবের কথাই শুধু ধরি না কেন। দেখব, তাঁর 
বিচিত্রমূখী প্রতিভার এক্ষেত্রেও এক অভিনব মূর্তি। তাই রবীন্দ্র-প্রতিভাকে একটিমাত্র 
_ কথায় বলতে ইচ্ছে করে অনন্য--অতুলনীয়। 
রবীন্দ্র কাব্যধাঁরায় শিশু-কবিতাগুলি একটি. বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। 
শিশুদের জন্য এগুলি লিখিত কিংবা, শিশুকে প্রধান নায়ক রূপে এখানে চিত্রিত 
করা হয়েছে বলে শিল্পমূল্যেও এগুলি কবির হাষ্কা মেজাজের, খেয়ালিপনায় অকিঞ্চিংকর - 
সাটি এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তার অলোক-সামান্য প্রতিভার স্পর্শে 
এগুলি বাংলা কাব্যে তো আজও পর্যস্ত ভুলনারহিত-__এমন কি বিশ্বনাহিত্যেও শিশুদের 
মনের অলিতে-গলিতে বিচরণের এমন স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্ষ্টির এমন সুতা দুর্লভ । 
, আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’ কাব্য অবলম্বনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা 
করতে চাই । - প্রসংগত “শিশু ভোলানাথ’ সম্বন্ধেও হু’ একটি কথা বলব । 
প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইংরেজি বা বাংলা সাহিত্যে শিশুদের নিয়ে কবিদের ভাবনা 
চিন্তা তেমন চোখে পড়ে না। আধুনিক কালের কবিদের মধ্যেই শিশু-কবিতা 
রচনার আগ্রহ অধিক । মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যে কাঁলকেতুর বাল্য- 
জীবন, প্রীমস্তের বাল্যশিক্ষা, বৈষ্ণব জীবনী-সাহিত্যে প্রীচৈতন্যের বা্যজীবন, চৈতন্য 
সমকালীন পদকর্তা্দের কিছু কিছু পদে শ্রীগৌরাজের শৈশব-চিত্র আমরা পাই। কিন্তু 
এই সমস্ত কবিদের মধ্যে সমকালীন বৈষ্ণব পদকর্তাদের কথা বাদ দিলে আর 
কেউই তাঁদের অক্কিত চরিত্রের মাল্য-জীবনকেই শুধুমাত্র পরিপ্কুট করে তোলার 
জন্যে কাব্য-রচনা। ফরেন নি। শাক্তপদাবলীর পদকর্তাগণ' বাৎসল্য-রসের প্রচুর পদ 
রচলা করেছেন মধ্যযুগে । তাঁদের কিছু পদ ভক্ত মাত্রেই জগজ্জননীর সন্তান--এই 
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মনোভাবের মধ্যে সকলেই, শিশু--এই কথাটি প্রাধান্যলাভ করেছে; তবে যথার্থ 
শিশুকন্যার অনেকখানি পরিচয় অবশ্য আগমনী-গানে ব্যক্ত হয়েছে। সন্তানের 
জন্যে দুশ্চিন্তায় মাতার ম্েহ-হূর্বল অন্তরের পরিচয় এগুলিতে যেমন পাই, তেমনি 
' মায়ের জন্যে কন্যার বেদনার কথাও প্রতিবাৎসল্যের রসে কিছু কবিতাকে আম্বাদ্য 
করেছে। বৈষ্ণব পর্দাবলীতেও বাৎসঙ্গা-রদ বিষয়ক বেশ কিছু পদ উল্লেখের দাবী 
রাঁথে। বালকুষণ গোপালকে আশ্রয় করে মাতা যশোদার দুর্তাবনা; হারাই হারাই 
ভাব। দূরে গোচারণে সন্তানকে পাঠিয়ে অমঙ্গলাশঙ্কা এগুলিকে যে মহার্ধতাদান 
করেছে--একথা শ্বীকার করেও বলব শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলগীর এই সমস্ত 
পদের মাতা ও কন্যা অথবা মাত! ও পুত্র কেউই পরিচিত সংসারের মাতা-সস্ভান 
নন। এরা সকলেই দেবদেবী-_বদিও পদকর্তা্দের শক্তিমত্তার গুণে .এগুলিতে 
মানবীয় রসও অনুভব কর! যায়। আর এইখানেই এদের শিকল্পসুল্য। উনবিংশ 
শতকে রবীন্দ্র-পূর্ব বা সমকালে বাংলা কাব্যে কোনো কোনো কবি শিশুকাধ্য' 
রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালংকার, দীনবন্ধু মিত্র, 
মধুক্ছদন দত্ত, হেমচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্্র সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, দ্বিজেন 
লাল রায় প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা চলে। কিন্তু এ ছুই মহিলা কবি ছাড়া 
আর সকলে নীতিমুখ্য কবিতা লিখেছেন অথ এমন 'সহজ কবিতা লিখেছেন যা" 
শিশুদের পাঠ্য | শিশুকে আশ্রয় করে রচিত বাংলা কবিতা! বিংশ শতকেই বেদী 
লিখিত হচ্ছে । এই শতকের বিষয়ক কবিতাঁর কথা স্বরণে রেখেও কিন্ত নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় রবীন্দ্রনাথের শিশু-কাব্য আজ পর্যন্ত অনতিক্রাস্ত রয়েছে। | 

ইংরেজি সাহিত্যে উনবিংশ ও বিংশশতকে অনেকেই শিশু সাহিতা রচনা করেছেন ।' 
শিশুকে অবলম্বন করে রচিত সাহিত্যের প্রসার ভিক্টোরীয় যুগ থেকেই লক্ষ্য করা! যাঁয়। 
অবশ্য শিশুদের জন্যে অতি সহল্ সরল কবিতা রূপকথা ও হ্প্নরসে রণ্ভীন কবিতার 
কিছু, কিছু অস্তিত্ব উনিশ শতকের পূর্বেও লক্ষ্য করা ঘায়। ইংরেজি সাহিত্য 
রোঁমার্টিকযুগ থেকে কিছু ও ভিক্টোরীয় যুগ থেকে শিশু কবিতার অধিক প্রচলন। 
অষ্টাদশ-শতকের বার্নন, ব্লেক, এবং উনিশ শতকের রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ড সওয়ার্থ 
কোলরীঞ্, সাদে, ভিক্টোরীয় যুগে টেনিসন, ক্রিফিনা রসেটি ডি ট্যাবলে ; টমাস আ্যাসী, 
জ্বালো এবং বিশেষ করে একজন অখ্যাত কবি অঞ্জম্যাকডোনান্ড, বিশশতকের 
ডেভিস,ডি লা মেয়ার প্রভৃতি অনেকেরই কবিতা শিশু-আশ্রর়ী অথবা শিশুদের 
উপযোগী করে লিখিত! কিন্ত ইংরেজি দাহিত্যের কোনো শক্তিশালী প্রধান কবিকে 
(৮৪৭০৮ 9০০ রবীন্দ্রনাথের মতো এতো! অধিক কবিতা লিখতে বা শিশুদের মনশ্যত্ব 
নিয়ে এতো গভীরভাবে ভাবিত হতে দেখা যায় না। জর্জ ম্যাকডোনান্ডের ‘Poems 
for Children’-এর কিছু কিছু কবিতায় শিশুকে বিশ্বজীবনের অঙ্গীভূত করে প্র্থিক 
আনন্দকণার বার্তাবহরূপে দেখবার প্রয়াস আছে । কিন্তু তাঁর ভবিকল্পনায় ববীন্দ্রীয় 
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শিশু-কবিতার বিস্তৃতি ও প্রকাশ-মাধূর্ষের অভাব আছে। ব্লেকের 90০83 of 
Innocence and Experience-র দু’ একটি কবিতার সঙ্গে বা টেনিসন ও 
ওয়ার্ড সওয়ার্থের এই বিষয়ক কবিতার কিছু কিছু চিত্রের সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ 
কবিতার সাদৃশ্ঠ হয়তো দেখানে| যেতে পারে। কিন্তু একথা সব'দা মনে রাখতে 
হবে যে শিশুকে আলছন বিভাব করে রচিত কবিতা যতই নৈব]ক্তিক .হোক ‘না 
কেন, তাতে কবির ব্যক্তিগত শৈশব-জীষনের ছায়াপাত কিছু না কিছু থাঢকই। 
আর রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কবিতায় এই আত্মগ্রক্ষেপ অত্যন্ত বেশী। রবীন্দ্রনাথের 
শৈশব যেখানে শিশু-কবিতার নায়ককে .ঘিরে আলম্বন-বিভাব রূপে তাঁর প্রেক্ষাপট 
রচনা করেছে, সেখানে রবীন্দ্র কবি-মানসের মুল ভাব-গ্রস্থিগুলিরও কিশলয়-রূপ 
যে প্রচ্ছুয় আছে এবং তা যে সাধারণ-শিশুর মানসিকতার সমধ্মী নয়সএকথা সর্বদা 
মনে রাখতে হবে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ যেঘন বিশ্বের অতুলনীয় করি, তীর 
শিশু-আশ্রয়ী কবিতাগুলিও একদিক থেকে তুলনারহিত। রবীন্তর-জীবর্নীকার 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ষথন বলেন, ‘শিশুর কবিতাগুলি কেবল বাংলা-সাহিত্যে 
কেন, জগৎ-সাহিত্যে অতুল; ঠিক শিশুর অস্তরে প্রবেশ করিবার এ ধরনের প্রয়াস 
করিতে বেশি কাঁহাকেও দেখা যায় না।*-তখন উক্ভিটিকে অত্যুক্তি বলে মনে 
করতে পারি না । রবীন্দ্রনাথের £শিশু,-কাব্য খন ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়ে 
Crescent Moon নামে বিলেতে প্রকাশিত হয়েছিল তথন সেখ'নকার রসিক 
পাঠক-সমাজ 'গীতাঞ্জলি'র অনুরূপ রবীন্দ্র-কবিশক্তিতে বিস্মিত হয়েছিলেন । আর 
বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের এ-কাব্য এক অভাবনীয় পথের সন্ধান দিয়েছে এবং 
তার কালীন ও পরেও অনেক কবি শিশু-কবিতা রচনায় উদ্্ধ হয়েছেন। . 

রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য আলোচনার পূর্বে এই কথাগুলিও যেমন, তেমনি তীর 
এ ধবনের. কাঁব্য-রচনার একটুখানি ইতিহাস জানারও প্রয়োদন আছে। আর এ 
ইতিবৃত্ত বিন্তুত-আকারে রবীন্দ্র-জীবনীকার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।২ আমি. 
আমার আলোচনায় প্রাসজিকতা বোধে তাঁর মে ইতিহাস কতকটা স্মরণ করতে চাই। 
আমর! জানি, রবীন্দ্রনাথের ‘শিশু’-কাবো একযট্টটি কবিতা আছে। এর মধ্যে আল", 
যোড়ায় বাঁস-কালে সম্পূর্ণরূপে শিশুদের মনোরাঁজ্যে প্রবেশ করে প্রায় একমাস ধরে. 
১৩১০ বাংলা সালের শ্রাবণ মাসে ( ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে দশটি, ২৩-এর মধ্যে বাইশ্টি 
এবং ৩১এ শ্রাবণের মধ্যে বাকী নয়টি লেখা) মোট একত্রিশটি কবিতা লেখেন। 
এগুলিই এক হিসেবে যথার্থ শিশু-কবিতা ; কারণ শিশু-কবিতা রচনায় একান্তভাবে 
মনোযোগী হয়ে একই শিশু ও ভার নানা দিকবে এগুলিতে ধরবার চেষ্টা আছে। শিশুর 
নিজের মানবীয় জগতের প্রধান আশ্রয়স্থল মাতা ও পিতার জবানীতে কিছু কবিত! 
এবং বেশির ভাগ খোকার জবানীতেই বলা । 'শিশু'কাব্যের বাকী ত্রিশটি কবিতা 
কবির প্রথম জীবনের সেই প্রভাত-সঙ্গীত থেকে পরবর্তী ক্ষণিকা পর্যন্ত একটি বিশেষ, 
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৮ ূ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
অভিপ্রায়মুখী কাব্য-প্রবাহের মধ্যে শিশুদের উপযোগী বা শিশু-কে (দে খোকা বা 
খুকী যাই হোক না কেন) আশ্রয় করে লেখা ভাসমান শিশুকাব্যের কিছু ফুল? 
আবার কবি বলাকা (১৩২১-২৩) ও পলাতক! (১৬২৫ )' কাব্যের কবিতাগুলি 
লেখার পরে প্রায় ছু, আড়াইবছর কাব্যরচনা! একরূপ করেন নি। “শিশু, কাব্যের 
তাই প্রায় সতের বছর পরে ১৩২৮ সালের পুজোর ছুটিতে তিনি: «শিশু ভোলানাথের” 
কবিতা রচনায় হাত দিয়েছেন দেখতে পাই। একথা খুবই ত্য যে রবীন্দ্রনাথ 
শিশুদের সম্পর্কে বরাবরই অত্যন্ত কৌতুহলী 'ও আগ্রহী ছিলেন।- তাদের প্রতি প্রীতি 
ও দেহ ছিল ভার 'দীমাহীন। নিজেদের বাড়ীতে ‘ভাইবোন? সমিতি স্থাপন করে 
ছোঁট ছোট ভাইপো, ভাইবি, ভায়ে-ভামীদের নিয়ে নানা ধরনের আনন্দানঠান করে 
তিনি অত্যন্ত প্রীত হতেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জগ্মেই বালক" পত্রিকা বের 
হয়েছিল এবং তাঁতে সবচেয়ে বেশি লেখা তীরই থাকত। “বালক, পত্রিকাকে অবলম্বন 
করে শিশুদের আনন্দ-দানের প্রথম মহোৎসব শুরু হয় ভারই নেতৃত্বে । একথা! সত্য 
যে ভরাতুপপতর সুরেন্দ্নাথ এবং ভরাতুপুত্রী ইন্দিরা দেবীর কবির অন্তর্নিহিত স্েহরসের 
অমৃত-ধারাঁর উৎসারণে অনেকখানি ভূমিকা হিস । “ভারতী, ও 'বালক” পত্রিকার কিছু 
কবিতায় ্যক্তিসপ্পর্কের এই মধুর দিকটি আঁভাসিত হয়েছে। শিশুদের প্রতি গভীর 
ভালোবাসার আরে! বড় একটি নিদর্শন স্তর শাস্তিনিকেতন আশ্রম-বিস্তালয়-প্রতিটা । 
এখানকার বি্তালয ছাত্রদের জন্যে তিনি কী রকম চিন্তা-ভাবনা করেছেন, কতো 
শারীরিক কেশ ও সময়ের যায় করেছেন শাস্তিনিকেতন-আশ্রম প্রত্ঠা থেকে তার 
বিকাশের ইতিৰৃতত স্মরণ করলেই তা জান! যাবে।- শীস্তিনিকেতন-বিষ্ভালয়ের শিশুদের 
নিয়ে গল্প-গান ও নাটকাঁভিনয়ে কবির যে কী উৎসাহও আনন্দ ছিল তাও &ঁ ইতিহাস 
থেকে জানতে পাঁরি। রবীন্দ্রদাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে-_গল্প-উপস্কাস নাটকে যে শিশু 
ও কিশোর-চরিত্রের এতো সমাবেশ তা কিন্তু আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়-_কবির 
শিপ্ত-প্রীতির গতীরতায় তাঁর উৎস! 
এহেন শিশ্প্রিয় কবির কাছে অধ্যাপক মোঁহিতচন্র সেন রবীন্দর-কাঁবা গরস্থে 
‘শিশ্তধ' যুক্ত করার যখন প্রস্তাব দিলেন একটি বিশেষ সময়ে, তখন কবিচিত্ত তাতে 
সাঁড়ী না ঘিয়ে পারল না। মোহিতচন্ত্র তখন বিভিন্ন সময়ে রবীন্্র-লিখিত কবিতার 
একটি তালিকাও পাঁঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ & চিঠির উত্তর দেবার সময় আরে! 
কতকগুলি শিশু-কবিতার নাম করেন এবং ভূমিকায় এই কয়েকটি কথা লিখতে তাঁকে 
অস্থরোধ জানান--শিশুথপ্তের কবিতা সবগুঙ্গিই যে শিশুদের সম্বন্ধে তা নয়; কতক- 
গুলি শিশুদের পাঠ্য ।”* তাছাড়া তিনি এই সময়ে মানসিক যে অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন, 
তা থেকে মুক্তি এনে দেবার স্থুযোগও এনে দিয়েছিল মোহিভত্রের পর প্রস্তাব । শাস্তি- 
নিকেতনের আশ্রম্পরিচালনায় অস্থিরতা এবং অর্থাভাবে তাঁর কাজকর্মে বিশ্ব কিছু 
পূর্ব থেকেই তীর মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। আবার ১৩:৯ সালের অগ্রহায়ণে 
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মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে কবির সহধর্মিণী মৃণাপিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর 
সময় কবির কন্যা রেণুকার বয়স ১২ মীরার ১০, রধীজ্রনাথের ১৪ ও শমীন্নের মাত্র 
৮ বৎসর। কন্যা রেপুকার অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বারু-পর্রিবত'নের 
জন্যে কন্যা ও শিশুপুত্র শমীন্দ্রকে নিয়ে ভাঁকে আলমোড়া পাহাড়ে যেতে হয়। পত্নী- 
বিয়োগের দুঃসহ বেদনা কবির মধ্যে তো ছিলই ) তাছাভা মাতৃহাঁরা কন্যা ও শিশুদের 
কথা ভেবেও তিনি বিহ্বল হয়ে পড়তেন। মায়ের .অভাব পূরণ করে পিতাই 
তখন পিতা ও মাতা ছুয়েরই প্লেহ-বাৎসলোর অমৃত রম তাদের ওঠে তুলে ধরতেন । 
বাইরের সমস্ত কোলাহল থেকে দুরে শিশু ও কন্যাকে অবলম্বন করে নানাভাবে তাঁদের 
সাস্বনাদানের মধ্যে কবির দিন কাটছে। কবি নিজেও তাদের সঙ্গে শিশু হয়ে 
নিজের শৈশব-স্থৃতিকেও লালন করছেন। এদিকে রুপ্ন। কন্যার ব্যাধি ধীরে ধীরে 
তাকে মৃত্যুর পথে কবিরই চোখের সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে কবির 
যে দুঃসহ বেদনাদীর্ণ মানসিকতা তা থেকে মুক্তির পথে মোহিতচন্্ের ও প্রস্তায কবিকে 
উচ্চকিত্ত করে তুলল-_শিশু ও কঙ্কার দায়িত্বের কথা ভাবতে গিয়ে বারবার পরলোক- 
গতা পত্নীর কথা মনে পড়ছে । খোকা ও তার মায়ের সুত্র ধরে খোকার জগতে গিয়ে 
তিনি স্বস্তি পেতে চাইলেন-একমাস ধরে তাই শিশু-কবিতা তিনি লিখলেন। সেখানে 
মা ও খোকার সম্পর্ক, খোকার নানা প্রশ্ন ও মায়ের উত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি স্বৃতিতে 
জায়া-সান্মিখ্যের আনন্দ লাভ করলেন । মোহিতিচন্দ্রকে ম্পষ্টভাবেই একথ! জানিয়ে 
তিনি বললেন, “শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম। কিন্ত 
এমন বরাবর চলে না, পৃথিবীতে আবার আপি আছে।”ঃ 

শিপু কবিতাঁগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি .মমত্ব ছিল। আলমোড়ায় 
বসে তিনি যে-কবিতাগুগি লিখেছিলেন সেগুলি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে 
যাক আগেভাগে, এটা তীর কাম্য ছিল নাঁ। “বেশ তাঁজা টাটকা অবস্থায় বইয়েতে 
বেরুবে'_এই ছিল ভার অভিপ্রায়। মাসিকপত্রের পাঠকদের হাতে হাতে ঘুরে 
তার সমস্ত ‘জেন্বা” নষ্ট হয়ে যায় বলে তিনি মনে করতেন? তাই “বঙ্গদর্শন” এ. এই 
সময়ের একটি মাত্র কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্ষণ হয়েছিলেন। 
আলমোড়া থেকে ১৩১০ এর ২৩-এ শ্রাবণ তিনি মোহিতচন্্রকে লেখেন, “শৈলেশের 
হাত থেকে এগুঙ্সিকে রক্ষা করবেন। সে যর্দি এগলিকে:. বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে 
(£011975 ) চাপিয়ে দেয় তা- হলে শুকিয়ে মারা যাবে--এরা নিতান্ত অস্তঃপুরের 
খেলাঘরের খ্রিনিস-__হাউবাটের জিনিস নয় ।”* 

"আরো একটি প্রশ্ন এবং তাঁর জবাব স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ. কী দিয়েছিলেন সে কথা 
উত্তেখ করে কবিতাগুলির আলোচনায় প্রবেশ.করব। আলমোড়ায় , লেখা একত্রিশৃটি 
কবিতায় কোথাও খুকির কথা নেই সর্বত্রই প্রায় ধোকাই নায়ক । কেন নেই এ 
গর তুলে মোহিত রী সুশীলা দেবী অনুধোগ করলে কবি তার বাবে যা বলে- 
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ছিলেন সে চিঠির কিয়দংশ উল্লেখের দাঁবি রাখে। তিনি লিখেছিলেন, “আমার এই 
কবিতাগুলি সবই খোকার নামে--তার একটি প্রধান কারণ এই, যে-ব্যক্তি লিখেছে 
দে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্তাগযক্রমে খুকী ছিল না।”.'খুকীর চিত্ত 
তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া আর একটি কথা আছে-_খোকা এবং খোকার 
মার" মধ্যে যে " ঘনিষঠ-সধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্থতির শেষ মাধুরী--তখন খুকী 
ছিল না_মাতৃশয্যার সিংহাসনে থোকাই ( শমীন্দ্র ) তখন চক্রবর্তী সমাট ছিল, সেই 
'লিখতে গেলেই থোক! এবং খোকার মার ভাবটুকুই সুর্যান্ডের পরবর্তী মেঘের মতো 
নানা রঙে রডিয়ে ওঠে--সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে 
আমার অশ্রবান্প এই কম খেলা খেলবে--তাকে নিবারণ করতে পারিনে ।"* নিজের 
শৈশবরূপ এবং" শিশু-পুত্রের জীবন ও আচরণ আপমোড়ায় বনে লেখা কবিতাগুলিতে 
কী প্রভাব বিস্তার করেছে পৰ্রটি তাঁর সবচেয়ে বড় প্রমাণ । 

এইবার শিশুকাব্যের কবিতাগুলির আলোচনা।" হুক্মতাবে লক্ষ্য করলে এ-কাব্যে 
তিন্শ্রেণীর কবিতা চোখে পড়ে। প্রথমেই আলমোড়ায় বাঁদকালে লেখা ৩১টি 
কবিত|; তারপর কদ্রচণড, প্রভাতদদদীত, ছবিও গান, কড়ি ও কোমল, সোনারতরী, 
চিত্রা, ক্ষণিক প্রভৃতি কাব্যের অন্তৰ্গত কবিতাপ্তলি। এদের অনেকগুলিই ‘ভারতী’ 
ও “বালক” পত্রিকায় প্রকাশিত, হয়েছিল। ' এরূপ ২৭টি কবিতা ; আর্‌ তিনষট 
অঙ্ুবাদ-কবিভা। ks 
১ " কবিতাগুলির আলোচনায় প্রবেশ করার পূবে রবীন্দ্রনাথের শিশু কবিতার কাক» 
গুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ্য করেছি, তা সংক্ষেপে তরকারে বলে নেওয়া ভালো। 

* (ক) “‘জগৎমায়ের' “অস্তঃপুরে’ ররীন্দর-শিশুর বাস । ফে-বাস্তব “জগতে আমাদের 
বাদ তা যেন “জগৎ-পিতার” বিভালয়? তাই “শিশুর সঙ্গে বয়স্ক ব্যক্তিদের নানা 
বিষয়েই গরমিল । আকাশ-পাঁতালকে নান! রঙে রঞ্জিত করে জগন্মাতা তার খেলাঘর 
ঘুচনা করে দিয়েছেনঁ-সেথানে সে কতো রকম সুরে কতো গান শোনে, তরুলতা 
পাঁতা নেড়ে তার খেলাঁধরে এসে কতো প্রলাপ বকে, চন্র-হূ্য সকল নিয়মকে অগ্রাহ 
করে তার সঙ্গে একবয়সী সেজে খেলতে আসে। সত্যবুড়োটিও নানারঙের মুখোশ 
পরে তার লক্ষে গর করে বৌধারাও মায়ের ইচ্ছার তরি সঙ্জে' কথা বলে, অচেতন 
ও অসাড়ও চেতনা ফিরে 'পায়_এমন কি বর্ধা-শরৎ খতুও খোকার অন্ত গল্প 
রচনা করে। ধোঁকাঁর জগতে কোনো বাধা, কোনো নিয়ম নেই । আর জগৎ 
পিতার যে বিস্কালয়ে আমরা থাকি সেখানে নিয়মের বরজিত্ব। ' কোনো কিছুকে 
মুন করে হি কবর বা দেখবার ক্ষমতা আমাদের নেই ৮ 
এট রীন্্শিতুর জগতে শিশুই নায়ক আর তার সব থেকে নিরতরহথল ভার 
রা তাই তার সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত গল্প ও সমস্ত অতি মায়ের কাছেই ব্যক্ত করে 
২ কে বদ দিয়ে তাঁর ভগৎ সপন নিরধক। । আবার এ মাও ও বিষ্বমায়েরই যেন 
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ক্ষুদ্রতম বাস্তব রূপ! মায়ের পরে খোঁকার কাছে বাবার স্থান ; কখনে! কখনো 
এই খোকা একটু বড় হলে তার জগতে দিদি এরং দাঁদীকেও শ্বীকৃতি দেয়--কখনে! 
বা মামাকে । 

গ. এ-শিশুর সঙ্গে প্রকৃতির এক আত্মিক-সম্পর্ক । প্রকৃতি জগতের চন্দ্র-সুর্ষ-তারা, 
বাতাস, মেধ, নদী, মাঠ, বীশবন, শালবন, তৃণ, শিশির, চাপাগাছ ও ফুল, বুঝব! 
বর্ষার দিন, জোনাকি-দলা রা্ি--প্রভৃতির কথা সে বারবান্র বলে। এদের নিয়েই 
তাঁর খেলাঘর । 

এদের সঙ্গে খোকার নানারকম বাক্য বিনিময় চলে ও ওঁ খেলাঘরে খেলা চলে। 
খোকার বাব! খোকার মনের মাঝখানটিতে বাসা নিয়ে এই রাঁজ)টিকে দেখতে পারছেন 
না বলে আক্ষেপ করেছেন (খোকার রাজ্য )। কখনো কখনো! তার খেলাঘরে সে 
কুকুরছানা, মেনি বেড়াল ও টিয়া পাখিটিকেও ডাক দেয় এবং তাঁর মায়ের আদর থেকে 
তারা বঞ্চিত বলে মায়ের ওপর রাগ করে বনে চলে যেতে চায় (সমব্যধী )। জগৎ 
মায়ের অন্তঃপুরের খেলাঘরে যে-শিণু থাকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই তার নিগুঢ় যোগ! 
আবার তার রাজ্যে সকল ইতিহাসের অতীত এক দেশ থেকে রাজার দেশেরও হাওয়া 
আসে ; সুতরাং বিশ্বদেবতা বা অরূপ দেবতার সঙ্গেও রয়েছে শিশুর যোগ। তাই 
শিশুর পিতার ইচ্ছা নকল উদ্দেশ্য হারা, সকল ভূগোল, ছাড়া শিশুর অপরূপ অসম্ভব 
দেশে যেখানে ‘রাজার রাজত্ব হতে হাওয়া, আসে “তারি যদি একধারে 

বা পাই আমি বসিবারে, 
রি i দেখি কাঁর! করে যাওয়া! আসা ।' ( খোকার রাজ্য ) 

ঘ. বরবীন্দ্র-শিশু মায়ের এতো আদরের ধন হলেও নক্ম্যাদীর মতোই জগতের 
লাভ-শ্ষতি, 'টাকা-পয়লার হিসেব, দরকষাকধি_এ সব থেকে একেবারেই নিলিপ্ত। 
তাই শিশু কাব্যের ‘প্রবেশক’ কবিতাঁটিতে বলা হয়েছেঁ_-‘জগৎ পারাবারের তীরে। 
ছেলের!, করে মেলা, .বালি দিয়ে সেখানে তাঁর! ঘর বাধে, ঝিনুক নিয়ে করে 
খেলা! মণি-মুক্তার লোভে তারা তে! সমুদ্রে জাল ফেলে না ।. আকাশের বুকে 
ঝঞ্চার তাগব, জলের বুকে তরীর নিমঞ্জন, ও ঢেউ-এর গর্জন কিছুই তার কানে আসে 
না। তীরে বসে সে উদাসীন ভাবে খেলা করে চলেছে । . আবার কথনো বা এক 

গাছ তৃণ নিয়েই চলছে. তাঁর সারাদিন খেলা । হসবী পিতা মতো সময নিয়ে সে 
মিথ্যা খেল! খেলতে চায় না । | 

,$. এ-খোকার মনটি বড় বেশি জল্পনা- প্রবণ) শিশুর! সাধারণত কল্পনা" প্রিয়, 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বভাব তাঁর শিশুজীবনকেও করেছিল অত্যধিক রোম্যান্টিক । 
তাই ‘আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী'র মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের কঠ্ঠশ্বর, শুমি, 
কিংবা ,‘ডাঁকঘরে'র অমলের- মধ্যে দইওয়ালা, ঘণ্টাবাদক প্রহরী ও ফুল তুলতে 
"আগ্রহী সুধার প্রতি আকর্ঘণ যে-কারণে দেখা দিয়েছিল, শিশুকাবোর ‘“বিচিত্রসাধ' 


১১২ ... “বালা সাহিত্য পত্রিকা | 
কবিতায় থোকার মনে একই কারণে নানী খেয়ালের উত্তব হয়েছে। এখানে - এবং 
আঁরো দু’ একটি কবিতায় শিশুর ' সাধের পরিচয় মেলে। অবশ্ত শিশুর- বড় , হওয়ার 
সাধের মধ্যে রবীন্্রীয় রোম্যার্টিক-মনের প্রতিফলন পড়েনি। বড়দের শাসন ও সব 
Bs bl Ws baths ভার মনের গ্রতিযাম- রর বড় হওয়ার 
কামনার মহো ব্যক্ত - | 

-চ. ‘রূপকথার: দেশে যেখানে -সম্ভব-অসম্ভবের কোনো পরিলেখ চি যেখানে 
সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারে সোনার খাটে রাঁজকন্ত! শায়িত, আর রাজপুত্র তাঁকে 
লাভের জন্যে পক্ষীরা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে--কিংবা! যে-দেশে ব্যঙ্গমা-বাজমী “পাখি 
মাঁচুধের সঙ্গে কথা কয়, যে-দেশে সুয়োরাণীর জন্যে মন কৈষন করে-ওঠে, সেই-মায়াময় 
দেশের প্রতি সব-শিশুরই একটা-প্রবল আকর্ষণ আছে ।- বুবীনদ্র-শিশুও তার ব্যতিক্রম 
নয়। ০১3 ০8 
দেখতে পাই'। “ ও এ 

*'ছ. এরবীন্দ্-শিশুর- পি ধের ক বড় বির্ীগ। 'তার অমল. ie হতে 
চায় নি। তাঁর শিশুও গুরুমশায়ের চোখরাঙানি:সহ করতে পারে না। তাই বাবার 
মতে| বড় হয়ে সে'একদা তাঁকে জন্ম করবে। আবার কধনো নিতেই মাস্টার সেজে 
বেড়াল ছানাকে ছাত্র করে নানাভাবে-তাঁকে শীসন করে গুরুমশীয় হওয়ার সাধ মেটাতে 
চায় (মাস্টার বাকু)'। বলা! বাহুল্য বিদ্যালয়জীবনে “যে কবি শৈশবকালে কোনদিন 
' খ্বাচ্ছন্য বোধ করেন নি--তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতায়। 
১৭ বছর পরে লেখা ‘শিশু ভোলানাথি’' কাব্যে পুতুল-ভাঙা” ও স্ব তার 
পণ্ডিত মশী় সম্ব্ধে বির্স মনোভাব আছে। 

জ:। কতকগুলি শিশু কবিতা সম্পূর্ণরূপে: রবীন্দ্রনাথের টির CE 

ও ভৌঁড়াসাকোর বিশাল 'বাড়ীকে 'রাজবাঁড়ি' বলে; মনে. করা, বৃষ্টি পড়ে - 
টাপুর-টুপুর -নবৈয় এল বানের সেই. পুরাতন ছড়া -ঠাকুরবাড়ীর সন্িকটে.সেই..বিশাল 
জট:সমঘিত বটগাছ আর পুকুর, ' সেই -ভৃত্য শ্তামের শাসন ও সেই“বয়সৈ- রামায়পের 
গান মনোযোগ দিয়ে শোন! ও নানারকম খেলার মধা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে” শিশুমন 
" কষ্পনা-উদ্বেল'হুয়ে উঠেছিল এবং যা তাঁর স্থতিলোকে একটা? স্থায়ী'“আসন রচনা 
করেছিল, সেই উৎসদেশ থেকে রস-সঞ্চারিত হয়েছে এই শ্রেণীর-কিছু কবিতায় । - " 
. _ .ঝ. রবীন্-শিশুকবিতাঁর ভাষার সারল্য এবং আয়তনের 'সংক্ষিপ্ততা :শিশুর 'সঙে 
"_কুমমঞ্জনন কবির-ভাষায় তৎসম শব্দকে যতদুর সম্ভব বর্জন করা “হয়েছে এবং পদকে 
।স্মাঁসকেন্টকিত”করে বা বাক্যক সংহত করে ক্লাসিক" গাস্তীর্য “আনার চেষ্টা নেই? 
.. কতা অন্য: কাব্যে যেমন মানস-ুনারী, মেঘদূত; শ্বপর- প্রভৃতি "অতিশয় .'রোম্যার্টিক 
_ কবিতাতেও প্রাচীন “সংস্কৃত ' সাহিত্যলোকের * ধে ধ্বনি 'বস্কৃতহয়েছে, তারও কিছুমাত্র 

রেশ এখানে পাই না-॥৷ দু’ একটি কবিতা বাদ দিলে শিশুকাব্যের-প্রায় 'সমন্ত কবিতায় 


শিশুকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ১০৩ 


আয়তনে যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত এবং যা শিশু-কাব্যের উপযোগী বলেই মনে হয়। বিষয় 
অনুযায়ী কাব্যের আয়তন ও ভাষা কির্নপ মূতি ধারণ করে এ কাব্য তার একটি 
বড় প্রমাণ । ছড়ার ছন্দেই এর অধিকাংশ কবিতা লিখিত ; কিছু কবিতা ধ্বনি- 
প্রধান ছন্দে এবং অন্ধ ছু” তিনটি পয়ার ছন্দে লেখা হয়েছে । 

ঞ. কবিতাগুলির মধ্যে শেঠ কবির প্রতিভা-ম্পর্শ আছে এবং রবীন্দ্রনাথের নিন 
শিশুত্বীবন বারবার এতে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে বলে ঈষৎ ততব-স্পৃষ্ট হয়েছে 
মাত্র কয়েকটি কবিতা) কিন্তু সাধারণভাবে কবিতাগুলি তর্ব-ভারমুক্ত। অথচ সহজ 
কথায় শিশু-মনের কল্পনা । বিশ্ময় ও রহশ্তময়তাঁকে ফুটিয়ে তুলেছে শিশু-মনত্তত্বের 
আলোকেই কিংবা এমনও বলা চলে যে অনেক .ক্ষেত্রে কবি যে অনুমান 
করেছেন তা একান্তভাবে কবিজনৌচিত এবং তীর যতো কবির পক্ষেই 
তা সম্ভব--যেখানে কোন মনস্তত্ব কা করেনি-_-কবিমনই নব স্ষ্টির মায়ায় আমাদের 
বিস্মিত করেছে। আর এই সব কবিতায় সাধারণ-শিশুর কল্পনা-ম্বাভাবিকতা ক্ষুন্ন 
হলেও শিশু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-গঁচিত্য অঙ্ুপ্ন আছেই | একথাঁটি আমরা বিস্বৃত হই 
বলে প্রায়ই অভিযোগ করি যে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাঁগুলি ঠিক শিশুপাঠ্য নয় । 

ট. বেশ কতকগুলি শিশু কবিতায় কবিরও অজ্ঞাতে কিছু কিছু নাট্য লক্ষণ 
দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে মূল কবিভাঁটি আরে! বেশি আস্বাদ-রমণীয় হতে পেরেছে । 
মা ও খোকার উক্তি-প্রত্যুক্তি-আশ্রয়ী কবিতাগুপির কথাই শুধু বলছি না । কোথাও 
কোথাও শিশুর জগতের সঙ্গে বয়স্ক মান্ষের জগতের বৈপরীত্যে, কোথাও সাধারণ শিশুর 
অতি সাধারণ সীমিত কল্পনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো কবির শৈশবকল্পনার ব্যবধানে, 
কোথাও বা পরিণত কবির শিশু বাজ্যে প্রয়াণ করে নৈর্ব্যক্তিকতাঁর সুরকে ফুটিয়ে 
তোলার প্রয়াসের সঙ্গে পরিণত কবির কল্পনার সংযোগ-জনিত মৃতু দন্বে, আবার 
কোথাও জভ্রগৎ পারাবারের তীরে কিংবা ল্রগন্মাভার অস্তঃপুরে খেলাঘরে খোকার 
অভিনয়ের দৃশ্য ধর্মিতাঁয় বা খোকার জন্তে মায়ের 'উৎকণ্ঠা'য় ও “বিশ্বয়ে’ এই নাট্যলক্ষণ 
নানা স্থলেই আত্মপ্রকাশ করেছে । অতীতে লিখিত “ফুলের ইতিহাস’ কবিতায় 
ক্ষণজীবী মালতী ফুলের ফুটে ওঠা ও ঝরে পড়ার বিষয়টিকে দুটি ঢৃশ্তে ঠিক' নাটকীয় 
রীতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। 

ঠ. শিশু কবিতার ভাষায় শিশুর রাজ্যটিকে ও তাঁর মনের গ্রবপতাটিকে বোঝানোর 
জন্যে কয়েকটি শব্দ বারবার বিভিন্ন কবিতায় কবির শিশু-মনোজগৎ থেকে তার 
অক্ঞাতেই এসেছে । যেমন, 'খেলা”, চন্দর-নূর্য তারা,” “তেপাস্তরের মাঠ, “সাত সমুদ্র 
তেরো নদীর পার, ‘ধুর’, “বৃষ্টি পড়া”, ‘বুম’, “নৌকা”, “রাজা প্রভৃতি । আবার 
এগুলির মধ্যে 'খেলা” শব্দটির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী। 

অতঃপর কবিভাগুলির কিছু কিছু পরিচয়ের মাধ্যমে হুত্রাকারে উল্লিধিত' বৈশিষ্টা 
সমূহের সত্যত! নির্ধারণ করা যেতে পারে । | 


১০৪ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


প্রথমেই শিশুর জন্ম, তার জগৎ এবং মায়ের সঙ্গে তার অচ্ছেস্ত সম্পর্কবন্ধন ও সেই 
সুত্রে মা ও খোকার পরিচয়-জ্ঞাপক কবিতাগুলি। “অগ্মকথা; কবিতাটি শিশু-কাঁব্যের 
একটি শ্রেষ্ঠ কবিত1। শিশু শিশুর মতোই তাঁর মাকে প্রশ্ন করেছে,-+ - 
“এলেম আমি কোথা থেকে 
কোন্ধানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?* 
মা হাসি ও কান্নার মধ্য দিয়ে খোকাকে বুকে জড়িয়ে তার যে উত্তর দিলেন তা 
মায়ের জবানীতে কবি রবীন্দ্রের অপরূপ কবিজনোচিত সত্যোক্তি। মায়ের শৈশবকাঁল 
থেকে সেই শিবপূজা আর পুতুলখেলার দিন থেকে ভাবী সন্তানের একটি রূপ ‘ইচ্ছা’- 
রূপে তাঁর মনের মধ্যে নিহিত ছিল । -কতোবার সে-রূপ ভেঙেছে, আবার গড়ে 
উঠেছে। মায়ের ঠাঁকুরের পূজার সিঃহাসনেও ওঁ সন্তান অবস্থান করেছিল। তাঁর 
আশায়, ভালোবাসায়, তীর মা-দিদিমার প্রাণে, গৃহদেবতার কোলে কতে। কাল থেকে 
প্র সন্তান ছিল লুকিয়ে। মায়ের যৌবন-বিকাশের লয়ে ও শিশু ছিল সৌবভরূপে, তাঁর 
প্রতিটি অঙ্গে সে লাবণ্য ও কোমলতা সঞ্চার করেছে । জগতের স্বপ্ন হতে আনন্দ- 
মোঁঙরপে শিশু ভেসে এসে মায়ের বুকে নতুন হয়ে দেখা দিয়েছিল। যে ছিল সকলের 
সে কেমন করে যে মাঁয়ের একার ধন হয়ে উঠল তা তিনি ভেবেই পান না। তাই 
সর্বদাই এ-সস্তানের জন্যে মায়ের অজানা এক আশঙ্কা--'হারাই হারাই’ ভাব । 
"্জানিনে কোন্‌ মায়ায় ফেঁদে 
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে 
আমার এ ক্ষীণ বাহু ছুটির আড়ালে ।” 
এই কবিতায় মাতার সঞ্ধে শিশুর যে অচ্ছেন্ত সম্বন্ধটি দেখানো হয়েছে তারই 
ছায়াতলে -এই শ্রেণীর কবিতাঁগুলি গড়ে উঠেছে। শিশুকে তার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে 
এখানে বিশ্বের বিশাল প্রতিবেশে স্থাপন করা হয়েছে এবং সেইখাঁন থেকেই সে মায়ের 
সীমিত বক্ষে ধরা দেয়। বিশ্বহ্থ্টর এক চির-অজ্ঞাত বিস্ময় এই শিশু । মাঁতা ও 
শিশুর কথোপকথন নাট্যলক্ষণকে পরিপ্ডুট করেও ‘জন্মকথা’ কবিতাঁটিতে বাংসল্য ও 
অদ্ভূত রসের সঞ্চার করেছে। 
মায়ের সঙ্গে খোকার রয়েছে এক ছুশ্ছেদ্য নাড়ীর অন্তরঙ্গ যোগ । তরী কবিতায় 
খোকার চাভুবীটুক ধরতে পেরেও মায়ের কতো সুখ । 'জম্মকথায়? যে ম! তীর দুটি 
ক্ষীণ বাহুতে মায়ার বন্ধনে খোঁকাঁকে কিভাবে বাধবেন--এই ভাবনায় পীড়িত 
হয়েছিলেন: এখানে সেই মা নিজের মনেই একটি উত্তর খুঁজে আশ্বস্ত হতে চেয়েছেন । 
মা জানেন থোকা চিবরবন্ধন মুক্ত, জগত্মায়ের বিশাল অস্তঃপুরে তার খেলাঘর, সেখানে 
অজন্জ বত্বসস্তার। সে সকল কথাই বলতে পারে । কিন্ত মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি 
খেলতে সে চাতুরীর আশ্রয় নেয়। মায়ের কোল ভরে দেবার জন্ঠে চাকুরী করেই সে 
বিশ্ব-তনয় হয়েও মায়ের কাছে ধরা দেয়। মায়ের বুকে মাথাটি রেখে শয়ন করবার 
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জন্তেই সে মাকে ছেড়ে উধ্যও হয়ে যায় নাঁ।- মায়ের মুখের কথা শেখবার জন্তেই সে 
বোবা হয়ে থাঁকে। দীনের মতো ভাগ করে মায়ের প্রাণ কেড়ে নিতে বসনহীন 
সন্্যাসীর ছাদেই তার আগমন। মায়ের মায়া ফাঁদের বাধন তার অতিপ্রিয়। আবার 
সে কান্না জানত না, কিন্তু কান্নার জোরে সে মাকে- বাধতে চায় 
“কানা দিয়ে ব্যথার ফাঁদে 
ঃ দ্বিগুণ বলে বাঁধে 1” . 

কাব্যের ‘প্রবেশক’ কবিতাটিতে শিশুর নিধিগ্ততাঁর কথা আমর! পূর্বেই “খ+ বৈশিষ্ট্য 
বলেছি।- 'নির্সিগ্ঁ কবিতায়ও দেখা যায় তৃণগাছা নিয়ে সারাদিন শিশু আপন মনে 
খেলা করছে ও সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি লাভালাভের উধের্ব যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছে 
তার সুখ-রস নিগুড়ে নিচ্ছে। অথচ শিশুর পিতা (এখানে শিশু ও তার পিতার 
সম্পর্কের কথা প্রথম পেলাম) সম্গাসী-তুল্য নিপিপ্ত সন্তানের খেলার সঙ্গে নিজের 
হিসেবী বুদ্ধির তুলনা করে বলেছেন, - 

- - «আমি যে কাঁজে বৃত 
লইয়া খাতা ঘুরাই মাথা 
হিসাব কসি কত, 
আধার সারি হতেছে ভারি 
কাটিয়া যায় বেল|_- 
যেভাবে দেখি মিথ্যা সে কি 
সময় নিয়ে খেলা ।" (নিলিপ্ত ) 

‘কেন মধুর”ও এক আশ্চর্য কবিত|। মায়ের জগতের কেন্তুস্থলে শিশু অবস্থান 
করে তাঁকে সুন্দর ও মধুর করে তুলেছে। জগতে এতো সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সঙ্গীতের 
সুটি কেন? মাতা এ-প্রশ্নের জবাব পেলেন প্র শিশুর হাতে রঙীন খেলনা দিয়ে, গান 
গেয়ে তাকে নাচিয়ে এবং তাঁর হাতে ননী দিয়ে চুম্বন করে-তার মুখে হাসি ফুটিয়ে । 
রঙীন খেগনা নিয়ে থোকা যখন রাঙা খেলায় মেতে ওঠে, তখন মা বোঝেন আকাশে 
মেঘের কেন এতো বর্ণ-সমারোহ ; পুপ্পপত্রে কেন এতো বর্ণ-বৈচিত্রা। শিশুকে নাচাতে 
গিয়ে তিনি বোঝেন পাতায়-পাতাঁয় বনে বনে কেন অকারণ এতো ধ্বনি এবং নবীর 
বুকে শ্বোতের কেন ন্বতোপ্রবাহ। শিশুর ননী খাওয়ার আনন্দের মধ্যে মা উপলদ্ধি 
করেন কেন ফলের এতো মিষটত্ব। আর শিশুকে চুম্বন করে তার মুখে হাসিটি ফুটিয়ে 
দিয়ে তিনি বোঝেন, 

“আকাশ কিসের সুখে আলো দেয় মোর মুখে, 
বায়ু দিয়ে যায় বুকে অমৃত আনি-_ 
বুঝি ভা চুমিলে তোর বদনখানি ॥* ( কেন মধুর ) 
একখানি পে রবীন্্রনাথ এই কবিতার মূল ভাবটি নিজেই সুন্দরভাবে প্রকাশ 


> 
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করেছেন, তার. কিয়দংশ উদ্ধৃতি করছি। “খোকাকে যখন আমরা সমস্ত বীন জুন্দর 
ও মধুর জিনিস দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই তথনই বুঝতে পারি আমাদের জন্ত জগৎটা 
কেন এমন র্ীন সুন্দর মধুর হয়েছে ।.'মধুর হওয়া মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্েহেরই 
আবেগ--ওট! শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাহিরে শষ আমাদের কাছে সঙ্গীত না 
হয়েও নিজের গায়ের জোরেই শব্ব হতে পারত--কিস্ত যার এত জোর আছে সে তার 
সমস্ত জোর লুকিয়ে মধুর হতে চায় কেন? ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক 
শক্তিকে গোপন রেখে এমন কোমল এমন অপরূপভাবে ফুল হয়ে উঠছে কেন? আমরা 
যখন নিজে ভালোবেসে মধুর হই, _মাঁধুরী ছিই_-মাঁধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য 
বুঝতে পারি।” এ কবিতায় ঈষৎ তত্বের ষে স্পর্শ আছে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তা 
বোঝ! যায়। কিন্তু এধরনের সামান্য তত্ব-গন্ধ অধিকাংশ কবিতাঁতেই অমুপস্থিত। 
তবু আর একটি তত্বগন্ধী কবিতার উল্লেখ করব ।-_র্দিও কবিত্বের দিক থেকে ভার 
মূল্য যথেষ্টইঃ । কবিতাটির নাম ‘খেল’ । এখানে পিতা অথবা কবির দৃষ্টিতে মাতা ও 
শিশুর সম্পর্কটিকে দেখা হয়েছে। কটিতটে রাঙা ধটি পরে খোকা নৃত্য করে চলেছে। 
হাতে বেণুর পাচনি নিয়ে রাখীল-বেশে মায়ের তাঁথৈ ভাখৈ তালির সাথে খোকার নৃত্য 
বাপগোপালের নৃত্যের কথাই স্মরণে আনে। ভিথারীর মতো লোভীর মতে মায়ের 
শ্রীবা আকড়ে ধরে খোকা কী যেন চায়। আর মাও সমস্ত ভুবনথানি তার ললিত ছুটি 
মুঠির মধ্যে ভরে দিতে চান। এ-শিস্তুর স্থপুর-ধ্বনি শুনতে পায় নিখিল বিশ্ব। মায়ের 
বুকে ঘখন খোক। ঘুমিয়ে পঁড়ে, তখন সমগ্র আকাশ তার মুধধপানে থাকে চেয়ে | ঘুমের 
বুড়ি তার: দেহে কোমল স্পর্শ ঝুলিয়ে ঘুম দিয়ে বায় । আবার অগ্তদিকে খোকার মায়ের 
মধ্যেও জগম্মাতা জেগে আছেন। মা ও খোকার সম্পর্কটি এখানে শুধুমাত্র সাধারণ 
পারিবারিক ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়_-এ ধেন বালগোপালরূপী খোকাঁকে 
অবলঙ্বন। করে জগস্মাতারূপী মারের বিশ্বরপ-দর্শন। বালগোসাল ও জগন্মীতারূপী 
যশোদারই এষেন এক রূপক । বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বলরাম দাসের বাঁৎসল্য-রস 
বিষয়ক পদের কিছু সংস্কার এ কবিভার মুলে থাকা বিচিত্র নয়। 'মাতৃবৎ্সল+ এবং 
‘লুকোচুরি এ' ছুটি কবিতাঁতে মায়ের প্রতি শিশুর গভীর আকর্ষণের কথাই নানাভাবে 
প্রকীশমান। খোকা দুষ্টুমি করে চাঁপা ফুলের গাছে ঠাপা হয়ে যদি ফুটে ওঠে, ভাহুলে 
তার মা তাকে চিনতে না পেরে যখন 'খোকা, কোথা! ওরে" বলে চীৎকার করবেন তখন 
খোকা চুপটি করে হাসবে । তার গায়ের গদ্ধ চাপা-তঙ্গে সান করে আসার সময় তার 
মা টের পাবে না। কিংব! দুপুরবেলা জানালার ধারে রামায়ণ পাঠের সময় খোকার 
চাপা-গাঞ্ছের ছায়! মায়ের পড়ার পাতায় এসে পড়বে-_ 
“তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে 
তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে ।* 
আর সন্ধেবেলায় প্রর্দীপ জেলে মা যখন গোয়াল ঘরে যাবেন, তখন ফুলের খেলা 
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শেষ করে সে "টুপ, করে মাটিতে পড়বে ও মাকে গল্প বলতে অমুরোধ করবে। সে-যে 
কোথায় ছিল মায়ের এ-প্রশ্নের কোনে! জবাব তখন সে দেবে না । ‘খোকার রাজ্য” নামেই 
বোঝা যায় এখানে শিশুর শত্বপ্র জগতের কথা । আকাশের রবি-শশী-তার! যারা বৈজ্ঞানিক- 
দৃষ্টিতে বয়ঙ্ক লোকদের কাছে একটি নিয়ম-শৃহ্খলার অধীন, তাঁদের সঙ্গে জিবারাত্র শিশুর 
কথা-বার্তা চলে । র্ীন ধর্ম হাতে আকাশ মাঠের পরে নেমে আসে তাঁর সঙ্গে 
খেলার জন্যে । - আমাদের কাছে যার! নীরব ও গন্তীর তারাও কতো! করবে কতো! 
রঙ নিয়ে শিশুর সঙ্গে খেলতে চায়। খোকার মনের মাঝখান দিয়ে ফেপথ সষ্টির 
শেষে চলে গেছে তার একধারে বসতে পারলে তাঁর পিতা তার রাজ্যের অধিবাসীদের 
জানতে পারতেন বলে জানিয়েছেন। “খোকার রাজ্য এবং পূর্বে আলোচিত “ঘরে- 
বাইরে’ কবিতা ছুটির মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গেও খোকার নিকট সম্পর্কের পরিচয় আছে। 
খোকার রাজ্যের মান্য়লি সব অক্ভুত--ছুঃখ-শোৌকহীন-নেই তারা কোনো 
কর্মে কাজে,_-তারা চিন্তাহীন মৃত্যুহীন। সেখানে মান্য, রাক্ষস, পশুপাখি, ফুল, 
গাছপালা, নাগকন্ঠা, রাবালা যা খুশি তাই করে। (প্রশ্ন এবং “সমব্যথধী' কবিতা 
ছুটিতে খোকা মায়ের কাছে বেশ মঙ্গার প্রশ্ন ভুলেছে। বেশিক্ষণ পড়াশোনা 
করতে তার ভালো লাগে না। দুপুরবেলাটা সে চায় ছুটি-_বিকেল না হলে মা 
ছুটি দেবেন না । তাই সে বলে “একদিনও কি দুপুর বেলা ০১ 
করতে নাই ।+ 

বাস্তব জগতের বায মাছের যুক্তির সে ধার ধারে না--াই তার কর্থা 

. “মনে কম্না উঠলো সঝের তারা 
মনে কমন সন্ধ্যে হল যেন। 
রাতের বেল দুপুর যদি হয় 

হুপুর বেলা রাত হবে না কেন” 

‘সমব্যধী’তে বয়স্ক লোকের চোখে উদ্ভট তাঁর দুটি প্রশ্নের জবাব যা দিতে পারবেন 
মা বলে থোকার অভিযোগ । খোকা কুকুরছান| হয়ে যি মায়ের ভাতে মুখ দিতে 
যেত, তাহলে তিনি তাকে দুর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন কিংবা! যদি চিয়ে পাখি হত, 
তাহলেও তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতেন । মায়ের এই আচরণ কল্পনা করে শি 
ক্ষোভে বনে চলে যেতে চেয়েছে । 

প্রকৃতির সঙ্গে সুনিবিড় একটি আত্মিক সম্পর্ক যে এই রবীন্দ্র-শিশ্বর সে-কথা ‘গ’ 
বৈশিষ্ট্য পুবে বলেছি । আমরা যে আকাশে হর্ষ-চ্্র-তারকাদের দেখি তাঁরা অন্ত এক 
রূপে শিশুর সঙ্গী। শিশুর সঙ্গে গোপনে চলে তাদের কথাবার্তা ( খোকার বাদ্য )। 
তরুলতার দল পাতা নেড়ে খোকার সঙ্গে প্রলাপ বকে, চন্ত্র-সূর্ এক-বয়সী মজে, তার 
সাথে হাসে, বর্ধা-শর্ৎ তার জন্যে গল্প রচনা.করে ( ভিতরে ও বাহিরে )। খোকার বড় 
ভালো লাগে মাঠের শেষে হুয্যি ভোবা*সন্ধ্যায় বাগ্‌দি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে যখন 
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পুকুর ধারে শাক তোলে, মাদার গাছের তলায় যখন আঁধার ঘনিয়ে আসে এবং 
দিঘির জল যখন কালো হয়ে আসে (প্রশ্ন) । ছাদের পাশে তুল্পি গাছের টব 
যেখানে আছে সেইখানে খোকার রাজার বাড়ী--সেখানেই তার 'রূরকথাঁর দেশ। 
খোঁকার চোখে 'যে ঘুম তা রূপকথার দেশের একটি গ্রামে জোনাকি-অলা বনের 'ছায়ায়, 
ধোছুল্যঘান ছুটি পারুল কুঁড়ির মধ্য থেকেই আসে। তার হাসিটিও কোন্‌ এক 
শরৎ-মেঘে শিশু-চন্দ্রের কিরণ-ম্পর্শে শিশির-শুচি ভোরে দাত। ভার আলীবাদ 
রিডিং রাত 

ফাগুনে নব মলয়-শ্বাসে 
 শ্রাবণে নব নীপের বাসে, 
“আখিনে নব ধান্তদলে, 
আধাড়ে' নব নীরে--. - 
আশিস আমি পরশ করে | 

". থোকারে ঘিরে ঘিরে! (খোকা) “ 

, আমরা পূর্বেই ‘বি’ বৈশিষ্ট্ে বলেছি মা-ই খোকার একমাত্র নির্ভরতার আশ্রয়- 
স্থল। মা-কে বাদ দ্বিলে তার জগৎ অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রকৃতির রাজ্যে তার 
যত আমন্্রণই আস্থুক না কেন, মায়ের কোল ছাড়া 'সে- বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে 
পারে না। দুয়ের মধ্যে কোন্টি অধিকতর তার কাম্য, এ-প্রশ্ন উঠলে সে সব 
কিছু ত্যাগ করে মাকেই আঁকড়ে ধরবে। মেঘের দেশ থেকে সকাল-ছুপুর-সন্ধ্যাবেলা 
সোনার-খেঙগা রূপোর-খেল! খেলবার জন্যে, মাঠের শেষে আদতে খোকার কাছে 
ভাক আসে। কিন্তু মাকে ছেড়ে সেই সৈধানে যেতে পারে না। মাকে ও তার 
বাড়ীর ছাদকে নিয়ে সে চাদ-আকাশ তৈরী করে সে' খেলার সাধ পূরণ করবে। 


ঘাটের শেষে চেউ-এর সঙ্গে খেলতেও তার আহ্বান আসে কিন্তু সেখানেও মায়ের 


কথা ভেবেই সে যেতে পারে না। 
| তার চেয়ে মা, আমি হুব ঢেউ, 
7114 £ তুমি হবে অনেক দূরের দেশ - 
গুটিয়ে আমি পড়ব তোমার কোলে, : - 
i কেউ আমাদের পাবে না উদ্দেশ। € মাতৃবৎসল ) * 

" মায়ের পরেই . খোকা বাবা ও মাঝে মাঝে দাদা ও মামাকেও স্মরণ করে। 
দেশীস্তরে গিয়ে থোকা বাবার + জন্যে ‘কনকলতার চারা অনেকগুলি’ তুলে: আনতে 
চেয়েছে এবং দাদার জন্য বা কিয় বব নিট 
কার জন্য? তারি রি 
গা তোর তরে মা/'দেব কৌটা খুলি “. ৯. বহি 
+-" *' সাত রাজার ধন মানিক একটি জোড়া ৷ (ছুঃখহারী) +১. 7 


শিশুকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ১০৯ 


দাঁদীর সঙ্গে তার একটা ঈর্ষামূলক মনোভাবও আছে। ভাই সে 'দাদার চেয়ে 
অনেক মস্ত’ হতে চেয়েছে । সে দাদাকেও ছাড়িয়ে বাবার মতো বড় হতে চায়। 
আর তাহলে সে দ্রাদীকেও পড়া না করার জন্যে ধমক দিয়ে বলবে--তুমি চুপটি 
করে পড়ো” । শিশুর অযৌক্তিক কথা শুনে দাদা তাকে ‘বোকা’ বলে মনে 
করেও কিন্ত সে তার নিজন্ব শিশুরাজ্যের যুক্তিতে দাঁদার ভুল দেখিয়ে দেবার 
চেষ্টা করে। 

- পূর্ণিমা-টাদ কদম গাছের ডালে আটকা পড়লে তাঁকে ধরে আনতে কেউ পারে 
কিনা একথা বলায় শিশুর দাঁদা তাঁকে ‘বোকা’ মিম এইভাবে-_ 

“আমি বলি, “দাদা, তুমি 

জাননা কিছুই ৷ 
মা আমাদের হাঁসে যখন 
. "_ খু জানালার ফাকে 
তখন তুমি বলবে কি. মা_ 
অনেক দুরে থাকে |” (জ্যোতিষশীন্্র ) 

ও মায়ের চেয়ে বাবা অধিকতর কাজের মান্য, বৈষয়িকতার জালে বেশি জড়িত, 
অথবা সাহিত্যিক বাপের কথাবার্তা বা লেখার মধ্যে শিশুর প্রত্যাশিত সারগ্য নেই। 
তাইমায়ের কাছে সে বাঁবাঁর “সমালোচক” হয়ে বঙ্গে-- - 

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে। . 
কিছুই বোঝা! যায় না লেখেন কী যে! 
jl - সে দ্বিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে, 
বুঝেছিলি !--বল্‌ মা সত্যি করে। 
2৮. এমন লেখায় ভবে 
বল্‌ দেখি কী হবে৷ ( সমালোচক ) 

মায়ের মুখে থোকা যেমন কথা শোনে তেমন কথা বাবার মুখে না শোনার জন্যে 
তার ক্ষোভ। এই শিশুই ‘ব্যাকুল’ কবিতায় মায়ের মন বিষাদ-ভারাক্রান্ত দেখে 
বলেছে-_-“আজকে বুঝি পাসনি বাবার চিঠি?” তার ধারণা পেয়াদাটা ( পিওন ) 
ভারী ছু স্যায়না। পড়বে বলে চিঠিটা রেখে দেয়। সেই জন্য সে বাবার চিঠি 
নিজেই লিখবে এবং মাকে তা পড়িয়ে নিয়ে যাবে, বাবার মতো ডাকবাক্মে ফেলে 
ঝুলি পূর্ণ করবে না! শেষোক্ত কথাগুলোতে শিশুস্থলত মনোবৃত্তি থাকলেও বাবার 
ছিব ar LLC Ll GT নিব রানি 
তাঁতে কোনো সন্দেহ নেই |» 

দে যাই হোক, শিশুগ্রকৃতি জগৎ ও মুক জীব-জগতের রা মধ্যেই যে যে সব 
সময়-বিচিরপ করতে চায় তা নয়-সে রূপকথার দেশেও পাঁড়ি দিতে চায়।. তার 
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. কাছে রূপকথার জগতের জীবজন্তু ও মানুষ মিথ্যা নয়। আকাশের চাদ-তারাকে 
সে যেমন তার মায়ের মতে! জীবন্ত মনে করে তেমনি : রূপকথার. দেশের 
. অধিবাসীদেরও | রবীন্দ্রনাথের শিশু-কাব্যে রপফথার একটি বিশেষ স্থান। শিশুদের 
গল্প শোনার কৌতুছল নিবৃত্তি বা তাদের ক্ষণিকের আনন্দদানের জন্ক রূপকথার- 
: প্রসঙ্গকে তিনি আনেন নি। শিশু প্রত্যক্ষ মায়ের মতে! এখানকার সব কিছুকে 
সত্য ও প্রাণবন্ত বলে মনে করে। কখনো কখনো বা তাঁর সঙ্কীর্ণ কল্পনা 
এ-দেশকে অবলম্বন করে বিস্তারলাভ করে এবং কখনো বা নিজের মতো করে 
সেই সকলকে রচন! ফরে নেয়। সাত ভাই চম্পা, বিশ্ববতী, নৌকাধাত্রা, বাজার 
বাড়ী, ছুটির দিনে কবিতায় এই রূপকথার পরিমণ্ডলে শিশুর বাধাধন্ধহীন বিচরণের 
কথা আছে। অবস্ত এর মধ্যে সাত ভাই চম্পা’ আলমোড়ায় বসে লেখা কবিতা 
নয়। ১২৯২-এর আষাঢ় সংখ্যায় ‘বালক’-এ প্রকাশিত ও পরে 'কড়ি ও কোমল”-এর 
অন্তর্গত কবিতা এটি । কবিতাটি শিশুমনের উপযোগী । 'রূপকথা’র পরিচিত 
কাহিনীটি শিশু-রবীন্দ্রনাথের স্থৃতিতে ঈষৎ পর্িবতিত রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। 
সাতটি গাছে সাতটি চাপা ফুল ও তাঁদের রাঙ্গা-বসন এক দিদি পারুল। পাখির 
ডাকে তাদের ঘুম ভাঙে, শিশির দিয়ে মুখ মেজে সারা সকাল এ সাত ভাই 
বিকাঁশোন্ুথ গোলাপের দিকে চেয়ে থাকে । বাতাস ছু ছেলের মতো তাদের 
দোল! দেয়। নদীর ধারে গাছ কাপে, জলের ছায়া দোলে আর শিউলি গাছের তলে 
ফুলগুলি কানায় ভেঙে পড়ে । কু মায়ের অন্ত ও টি ও বোনের 
মন আকুল হয়। 

শুধু তাই নয়, দুপুর সঞ্্যাতেও প্রকৃতির বিচিত্র-ুন্দর রূপের মাঝখানে তাদের 
মায়ের কথা মনে হয়। ‘ছুটির দিনে’ কবিতায় শিশু 'শনিবারের বিকেলবেলা মায়ের 
কাছে ছুটে এসেছে রূপকথা-রাজ্যের তেপাস্তরের মাঠের ঠিকানা জানতে। আর 
সেই সঙ্গে মেঘমেছুর দিনে একলা ঘোড়ায় চেপে গজমোতির মালাটি পরে রাজকন্তার 
সন্ধানে রাজপুত্ত,রের পথযাত্রার কথা, কোনো গাঁয়ে-না 'পৌছা পথের ধারে একটি 
গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির চিত্র, ছুয়োবানী-মা,-সব এমনভাবে ভিড় করেছে যে শিশুর 
মন. এক নবতর রূপকথা সজ্জন করেছে । আবার খোকা! যে “রাজার বাড়ির অন্তিত্থে 
বিশ্বাস করে তাঁর ঠিকানা কেউ জানে না বলেই তা এখনো! বর্তমান আছে বলে তার' 
ধারণা ৷ সেই রাজার বাড়ির সাতমহলা কোঠায় থাকে জ্ুয়োবানী যার গলায় “সাত 
রাজার ধন মানিকে”্র মালা । আবার সাত সাগরের পারে নিদ্রিত বাজকন্ঠারও 'প্- 
বাঁজার বাড়িতেই অবস্থান ৷ “ছাদের পাশে তুল্সি গাছের টব আছে যেখানে _সেই 
স্থানটিকে অবলম্বন করে শিশু এখানে কল্পনায় তার রূপকথার দেশকে নিয়ে এসেছে। 
রূপকথাশ্ররী- মহিষী 7“বিশ্ববতী/র কাহিনী শিশুদের অন্তে রচিত কবিতাঁ। সতীন- 
কন্তার ঈর্ধয় বিহ্বতীর মৃত্যু এর বিষয়। .‘নৌকা বাত্রাপ্মও রূপকথার দেশে খোকার 
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যাত্রার কথা মনে হয়েছে । 'বনবাস' কবিতায় বাঁমায়ণ-কাহিনী শিশু-কল্পনায় নতুন রূপ 
নিয়েছে। সীতা নেই বলে শিশুর রাঁবণের ভয় নেই ! গুহক মিতা থাকায় রাক্ষসদেরও 
সে ভয় পায় না । শুধু লক্মণের মতো একটি ছোট ভাই না থাঁকায় তাঁর দুঃখ । - 

আলমো়া-পুর্ববর্তী কালে লেখা কয়েকটি কবিতা কবি রবীন্দ্রনাথের বাল্য- 
জীবনের স্থৃতিবাসিত। পুর্বে আলোচিত ‘সাতভাই চম্পা” “বর্ধার দিনে’ ছাড়! 
পুরানো বট? কবিতার নাম করা ষায়। ভৃত্য-রালকতম্ত্রের শাসনে জোড়ার্মীকোর 
বাড়ীতে কবির যখন দিন কাঁটত, তখন সেই বাড়ী-সন্মিহিত এক পুকুর ও এক বিশাল 
বটগাছ শিশু রবির সমস্ত কল্পনাকে অধিকার করে নিয়েছিল। ওঁ বটগাঁছের শিকড়- 
গুলে! দলে দলে জলে নেমে গিয়েছিল, শত শাখা যেন বাঁছৰপে আকাশকে কোল- 
কুলি করত, ঝড়ের তাঁলে তাঁর মাথা নড়ত, পাতা কাপত, এহেন বটগাঁছকে পরিণত 
কবি জিজ্ঞেস করেছেন 

‘নিশিদিন দাঁড়িয়ে আছ 
মাথায় লয়ে জট, 
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে 
ওগো প্রাচীন বট’ ( পুরানো বট ) 

এই বটগাছেই একদা! শিশু-রবীন্্র তার হৃদয়-নীড় বেঁধেছিল। সারাদিন বাতায়নে 
বসে গর বটগাছ ও আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে তাঁর সময় কাটত। 

কতকগুলি কবিতায় শিশুর বিচিত্র সাধ বা কামনার কথ! তাঁর মায়ের কাছে ব্যক্ত 
হয়েছে এবং এই সমস্ত কামনা শিশুর কল্পনায় অস্বাভাবিক নয় একথা স্বীকার করেও 
বলব এ-শিশুর মধ্যে ভাবী কবি-শিশুও আত্মগোপন করে আছে। আর সেইজন্টে 
শিশুর বিচিত্র কল্পনার মধ্যে বোম্যার্টিক একটি মন লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে । “ছিঃখহাঁরী, 
‘সমব্যথী’, লুকোচুরি” এসব কবিতা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় এবং পূর্বে আলোচিতও হয়েছে। 
তাছাড়া “বিচিত্রসাধ» ‘সাধ’ “মাঝি ও নৌধাত্রা, প্রভৃতি কবিতার কথাও উল্লেখ করা 
চলে। *বিচিত্রসাধ-এ খোকার চুড়িবিক্রেতা, ফিরিওলাঁ, বাগানের মালী এবং পাহারা 
ওল! হতে সাধ গেছে। এদের জীবনের স্বাধীনতা বা শাঁসন-মুক্ত দিকটি শিশুকে 
আকৃষ্ট করেছে দশটা বাজলেই স্ক,ল যাবার তাড়া এদের নেই, কোদাল চালাতে 
গিয়ে গাঁয়ে খুলো লাগলেও কেউ তাঁদের বকে না, পাহারাঁওলা সারারাত জাগলেও 
খুমোবার জন্যে কেউ বলে না । এই শিশু আরো একটু বড় হলে একই কারণে খেয়া 
ঘাটের মাঝি হতে চেয়েছে । 'মাঝি' কবিতায় নৌকাধাত্রায় খোকা আবার মধুমাঝির 
নৌকা নিয়ে সীভসমুদ্র তেরো নদীর পারে যেতে চেয়েছে। কল্পনায় রূপকথার দেশ 
দিয়ে বছদুর চলে গেলেও সে সন্ধ্যায় আবার মায়ের কাছে ফিরে আসবে বলে মাকে 
সাস্বনা দিয়েছে। 

মোহিতচন্্র সেনের স্ত্রী হু্ীলাদেবী খুকীকে নিয়ে কবিতা 'লেখা হয় নি বলে 
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কবির কাছ যে-অভিযোগ এনেছিলেন তাঁর জবাব রবীন্দ্রনাথের পত্রে আমরা পেয়েছি। 
কিন্ত শিশু-কাব্যের কয়েকটি পুরানো কবিতা সম্বন্ধে সে-অভিযৌগ খাটে না। পিতা 
ও শিশুকন্তার সেহ-সম্পর্কাশ্রয়ী 'মা-লক্ষ্মী? হাসিরাশি, পরিচয় ও “উপহার 
কবিতাঁগুপি অবশ্য পিতার দৃষ্টিতেই রচিত । "যা লক্ষ্মী’ কবিতায় ছোট্ট মেয়ে হঠাৎ 
খেলাধূলা বন্ধ করে বিষগ্ন হয়ে ওঠায় পিতা অত্যন্ত ব্যথাহত। পিত! জানেন যে 
দুঃখভরা সংসারে মেয়ের আখি সুধাবর্ষণ করে। পুরাণোক্ত লক্ষ্মী দেবীর মতো কোন্‌ 
এক অজ্ঞাত সাগর থেকে এই মা-লক্ষ্মীর পিতার বরে আবির্ভাব! তাঁকে কেউ কঠোর 
কথা বললে ‘কোমলপ্রাণা’ ‘শিশিরকণ!া’ “সাঁপের তারা” এই কল্ত! চিরবিদায় নিতে 
পারে এই ভয় পিতার । হাসিরাশি'তে -বাবলারাণীর চাদের আলোর মতো হাসি, 
‘ফুটফুটে দত’ 'পুটপুটে ঠোট” "ওলোট-পাঁলোট কথা” কচি হাতের কচি মুঠি, বাদলা চুল, 
হাঁটতে গিয়ে টলে টলে পড়া, মায়ের কোলে বসে চাঁদকে ডাঁকা- প্রভৃতি প্রতিটি 
অলের মধ্যে যে সৌন্দর্যের হিন্রোল তার বর্ণনা । ‘পরিচয়'এ ছোট্ট মেয়ের বাপের 
সঙ্গে নানারকমের মিষ্টি ছুরত্তপনার কথা এবং তার অভাবে পিতার ঘরে যে কী 
শুম্ভতা দেখা দেবে তার ইন্দ্রিত এবং পিতার সঙ্গে যার এতোঁরকমের রঙ্গ তাঁকে 
একটি নামে ডাকাঁও যে সঙ্গত নয়--একথ| জানানো হয়েছে । 

‘উপহার’ কবিতায় কন্যাকে উপহার দিতে গিয়ে পিতা বিব্রতবোধ করেছেন। 
এ সংসারে বিশ্বৃতিকে ঠেকাতে গিয়ে মান্য স্মরণচিন্ন স্বরূপ কোনো জড়বন্ত স্নেহের 
পাত্র বা পাত্রীকে উপহার দেয়। কিন্ত পিতা এ জড়বস্ত দিতে গিয়েই চিন্তাপীড়িত। 
বহুদূর প্রসারিত জীবনের পথে কন্যা আরো অনেকের সাহচর্ধে গেহের উপহার-রসকে 
এক চুমুকে পান করেই চলে যায়। তার মনে দাগ থাকে না বলে পিতার মনোবেদনা। 
তাই পিতার. আশিম্‌-বরনাই’ শ্রেষ্ঠ উপহার ৷ পাহাড়ের কোল থেকে ঝরনার শোতে 
বিগদিতা নদী তাকে ছেড়ে চলে ষ'য় সাগরে--তাঁর কথ! মনেও রাখেনা 1. কিন্ত 
পরী অচল:শিথর ছোট্ট নদীটিকে চিরদিন মনে রাখে | তাই কন্যা তাঁকে বিশ্বত হলেও 

“পিছে পিছে তব চলিবে ঝরিয়া 
আমার আশিস-ঝরনা ।* (উপহার ) 

: আবার কোনে! কবিতায় মেষের সাময়িক বিচ্ছেদে আলোকিত সংসারে কিরূপ 
অন্ধকার নেমে আসে (বিচ্ছেদ ), কোথাও মেয়ের কুড়িয়ে পাওয়া একটি পাখির পালক 
সম্বন্ধে মায়ের উদ্দাসীনভায় মেয়ের সমস্ত খেলাধূলো, মুখের হাঁসি ও প্রাণের আনন্দ 
কীভাবে মিলিয়ে যায় ( পাখির পাঁলক.), কোথাও ঘুমন্ত শিশুর লৌনা্-মাধুর্য কতো 
রমণীয় হয়ে ওঠে ( ঘুম ) কিংবা কোথাও ফুলের বাসে যে শিশুর ঘুম ও আলোকে 
সান সেই মেঘের মতো আকাশে উড্ভীন হয়ে কী ভাবে উর মতো ফুটতে চায় 
(সাধ) প্রভৃতি সুন্দরভাবে বল্‌! হয়েছে । 

কাগঞ্জের নৌকা'য় শিশুর যে কল্পনা-উদ্বোধনের পরিচয় পাই তাও সাধারণ শিশুর 
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নয়_বয়ং রবীন্ত্রনাথেরই শৈশবখেলার বিশ্বতপ্রায়. লোকে এর উৎস । “শিশু ভোলানাথ’ 
কাবাগ্রন্বেও .কবির শৈশব-স্বৃতি জড়িত কতকগুলি কবিতা আছে, যেমন 'ছই আমি, 
‘বাউল’, 'দূর’ প্রভৃতি । 

শিশুকাব্যে মাত্র তিনটি অমুবাদ-কবিতা চোখে পড়ে। প্রর্য ও ফুল (ভারতী 
১২৮৮ আধাঢ় ), বিসর্জন (কড়ি ও কোমল ) এবং শিশুর মৃত্যু (কড়ি ও কোমল )। 
এগুলির শিশুদের জন্মে এবং একটিতে শিশুর মৃত্যুর প্রসঙ্গে প্রকৃতির কাঁছে কবির 

বেদনাভরা অভিযোগ ।' শিশুকে হরণ করে অসীম ধর্ষশীলিনী প্রকৃতির কী লাভ 
হল? অথচ এর ফলে মায়ের হৃদয় শূন্য হয়ে গেল। বিসর্জন” কবিতায় ছোট 
মেয়েকে লালন করে বিবাহের মধ্য দিয়ে তাকে পরের হাতে সমর্পণ করার আনন্দ- 
বেদনার মিশ্র অনুভূতিই ব্যক্ত হয়েছে। শ্ুর্য ও ফুল’এ কল্পনা করা হয়েছে যে শু 
মেন আগ্নের কুসুম ৷ রাত্রিতে সে খন বিশ্রাম নেয় ০ ফুল লাবণ্য- 
কিরণ ছটা দিয়ে তার অভাব পূর্ণ করবে । 

“অস্তসথী” কবিতাটি একটু শক্ত । অন্তোঁদুখ ক্ষীণ চাঁদকে মাতা এবং শুকতারাকে 
কন্যারূপেই এখানে কল্পনা করা হয়নি-_শেষের দিকে প্রভাতকে ধর ও চাদকে বধুরূপে 
বল্পনা করে কবিভাঁটির ভাবমাধূর্যকে ক্ষুপ্ন কর! হয়েছে ।, শীতের বিদায় কবিতার 
বসন্ত বালক বড় বড় ফুলের আঘাতে বুড়ো শীতকে বিদায় করতে চেয়েছে । 
আমরা যে তিনটি অনুবাদ্-কবিতার:. পরিচয় দিয়েছি, তাতে রবীন্দ্রনাথের শিশু- 
কবিতা; রচনার নিজস্ব দৃষ্টিভদীর পরিচয় অবশ্য নেই, কিস্ত.“কড়ি ও কোমল্লএর 
যুগে তার কবি মনের প্রবণতার কিছু আভাস আছে।- এই যুগে আকাশ. বাতাস, 
হু্-চন্র-গ্রহ-নক্ষত্র তারায় ভরা এই সুন্দর পুষ্পিত ভুবনে “মানবের . মাঝখানে 
তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন -বিশ্বের প্রকৃতি ও মানুষ তার মনে এক প্রবল আনন্দ 
তরঙ্গের সু্টি করেছিল। ধনীর সন্তান হলেও উৎসবের দিনে কাগালিনী মেয়ের পাশে 
তীর মন ছুটে যেত, যৌবনকাঁপেও ছেলেদের সঙ্গে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ গান 
গাইতে প্রাণ চাইত- ফুলের সৌন্দর্য-লাবণ্য তাঁকে বিহ্বল করত, মৃত্যুর বেদনা যুষড়ে 
ফেলত এবং বস্তার পরিণয়ে বিসঙ্জনের ব্যথাই বড় হয়ে .উঠত। এই মাঁনসিকতারই. 
অনুকুল হয়ে ও অন্ুবার-কবিতাগুলি জন্ম নিয়েছে যখন কবি নিজের শক্তি ও 
স্বীতন্্য সম্পর্কে ঠিক সচেতন হতে পারেন নি। এমন কি প্রকৃতি সম্পর্কে একালের 
কবির বিরূপতীও এ কাব্যে লক্ষণীয় । - + pg tI 

: আলমোড়ায় থাকাকালীন শিশুকা ব্য-রাজ্য থেকে বিদায় নিতে গিয়ে দিন 
যে একটি অনবস্ত কবিতা -রচনা করেছেন তাঁর কথ! কিছু বলে কবিতা.-পরিচয় 
প্রসঙ্গ শেষ করছি।- খোঁকা বিদায় নিচ্ছে মায়ের কাছ থেকে! এতক্ষণ ধরে এই 
কাব্যে মায়ের সঙ্গে কতোভাঁবে কতো লীলাথেলাই না সে করেছে। এখন আরুসে 
মায়ের চোখের সাধনে: আসবে না । “দুকোচুরি+ কবিতায় খোকার মুতিতে না এসে 
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£১১৪ বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 
সে যেমন বারবার ভিন্ন যুতিতে মাকে ছলনা করেছে-_এখাঁনেও তার সেই ছলনাই 


আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। খোকার চোখের সামনে তার মা! থাকলেও মা. 


তাঁকে চিনতে তুল করতে পারে-_তাই সে কীভাবে অবস্থান করবে মাকে তা জানিয়ে 
যয দি “ভোরের বেলা তাই শুল্ক কৌলে মা ডাকজে মে বলবে_ 
- পাই সে খোকা নাই 1, 

রা lb মাগো যাই ।” 

হাওয়া হয়ে সে মায়ের বুকের মধ্যে বইবে, জলের মধো ঢেউ হয়ে সে সসানের সময় 
মায়ের সঙ্গে খেলবে, বাদলা দিনের রাত্রিতে বনের মধ্যে সে ঝরঝরানি গান গাইবে, 
জানাল! দিয়ে মেঘের বিদ্যুতের আলোয় থোকা মাকে দেখে যাবে। সে তার! হয়ে 
মাকে রাত্রে ঘুমুতে বলবে, জ্যোৎস্গা হয়ে মাঁকে চুম্বন করে যাবেকথনো বা স্বপন 
হয়ে মাকে দেখে যাবে সে। পূজোর সময় সে মায়ের সাথে সাথেই তার সকল কাজে 
বাশির সুরে” খুরে বেড়াবে । আর মাসি যখন তার কথা জিজ্ঞেন করবে তখন, 

“বলিস ‘খোকা সে কি হারায়, 
আছে আমার চোখের তারায়, টু 

ও | মিলিয়ে আমার বুকে দোলে ।* 

না নন গভীর যে তাদের বিচ্ছেদ জী 
আশ্বাস কতকগুলি অপরূপ চিত্রকল্পে এবং খোকার বিকল্প কতকগুলি প্রাকৃতিক 
জগতের উপমানের মধ্য- দিয়ে রপায়িত হয়েছে । হদিও বিশ্বজ্লীবনের মধ্যে খোকার 
লীন হয়ে যাওয়ার ভেতর সংসারের ছোট্ট আতিনায় শিশুর. মৃত্যুবেদনার একট.থানি 
কালে! ছাঁয়া কবিতাঁটিকে স্পর্শ করেছে। শিশু ভোলানথ কাব্য গ্রন্থটির কবিতাগুলি, 
বাংলা ১৩২৮ সালে পূজোর ছুটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন । ১৩২৫ সালে, 
“পলাতকা*র সমস্ত কবিতা জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যেই লেখা শেষ হয়ে যার়। সহজ সরল 
ঘরোয়া ভাষায় অনেকখানি গল্পবলার ভঙ্গীতে কবি এ-কাব্যে ভারমুক্ত মনকে ছাড়া 
দিয়েছিলেন । ' তারপর দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর পরে কবি আবার শিশু ভোলানাথের 
রাজ্যে প্রবেশ করলেন । শিশুরাজ্যে বিচরণের সুখ আবার তিনি মিটিয়ে নিলেন । 
এখানে কার কল্পনা আরো একট, যেম গভীরে প্ররেশ করতে চাইছে--শিশুষনের 
অন্দরমহলের 'রহস্যকে জানবার সার কতো আইগ্রহ। প্রতিবাংসল্যের সুরে কখনো 
শিশুর মাকে মনে পড়ছে (মনে পড়া ), কখনো: যা খেল! ভুলে রায়াঘরের চালে 
তিনটে, শালিকের বগড়া,ংবা-পীতের দুপুরে ছাদে একটি ছোট মেয়ের বেঙনী রঙের 
শাড়ি,রৌড্রে দেওয়ার “ছবি তাঁকে তেপাস্তরের মাঠে রূপ কথার দেশে রাজার বাড়ীতে 
নিয়ে যায় (ধেলাভোল! ), কখনো বা ‘তার ইছামতী নদী হবার সাধ. যাচ্ছে। 
অধবা'আরো কতো. বিচিত্র সাধ 'জাগছে নিজের মাকে অস্তের মা ভেবে নিয়ে। 
এখানে কবির "শিশুর "অভিজ্ঞতা আরো কতকটা বৃদ্ধি পেয়েছে. তার কল্পনা ও 


= সপ উল 


শিশুকাব্যে রবীন্দ্রনাথ ১১৫ 


চিন্তায় কখনো কখনো ঈষৎ বুদ্ধির স্পর্শ অনুভূত হয়। মোট কথা এ-কাব্ো ‘শিশু! 
কাব্যের সারল্য, বিস্ময়, ও রহস্য কিছু কম; কবিতাগুলির কিছু আয়তনে দীর্ঘ এবং 
কয়েকটিতে চিন্তার কিছু স্পর্শ আছে। 

আমরা পূর্বে বলেছি 'শিশু-কবিতায় রবীন্দ্রের ভুড়ি-কবি দুর্লভ | বিচ্ছিন্নতাবে 
তাঁর শিশু-কবিতায় শিশুর কিছু কিছু খেয়াল, শিশু জগতের কিছু কিছু বন্ত এবং শিশুকে 
দেবতার অংশরূপে দেখতে চাওয়া প্রভৃতি অনেক ইংরেজ্জ কবির শিশু-কবিতার 
অঙ্থন্নপ বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো অভিন্ন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর কোনো কবিতার 
সঙ্গেই কোনো ইংরেল কবির মিল নেই। তথাপি ইংরেজ কবি র্লেকের ছু; 
একটি কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে । তাঁই আমরা এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা 
করছি । 80083 01 707০০90০০-এর শিশুও কল্পনাগ্রবণ এবং অন্সাধারণ। এখানেও 
শিশুর কণ্ঠে দৈবস্বরই ধ্বনিত হয়েছে, আর এ শ্বরকেও অভিজ্ঞতার সন্দেহ ও বিচারের 
সন্মুখীন হতে হয় নি। ব্লেকের শিশু-কবিত! সম্পর্কে একজন ইংরেজ সমালোচক 
বলেছেন, “Blake is never directly and offensively dedactic but his 
influence is a moral inf/uence bceause it radiates from the simple 
trust of a child. Only a man of fundamentally innocent nature 
could have written the Songs of Innocence*i>> শিশুদের প্রতি বিশ্বাস 
এবং মুলত সরল-স্বভাবের মানুষে যেমন ব্লেক ছিলেন, রবীন্দ্রনথও অনেকথানি 
তাই। শিশুর কণঠস্বরে প্রশ্বরিক স্বরের প্রতিধ্বনি ববীন্্রনাথও শুনেছেন তাদের 
জগন্মাতার অস্তঃপুরে খেলা করতে দেখে। শিশু-বিষয়ক অনেক ইংরেজি কবিতা 
‘Childish’ হয়েছে, Childlike হয় নি ব্রেকের মতো! ৷ বরবীন্্রনাথেরও শিশু-কবিতা 
‘childlike’ । ব্রেকের যুগের বহু কবি এধরনের কবিতা লিখতে গিয়ে “Went to the 
extreme and taught children to.be ৪০০৫৮১২ এতুল ব্লেক ও রবীন্দ্রনাথ 
দুজনেই করেন নি। তবু রেকের ‘The Echoing Green’, ‘The Lamb’, 
“The Shepherd’, ‘The Little Black Boy’, ‘Nurse’s Song,’ ‘A 
Cradile Song’, ‘Holy Thursday’ প্রভৃতি কোনো কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
কোনো! শিশু-কবিতার সাদৃশ্য ধু'জে পাই নি। ব্রেকের ‘Songs of Experience’ 
এর অন্তর্গত কবিতাগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের | মানব-সভ্যতার হৃদয়হীনতা ও 
তুষ্ট ক্ষতগুলির পরিচায়ক কিছু কবিতা এতে আছে এবং কতকগুলিতে মানুষের রচিত 
আইন-কানুন ও রীতিনীতির প্রতি কবির বিজ্ঞপ বধিত হয়েছে! ‘Songs of 
Innocence’-এ শিশুর বিস্ময় যেমন একটি মাধুর্য দিয়েছে, রবীন্দনাথেরও 
বহু শিশু-কবিতাঁর মূলে বিন্ময়-রস কবিতাগুলির উৎকর্ষের কারণ__-একথ সত্য ;. কিন্তু 
‘Songs of Experience’এর “বিস্ময় অন্ত ধরনের-_মাহষের নির্দয়তা ও 
অমানবীয়তার রূপ-দর্শনে বিস্ময় । সমালোচকের কথায়, “According to Blake’s 
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opinion, men are ignorant of the true Knowledge of the spiritual 
nature of life, because they prefer reason to the mystic’s™ vision, 
and law and morality to natural 110100199১৩ তবু ব্লেকের কবিতার 
কিছু কিছু পঙক্তি বা দু একটি চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিশু-কবিতাঁর প্রায় অন্ধুরূপ 
পঙঁক্তি বা চিত্রের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যেতে পারে । 
"' The School Boy কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ব্রেক বলেছেন, 
But to go to school in & summer mom, 
01 it drives all joy away ; 
“Under a cruel eye outwormn, 
©#. The little ones spend the day 
২... In sighing and dismay. | * 
অথবা তৃতীয়স্তবকে ‘Nor in my book take 461187৮-এর সঙ্গে রবীজনাথের 
টি দিনে, কিতা, রা 
্‌ -.. *: "আজকে আমি লুকিয়েছি মা 
Ct CEE 274  পুখিপতর যত - ূ 
01১ পড়ার কথা আজ বোলো না ।*- - 
"কিংবা “বিচিত্র সাধ'-এর সেই চুড়িবিক্রেতা ফিরিওলার ডাক শুনে 
‘ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে 
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফিরি'র 
কিছু মিল চোখে পড়তে পারে । আর গুরুমশায়ের হৃদয়হীন শাসন ও রক্ত-চক্ষুর কথা 
রবীন্দ্রনাথের শিশু পছন্দ করে না বলেই বাবার মতে! বড় হয়ে সে গুরুমশীয়কে ভত্রতাবে 
সুর রা শিশুসুলভ শিক্ষা দিতে চেষেছে-_ 
| "- “তিনি (গুরু ) যদি বলেন-সেলেট কোথা - 
দেরি হচ্ছে বসে পড়া করোঃ 
আমি বলব ‘খোকা তো আর নেই, 
সিএ কি হয়েছি যে বাবার মতো! বড়ো |” 
রিং শিশুদের প্রাণ । ণুব36'3 5০18’ করিভায় হুর্য যখন প্রায় অস্তাচলে 
তখনও শিশুরা খেল! ছেড়ে আসতে চাইছে না 
* ‘No, no, let us play, for it is-yet day, 
হিপ .. . ' And wecannotgoto sleep’ ; 
' * এব্‌ সঙ্গে দেখি মেঘের মন্ত্রণা করে রধীন্দ্র-শিশুর সঙ্গে খেলা করতে. চাইছে, সু 
চন্দ সঙ্গে তার কতো কথা চাটনি নিট নত ন্পান্তরিত 
করে'নিতে চাইছে- :: - 


২৯ 
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- এখন আমি তোমার ঘরে বসে 
করব শুধু পড়া-পড়া খেলা ॥' (প্রশ্ন) 


কিংবা তার সাহিত্যিক পিতার তন্ময় হয়ে লেখার প্রসঙ্গে সে বলে ষে 
সেটা ‘লেখা লেখা খেলা” (সমালোচক )। ব্রেক 02516 508’ কবিতায় কবি 
একটি ঘুমস্ত শিশুর চিত্র অঙ্কণ করেছেন । নিদ্রিত শিশুটিকে দেখে কবি বলেছেন। 


‘Sweet babe, in thy face 
Holy image I can trace’ 


এবং Infant smiles. are Hisownsmiles—তভার এ উক্তির সঙ্গে রবীন্দনাথের 
‘ধুম’ কবিতার একটু সাদৃশ্য চোখে পড়ে । তিনি লিখেছেন” 


‘এলিয়ে গিয়েছে দেহ মুখে দেবতার দেহ 
পড়েছে রে ছায়ার মতন 1” 


10৩ Shepherd’ কবিতায় বেক যেধপালকের জীবনযাত্রায় প্রকাশ কবে 
ধেঁমন বলেছেন, 'How sweet is the SUTIN lot তেমনি রবীন" "শিশুও 
ইরান পরম আনন্দে ও উৎসাহে বন ন 


“রোদের বেলায় অশথ তলায় 
যারা ঘাসের পরে আসি 
_রাথাল-ছেলের মতো কেবল 
বাজাই বসে বাশি।” ( বনবাস ) 


ব্রেক ছাড়াও রোমান্টিক ও ডিকেটারীয় যুগ বা তারে| পরে বিংশ শতকের কোনো 
কোনো কবির অল্প কিছু কিছু কবিতার পংক্তি বা চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রশিশু কবিতার 
অল্প-স্বল্প সাদৃশ্য যে দেখানে| ধায় না তা নয়। Lewis Carroll এর ১1109 
Adventurs in Wonder-land’ কাহিনীটি কবিতা নয়। এখানে ছোট্ট মেয়েটি 
একটি, সাদা Rabbi ( শশক-দাতীয় প্রাণী )এর গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে বিশ্ময়কর 
দেশে উপস্থিত হয্‌ এবং একটি ভিন্নতর রাজ্যে জস্তদের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। 
এই দেশের বর্ণন! ও এ মেয়েটির অভিজ্ঞতা-কাহিনী সব শিশুদেরই অত্যন্ত প্রিয়। 
সম্তব-অসম্তবেক্ন সীমানাহীন এই দেশ ও তার রহস্তময় আকর্ষণের কথা রবীন্দ্রনাথের 
শিশুকবিতায় রূপকথার পরিবেশ-্্টির মধ্যেও অনেকখানি লক্ষ্য করা. যায়। ঠিক 
এমনিভাঁবেই.391116-র লেখা Peter 287১৪ বা The Boy who would not 
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৪৮০৮ UP’ নামক নাট ‘ফ্যাণ্টাসি’তে Wendy, John ও Michael নামক 
তিনটি শিশুও তাদের প্রতিপালক ৭% ( একটি কুকুর )-কে সঙ্গে নিয়ে Peter 
Pan ‘Never Never 180,এ যাত্রা করে! এ ব্যাপারে পিটারের সহায়তা করে 
Tinker Bell নামক একটি পরী। ঠিকানাহীন এরূপ দূরদেশে যাত্রার প্রতি 
আর্কষণ সব দেশের শিশুরই সাধারণ প্রবণতা । সুতরাং নানা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
এ'ধরনের চিত্র আনবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই । এই একই কারণে Myths, 
Legends, Fairytales এর প্রতি এগার বছর বা..তার নীচের বয়সের ছেলে- 
মেয়েদের আকর্ষণ অত্যন্ত বেনী । এগুলির মধ্যে যে-কোনো দেশের জাতির শৈশব 
লুকিয়ে আছে। ভাই বিশেষ একটি শিশুরও থাকবে এর প্রতি একটা প্রচ্ছগ 
টান। রবীন্দ্রনাথ *থোকার রাজা, ভিতরে ও বাইরে” ‘ছুটির দিনে" ‘বিচিত্র সাধ’ 


রাজার বাড়ি” প্রভৃতি বহু কবিতায় যে শিশু-পরিবেশ সবি করেছেন তার সঙ্গে 


উ 5009, Legends, Fairy tales’এর রাজ্যেরও খুব বেশী পার্থক্য নেই। এ 
রাজ্যের প্রত্যেকটি পরীর পরিচয় দিতে গিয়ে যখন !izabet॥h C০০৮ বলেন, 
“They are not realistic, they are ‘almost unlocalized in time and 
space ; they are often supernatural or atleast fantastic in character, 
and the human being in them are not three dimensional people 
with complex motives and temperaments’?>* তখন কথাটি কতো 
সত্য তা! বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাস্তব-জীবনের নানা চিন্তা ও সমন্তায় 
দীর্ণ মনকে আলমোড়ায় গিয়ে শিশুদের জগতে নিয়ে গিয়েছিলেন মানবিক শাস্তির 
জন্যে, তেমনি ভিক্টোরীয় যুগের একজন কবি জর্জ ম্যাকডোনাল্ড তার একটি 
সনেটে ক্ষণিকের জন্য নয়, বর্তমান জগৎ ও জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে ঈশ্বরকে 
বলেছেন” 
“Unfold a world that IL, thy child, না see”, 
রবীন্দ্রনাথের শিশু মাকে ধেমন বলেছে, 


‘এলেম আমি কোথা থেকে, f 
কোন্থানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ।১ ( জন্মকথা ) 

উক্তির প্রসঙ্গে এ কবিরই একটি কবিতার নামকরণটি মনে আসে--“Wer 
did you come from, Baby dear ?’* Wordsworth এর ‘We are seven? 
কবিতার ছোট্ট মেয়েটির যৃত্যু-সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও বিশেষ করে তার সারলা আমাদের 
মুগ্ধ করে।  ববীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় মায়ের সঙ্গে উনার শিশুর এই 
সারল্য লক্ষ্য করা যাঁয়। 

'আবার ভিলা মেয়ারের কবিতার সেই ‘making the actual magical and 
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the magical actual’ করবার শক্তিতে যে সব শিশুকবিতাঁর সি তাদেরও কিছু 
কিছু চিত্রের সঙ্গে রবীন্্রকবিত! তুলনীয় হতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত সাদৃশ্ত ইংরেজি 
কবিতা-পাঁঠের সচেতন সংস্কার থেকে আসেনি । এদের আগমন নিতান্তই আকস্মিক । 
সব দেশের সকল শিশুর একই মানস প্রবণতা থেকে সেগুলি এসেছে । রবীন্দ্রনাথের 
শিশ, কবিতার শিশু আর দশজন কবির 'শিশু কবিতার সঙ্গে পুরোপুরি তুলনার 
কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিজের শৈশব-জীবনের অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা এবং 
পরিণত বয়সে সেই শিশুর জগতে প্রবেশ করে যতই তিনি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে শিশুর 
কথা বলুন নাঁকেন নিজের শিশুত্ব সম্পর্কে অসাধারণ বোধের আলোকচ্ছটা থেকে 
তিনি অধিকাংশ কবিতাকে আড়াল করে রাখতে পারেন নি। ফলে বিশ্বসাহিত্য 
অতুলনীয়, অনন্য শিশুকবিতার্ূপে এগুলির একটি পৃথক স্থান থাকবে । একজন 
স্থপপ্ডিত সমালোচক শিশ, সাহিত্যের মধ্যে ছুটি প্রকার লক্ষ্য করেছিলেন--একটি 
হল বয়স্ক কবির নিঞ্র ভীবনপ্রভাতের দিকে উঁকি মারার কামনা এবং আবু একটি 
হল সংবেদনশীল কবিকল্পনার সাহায্যে কবির শিশ_র সঙ্গে একান্ত হওয়া এবং শিশ.ব্র 
চোখ দিয়ে সমস্ত জগৎকে দেখবার ইচ্ছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিশ, কবিতা রচনার 
শক্তিকে তিনি বলেছেন, ‘This is & rarer gift and the most attractive’— 
রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণীর কবিতাই লিখেছেন এবং ভীর শেষোক্ত শ্রেণীর কবিতায় সর্বত্র 
তিনি নির্ব্যক্তিকতা রক্ষা করতে ন! পারায় তারা অভিনব শ্বাদবহ হয়েছে। 


॥ উল্লেখপক্তী ॥ 
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ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘রবীন্দ্র হাষি সমীক্ষা’ গ্রন্থের দ্বিতীয় থণ্ডে আলোচনা করেছেন 
৮. বুবীন্দদ্দীবনী (২য়) পৃঃ ৭৬ ৯ কবিতাটি সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মন্তব্য উল্লেখযোগা, “এই অকালপক্ত্বের আরও কৌতুককর নিদর্শন মিলে ছেলের 
দ্বারা মাতার বিরহবেদনার মমেণস্ডেদচেষ্টায়। যে ছেলে পিতামাতার সম্পর্কের গৃঢ় 
প্রের্ণা্টি অনুমান করিতে শিখিয়াছে, সে শৈশবসীমা অতিক্রম করিয়া দাম্পত্য 
প্রেমোন্মেষের নিষিদ্ধ রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছে” (পৃঃ ২১৭) ১০. শিশ্ত 
ভোলানাথ’ কাব্যটি নিয়ে আমরা এ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিনি প্রবন্ধের 
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কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়, অবশ্য শিশ, কাব্যের বহু বৈশিষ্ট্যই এ-কাবোর কবিতাগুলির 
সম্পর্কে সত্য । ১১. “Songs of Innocence and of 1%19611070০” কাব্য 
গ্রন্থের সম্পাদক জর্জ, এইচ কলিং ( Cowling )এর Introduction page 
XIV, ১২. তদেব। পৃঃ সখ, ১৩. তরেব; পৃঃ ৬১ .১৪.., ডঃ সুবোধচন্ত 
সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের শিণশ, কবিতা আলোচনার শ,রুতে ব্যারির, 
পিটার -প্যানের প্রদঙ্গ উত্থাপন করেও দুজনের .অমিলের ইজিত দিয়েছেন।. 
১৫, The Ordinary and the Fabulous Page| ১৬. এ বিষয়ে আরো 
কয়েকটি কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন অধ্যাপক বিনায়ক সান্তাল 
তার 'সাহিত্য সঙ্গমে’ গ্রন্থে পুঃ-২৪৩-৪৪ ১৭. “The Poetry of Child is of 
two kinds, that in which the grown-up peer down at dawning life, 
faseinated by its fresh smplicity and adolescnt -charnm and that 
where the grown-up, by virlue to his sympathetie imagination, 
ideonties himself with the child, looking at the world thronugh 
the child’s eyes” A History of Eng Lit. P. 487. A, Compton, 
Rickett, ] j ক 


- 


শেষের কবিতা ঃ প্রেম ও পরিণতি 
অপর্রবকূমার রায় 


যৌবনের আরন্তে কবি যেট'স্‌ মড গনের এমন এক দুরস্ত প্রেমে পড়েছিলেন যে 
প্রেম সমস্ত জীবন ধরে কবির কর্মসাধনায় ও কাব্যে কেবলই এঁকে চলেছিল আলো- 
আঁধারের অনপনেয় আলিম্পন। কবি সকালের ভৈরবী থেকে প্রাকৃ-সন্ধার পূরবী 
পর্যন্ত সব রাগিণীই প্রেমিকার উদ্দেশে তাঁর কাব্যবীণায় আলাপ করেছিলেন । একজন 
আধুনিক বাালী কবির ভাষায় তিনি তাঁর প্রেমিকাকে বলতে পারতেন, “আমার 
সমন্ত গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।”৯ তাঁর প্রেমিকা প্রতিবারই তাকে নিয়ে 
কবির নীড় বাঁধার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন; অথচ, কবির সঙ্গ তার কাছে কখনোই 
ক্লাস্তিকর মনে হয়নি, কবির প্রেমার্ঘয গ্রহণেও তিনি ছিলেন আন্তরিক। শেষ 
পর্যন্ত, কবির সঙ্গে তীর প্রেমের ভরা জোয়ারেই তিনি হলেন মাদাম ম্যাকব্রাইড, 
আর, মে-সংবাদ কবির কাছে পৌছে দিলেন এক আকস্মিক টেপিগ্রামে ;. কিন্ত, 
বন্ধুত্বের দুয়ার চির-অবারিত রাখলেন কবির জন্যে। তার যুক্তি, কবিদের বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, যেহেতু বিবাহ ব্যাপারটা নিত্যান্তই প্রাত্যাহিকত! | 
তাঁর ভাষাতেই বলি, ‘Marriage would be such a dull affair. Poets 
should never marry.’ অন্ত অনেক ক্ষেত্রে অমিল থাকলেও এই একটি 
জায়গায় ‘শেষের কবিতা’র নায়িকা লাবণ্যর সঙ্গে য়েট:স্-প্রেমিকার মিল খুঁজে 
পাওয়! য়ায়। লাবণ্যর বক্তবা, “বিয়েটা সকলের অন্ত নয়”, এবং “প্রত্যহের য্লান'্পর্শ 
লেগে’ প্রেমের অপমৃত্যুর আশঙ্কায় সে অমিতর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে প্রেমের 
এক পরম মুহূর্তে। অমিতর প্রতি তাঁর প্রেম অপরিবর্তিত রেখে সে শোভনবাঁলুকে 
ভীবনসাথী হিসাবে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয়েছে। এই দুই প্রেমিকার একজন 
জীবনের পাতায় বাস্তব, অপরজন উপন্তাসের পাতায় কল্পনা । 

বাস্তব জীবনের পাতায় লাবপ্যর প্রেমাদর্শের দোসর খুঁজে পাওয়া গেলেও শেষের 
কিতা” অমিত-লাবণ্যর প্রেমের পরিণতি অবাস্তব ও আকস্মিক বলে কোন কোন 
সমালোচক মন্তব্য করেছেন । বুদ্ধদেব বস্স বলেছেন, “শেষের কবিতা'র শেষের 
কবিতাটি অপন্নপ, কিন্তু গল্পটি শেষের কাছাকাছি এসে এমনভাবে এলিয়ে পড়লো 
যে সেই দুর্ঘটনাকে চাপ! দেবার জন্যই প্রয়োজন হলো! এ কবিভাটির '* কিন্তু 
দুর্ঘটন| নয় ঘটনা, এবং সে-বটনাঁ উপন্তাসের কাহিনীর নির্দেশন! না মেনে 
আকন্মিকভাবে ঝাক নেয় নি। অমিত-লাবণ্যর ‘প্রেমের সঞ্চরণপথেই এই পরিণতির 
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পক্ষে প্রয়োজনীয় চিহ্নসমূহ ছড়ানো রয়েছে। উপন্যাসের শেষের কবিতাটি তারই 
সঙ্গত সমাপ্তি। অমিয় চক্রবর্তী এ কথা শ্বীকার করেছেন যে চরিত্রগুলির মধ্যেই 
এই. সমাপ্তির অনিবার্ধতা ছিল ও বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, “তা হয়তো ছিলো? কিন্ত 
এই কাব্যোন্মাদ কাহিনীতে তা বথাবখরূপে উদবাটিত হতে পারে নি, লেখক 
আমাদের বিশ্বাস করাতে পারেন নি যে এ-রকম হতেই হবে।'* ফিন্ত এ-রকম 
যে হতে পারে ন! সেটাই ক্তি কাহিনীর অগ্রগতিতে অবধারিত ছিল. .বোধ হয় 
নয়, এবং ঠিক সেই কারণেই অমিত চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনিও 
স্বীকার করেছেন, যে ‘এই সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথের মনে আকস্মিকভাবে অসতর্ক মুহূর্তে 
আসে নি-প্রধম থেকেই এটি যে তীর লক্ষ্য ছিলো, গল্পের ভিতরেই তার আভাস 
আছে।’ যাই হোক, আলোচনার শুরুতে একথা স্বরণে রাখা প্রয়োজন যে “শেষের 
কবিতা” কবির নবীন বয়সে রচিত কোন শিশুতোষ প্রেমকাহিনী নয়। প্রকৃতপক্ষে, 
রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম-সম্পকিত অনুধাবনার অবিচ্ছিন্ন পথ অনুসরণ করে এই উপন্তাসের 
প্রেম এক বিশেষ দার্শনিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে । এবং “শেষের কবিতার প্রেমের 
পরিণতি প্রেমের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন নয় । 

' এ কথ! অনস্বীকাৰ্য যে, প্রেমের উপন্যাস হিসাবে ‘শেষের উরি আবেদন 
অর্জ এলিঅটের Middlemar০॥ অথবা লরেন্দের Women in Love কিংবা 
আত্মজীবনীমূলক মনস্তাত্বিক উপস্তাস 9008 ৪0 Lover5, এমনকি স্বদেশের- 
বিদেশের অন্তান্ত উপন্যাস থেকে শ্বতম্্র ধরনের। প্রসঙ্গত শ্মরণ করতে 
পারি, এলিঅটের উল্লিখিত উপন্থাসটিতে প্রেম ও 'বিবাহান্ুষ্ঠান (love and 
institution of marriage ) বিষয়টি হন্ব-সংঘাতের পথ অনুনরণ করে চারটি 
কাহিনী-পরম্পরায় পরিবেশিত হয়েছে; আর, ' লরেন্লের Women in Love 
উপন্যাসে আধুনিক যাস্ত্িক জীবনের জটিল ও মূগ্যবোধহীন জগতে, ইন্দরিয়ের নিরানন্দ 
বন্ধর পথে, একদিকে ব্যাংগবোয়েন ( Ursula Brangwen ) ও বফিন ( Rupert 
Birkin ) এবং অপর দিকে গুদ্রন ( Gudrun ) ও ক্রীচ ( Gerald.Crich )-এর 
প্রেমের বিস্তৃত বিশ্লেষণ রয়েছে। অমিত-লাবণ্যর প্রেম এধরনের ইন্দরিয়ামুগ- 
অতিমঞ্তার পথে পরিচালিত হয় নি। “শেষের কবিতা’য় উপন্তাসের কাহিনী- 
বিস্তাসের জন্য প্রয়োজনীয় ঘন্দ-জটিল বিস্বৃতির পরিবর্তে অনেক সময়ই কাব্যিক 
ব্যঞ্জন৷ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, “গোরা” বরে বাইরে’ অথবা “যোগাযোগের 
ওপন্তাসিক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় “শেষের কবিতায় কম ক্রিয়াশীল। 
ফলত, আলোচ্য উপন্াসে, প্রেম অনেকটা গীতিকাব্যিক ব্যপ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে । 
তাই, কবির কাবাধারায়, সংগীতধারায় এমনকি পাঠ ধারায় ব্যক্ত প্রেমাঙ্চভূতির 
সদৃশ-প্রকাশ উপন্যাসটির পাতায় লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে, এই উপন্চাসের দার্শনিকতায় 
সক্রিয় রয়েছে 'বলাকা”র গতিবাঁদ এবং পরিবর্তনশীলতার দর্শন । প্রেম সম্পর্কে রবীন্্র- 
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নাথের ব্যক্তিক আদর্শও এই উপস্কাসে লক্ষণীয় । যাইহোক, বর্তমান প্রবন্ধের বক্ষ্যমান 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে, “শেষের কবিতার প্রেমভাবনা যে রবীন্দ্রসাহিত্যর সংগে 
সংগতিপূর্ণ সে-বিষয়ের আলোচনা অস্তে, এই উপষ্কাসের প্রেম-পরিণতির আকস্মিকত! 
অবার্ধতার প্রতি দৃষ্টিপাত করব। 
এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে ‘পূরবী’ থেকে 'পরিশেষ, পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের 
অন্তর্গত অনেকগুলি প্রেমের কবিতার সঙ্গে “শেখের কবিতা” সুর-সারৃষ্য রয়েছে। 
এই পর্যায়ের কাব্যগ্রস্থুলির প্রকাশকাল ১৩৩২ থেকে ১৩৩৯ জালের মধ্যে পূরবী 
(১৩৩২), লেখন ( ১৩৩৪ ), মহুয়া, ( ১৩৩৬ ) এবং পরিশেষ ( ১৩৩৯ )। এই পর্বের 
মোটামুটি যাঝামাঝি সময়ে “শেষের কবিতা'র প্রকাশ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাস 
থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত ‘প্রবাসী? পত্রিকায় ধারাঁঘাঁহিকতাঁবে এবং ১৩৩৬ সাজের ভাদ্র 
মাসে গ্রস্থাকারে “শেষের কবিতা প্রকাশিত হয়)। আলোচ্য উপস্তাসটি প্রকাশিত 
হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে “মহুয়াঃ প্রকাশিত হয়, এবং এই কাব্যগ্রন্থ, ভাবাম্যজের কারণে, 
এই উপস্থাসের দশটি কবিতা সংগৃহীত হয়। আর শুধু এই পর্বের কেন, অন্ত 
সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, গান ও নাটকের প্রেমাদর্শের মিল ধু'্তে 
পাওয়া - যায় শেষের রুবিতায়। তাই, আলোচ্য উপন্থাসে পর্রপাত্রীভেদে ও 
পরিস্থিতিভেদে প্রেমের যে বিভিন্ন সুর শোনা যায় সে-সব সুর রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্ুত্র 
বিরল নয়। এই বিষয়ের আলোচনায় শেষের কবিতা’র অংশবিশেষের পাশাপাশি 
রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার কতিপয পংক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করছি.। 
প্রেমের এক পরিণত পর্যায়ে পৌছে লাবণ্য প্রথমে অমিত এবং একটু পরেই 
ষোগমায়ার কাছে তাঁর প্রেমভাবনার সংশয় প্রকাশ রিনি 
নিতে টি ২ 
: RA HUN আমি তোমাকে কটতুই বা দিতে 
পারি ভেবে পাইনে। 
মিতা, তোমার রুচি তোঁমার বুদ্ধি আমার অনেক. উপরে । তোমার সঙ্গে 
একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদ্রিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন 
আর তুমি ফিরে ডাকবে না৷. সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ 


: দেব না... 
‘তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও যেন ফাকি না দিই। 
eS, 7 je 3k { +/ঘটকালি ] 
[ যোগমায়া-কে ] I | 
"কি উমি তে কাকে ন যে'আমি সাধারণ মাহ, ঘরের মেয়ে, 


-/=  তীকে উনি দেখতে-পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। - 
| টিবি 


* ১২৪ - বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
লাবণার এই উপলব্ধিই সমসাময়িক একটি রবীন্্র-কবিতাঁয় বাক্ত হয়েছে অন্য 
ভাষায় £ এ 
-ভয় হয় পাছে : 
ষে সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে 
AEE সে-যে মোর নাই) তাই শেষে পড়ে ধরা, 
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা । 
তথন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর, 
হোয়ো না কঠোর । 
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তবু 
- গভীর দীনতা মোর গোপন করিনি আমি কতৃ। 
| মোর দ্বারে যবে এলে অন্তমন! 
55১ সেকি নিহিত পুরাতে কামনা | 
[ মহুয়া, দীনা ], 
= বববীন্্নাথের আর একটি কবিতার এ পংক্তিতেও প্রায় একই. আশঙ্কা, 
ই হযে মনে হয়, এ যেন অমিতরই উদ্ধেশ্তে লাবণ্যর কথা : 
ভালোবাসার মূল্য আমায় ছু হাত ভরে ১ ০ 
যতই দ্রেবে বেশি করে, 
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাকি. . - 
আপনি ধরা পড়কেনা কি) 
মাতা j 
এই কবিতাগুলি HERE Ee রচনার সমসাময়িক পর্বের 'অন্তর্গতএ, কিন্ত, 
উন্নিশ শতকেরশেষ দশকে রবীন্্রহ্ষ্ট চিত্রাদদাও এই একই ভাবনার, অংশীদার । 
অন্ভ্ুনের উদ্দেশে সে বলেছে, এ, 
36 বে বে করেছি পুজি SE 
"_'* সে ফুলের মতো প্রভু, এত সুমধুর, 
*. এত সুকোমল;;এত্‌ সম্পূর্ণ সুন্দর | 


থা] 
৮" অথবা; এ ১০/ 
হারল, কে জা কা আছে মোর, কী নি 
কী জান আমারে এ 
EIN তত fh 752 jt - a " “ [চনদ] 


লাবপ্য অমিতর প্রতি তার প্রেম 'প্রতাহের 'স্নান-ম্পর্শ* -খেকে' মুক্ত- বাখিরি প্রযাসে 
'অফ্চিতর/”কাঁছ'থেকে বিদায় নিয়েছিল। প্রেম ও বিবাহের পার্থক্য সম্বন্ধে তার 


শেষের কবিত| : প্রেম ও পরিণতি ১২$ 
সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে উপস্থাসের লাবপ্য-তর্ক অংশে ( অধ্যায় ৮)। প্রতিদিনের 
বাসনায় সে অমিতকে বাধতে চায় নি। লাবণ্যর র্‌ দৃষ্টি ভঙ্গি 'পূরবী'র একটি 
কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে: 
চাইনা তোমায় ধরতে আমি - 
মোর বাসনায় ঢেকে, 
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাঁও 
নয় খাঁচাটার থেকে 1 
[ পূরবী বিপাশা ] 
এই ক্ষেত্রেও লাবণ্যর সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার সহমমিত! লক্ষণীয় । চিত্রাদদদ! “নর্মসহচরী” 
এবং ‘কর্মসহচরী’র মধ্যে পার্থক্য দেখতে চেয়েছিল, সেও প্রেমকে বন্ধনমুক্ত রাখতে 
চেয়েছিল । এই প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের কথোপকথনের একটি ক্ষুদ্র অংশ 
উদ্ধৃত করছি ঃ 
মনির চিত্রাঙ্গদা । এ প্রেমের গৃহ আছে? 
অন্ভুন। গৃহ নাই? 
চিত্রাঙ্গদা! নাই। 
[ চিন্রাঙ্গদা!৪ ] 

১ বস্তুত, লাবণ্য তার প্রেমের দ্বন্বে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, অমিত যে-লাবণ্যকে 
ভালবাসে সে লাবণ্য তাঁর মানদ্থাষ্ট, বাস্তবের লাবণ্যর সাথে তার কোন মিল নেই । 
লাবণ্যর ভাষায় “কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওর মন যদ্দি 
ক্লান্ত হয় কথা যদি ফুরোঁয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধর! পড়বে এই নিতান্ত 
সাধারণ মেয়ে ও'র নিজের হি নয়? . . [লাবণ্য তৰ্ক] 

এবং তখনই ঘটবে প্রেমের অপৃত্যু, তখনই অমিতর ব্যধাররণ কে শোনা যাবে, 


[14৭- '57. কেন তুমি মুতি হয়ে এলে, 
৪ ২ রহিলে না ধ্যানধারগার ৷ রঃ মা 
[ মানসী, পুরুষের উক্তি] 
সুতরাং অমিত ‘যে ভাবরসের পাত্র বাণীর 'তৃষায়”-তার- 'মানমভোজের জন্তু 
সযছ্বে সাজিয়েছে তাঁকে লাবণ্য তার 'ধুলির 'ধন+ দিয়ে ধুলিলুষ্ঠাত করতে চায় নি। 
সে “জানে, বিবাহ বন্ধনে যাকে পায়া বলৈ “সে: আর. “কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে 
যেমন পায় সেই আর কি’ [ লাবণ্য তর্ক/৮ ]; লবিপ্যর চেত্বনায় তখন এ কথাই 
সত্য হরে উঠবে, 
‘৬ 111" "+" বাশি বেজেছিল, ধরা'দিন যেই 


এ 


“ক ৮ খামিল বাঁশি. - ' 


১২৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


. এখন কেবল চরণে শিকল 
" কঠিন ফাঁলি। রি 3 
[ মানী, ভুল ভাঙা ] - 
জিব ,, 
বাহছগতা শুধু বন্ধন পাশ ১ 
বাহুতে মোর । . T তদেব ] 
প্রেমের বিদ্ধ কবি ব্রাউনিঙ এই অমুভৃতিকেই একটু অন্তভাবে প্রকাশ করেছিলেন 
তাঁর .একটি বিশ্রাত কবিতায় : 


Where is thread now 1 off again 1 

The old trick 1 only Ii discern— 

Infinite passion, and the pain 

Of finite heaits that yearn. 

[ Two in the Campagna J 
রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রেমের বিচিত্র অনুহৃতির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

সুতরাং, শুধু লাবণ্য কেন, শৌভনলাল এবং অমৃত প্রেমানভৃতিও রবীন্দ্রকাব্যে বিরল 
নয়।, শোভনলালের ভীরু প্রেমের দিকে দৃষ্টিপাত ২ করলে দেখি লাবপ্যর মনের দুয়ারে 
আঘাত করার শক্তি তার ছিল ন[। প্রেমের. উপহার নিয়ে সে লাবণ্যর দুয়ারে 
উপস্থিত হতে পারে নি, বোৱা ব্যথা, নিয়ে বারে বারে ফিরে এসেছে।' প্রসঙ্গত 


রবীন্দ্রনাথের একার কবিতার অংশ বিশেষ ্ররণ করছি ঃ 
ৰ মশিমালা হাতে নিয়ে: | ড 
১ দ্বারে গিয়ে ' রি ০৫ 
রী এসেছিস ফিরে. রা L 
2 ॥ - j কত 
১৪ | এ মহুয়া, উপহার | 


মনে হয় কেরে চা'র ছত্রের' একটি ক্ষুদ্র কবিতায় 
ভাষা পেয়েছে, -: 
ti মনে স্লেযে রবে কারো, . it a 
৪:58: লী হয় তো বা-তাই তব করুণার পিলারের = 
দক নে রাখিতেও গাবি 5 10521 TE. SF 
| [লেখন] 

এই কবিতার শেষ পংক্তিটিই যেন-শোভনলালের্‌ জীবনে সত্য হয়ে উঠল। তার 
ভীরু প্রেমাঞ্জলির আকর্ষণ লাবণ্য শেষ অবধি উপেক্ষা করতে পারেনি । আর, 


শেষের কবিতা : প্রেম ও পরিণতি ১২৭ 


লাধগ্যর গ্রত্যাগমনে শ্বল্পরাক্‌ শৌভনলালের বক্তব্য ‘শেষের কবিতায় অহুক্ত রয়েছে । 
কিন্ত, সামান্ত দুই একটি রেখায় তার চরিত্রের যে অনবদ্য পরিচয় পাওয়া যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাঁর কয়েকটি ছত্র তারই 
মনোভঙ্গির সৃশ : 
জিকা ৃ 
যাত্রা তব হল অবসান | হেথা ফিরিবার তরে 
. হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক ছিল এ লিখন 
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অষ্বেষণ ; 
সুদুয়ের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে 
আহ্বান লাগিয়েছিলে সথা। | 


হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ, 
নাই পিজি তাপ। | 
[ মহুয়া, গ্রত্যাগত ] 
অমিতর দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায়, লাবণ্যর সঙ্গে তার দেখা হওয়ার মুহূর্তেই 
সে প্রেমের যথার্থ আলোড়ন অনুভব করেছিল। ইতিপূর্বে মেয়েদের প্রতি তার 
পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। [ অমিত চরিত/১ ]| 'অমিতর বক্তব্য, 
'শমাজের কাটা খাল বেয়ে বীধাধাটে রুচির লগ্ন ‘আলিয়ে’ যাঁদের সঙ্গে পরিচয় 
হয়েছিল সে পরিচয়ে ‘দেখা শোনা হয় চোনাশোনা হয় না” [ ঘটকাপলি]৭ ]1 
লাবণ্য প্রতি তার প্রেম আকম্মিক কিন্তু অনিবার্য । ' জীবনের পরমলগ্নে প্রেমের 
এই আকস্মিক আগমনের অঙমুভূতি “মহুয়ার একটি কবিতায় লক্ষণীয় : 
ভাঙিলে দ্বার কোন্‌ সে ক্ষণ 
অপরাজিত ওহে। 
সহসা প্রেম আসিলে আজ 
বিপুল বিদ্রোহে । [ মহুয়া". বিজয়ী ] 
রবীন্দ্রনাথের গানের কলির অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ালেও কখনো লাবণ্য, 
কখনো অমিত, আবার কখনো শোভন্লালের প্রেমের হুর শোনা যাবে। লাবণ্য 
তার অমিত প্রেমের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিল, 'ন! হয় সে হৃর্যোদয়ের আলোতে দেখা 
ছিলে আর হূরযান্তের আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী। কেবল এই এইটুকুই 
দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যাঁয়।১ [ লাবণ্য তর্ক/৮ ] | সে উপলদ্ধি 
করেছিল, তাঁর প্রেমের রাজ্যে একদিন “ফুরাইবে দিন, আঁলো'হবে ক্ষীণ, গান সারা 
হবে থেমে যাঁবে বীণ, সেখানে ভার একমাত্র আশ্বাস যে প্রেমের এই মুহূর্তটি যেন 
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া আর কিছু নাহি জানে’ [ গীতাবিতান, প্রেম ]! জীবনের 


১২৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


নিরস্তর পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সে প্রেমের খণ্ড মুহূর্তটি অক্ষত, অগরিবতিত রাখতে 
চেয়েছিল, 
থাক না এমনি গন্ধে বিধুর 
মিলনকুঞ্জ সাজানো । [ মীতবিতান, প্রেম] চি 


আর, শিলং-পাহাড়ে লাবণ্যর সাথে প্রথম সাক্ষাতে অমিত-র মনে যে স্বর বেজে 
উঠেছিল সে সুর অন্তত একটি রবীন্দ্রসংগীতের ম্মারক £ 


এক নিমেষেই রাত্রি হল ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর, 
পরিচয়ের অস্ত যেন কোনখানেই নাইকো একেবারে 
চেন! কুক্ণুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে 
অজানা এই পথের অন্ধকারে। 


অমিত নোটবইয়ে লিখেছিল তার অনুভূতির কথা £ “পথ আঞ্জ হঠাৎ একা 
পাগলামি করলে। দু জনকে দু জায়গা থেকে ছি'ড়ে এনে আপ্র থেকে চ্য়তো। এক 
রাস্তায় চালান করে দিলে ।-."চঙ্গার বাধন আর ছেড়ে না---” { দংঘাত/২ ]। 

অপর দিকে, শোভনলালের প্রেম নীরব আত্মদ্ানের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান 
করেছে। প্রেমের জগতে শোভনলাল ও অমিতর অবস্থান প্রতীপ মেরুতে। লাবণা 
ধে জীবনের প্রথম লগ্নে শোভনলালকে প্রত্যক্ষ করে নি তাবু কারণ বিশ্লেষণে অগ্রসর. 
হয়ে উপন্যাসিক বলেছেন, ‘দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
ন! করায় মেয়েরা তাকে যণপ্ষ্টে স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না, [লাবণ্য পুরাবৃত্ত/৪ ]। 
বিনা অপরাধে তিরস্কত হয়ে শোঁভনলাল যখন লাবণ্যর কাছ থেকে বিদায় নিল তখনও 
সে সরব হতে পারে নি, সে বলতে পারে নি যে লাবণার পিঙাই স্বয়ং তাকে আমন্ত্রণ 
করে এনেছেন ; তখন তার “হাত থর থর করে কাপছে; বোবা একটা ব্যথ! বুকের 
পারগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা! পায় না । মাথা হেট করে বাড়ি থেকে 
সে চলে গেল’ [ তদের ], লাবণ্যর প্রতি তার নীরব প্রেম হদয়ে নিয়ে : 


তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম 
নিবিড় নিভৃত পুরণিমানিপীথিনী সম ॥ | 
[ গীতবিতান, প্রেম ] 
লাবণ্যর প্রতি তার নীরব প্রেম সে মনের গহনে লালন করেছে দীর্ঘদিন, যার খবর 
কেউ জানে নি, | 
মনে মনে মনের কথাখানি বলে এসেছি কেউ কি তা জানে। 


[ গীতবিতান, প্রেম ] 
আর, লাবণ্যর প্রতি তার বক্তব্য সে তাঁর অষ্টার,সুরজগতেই খুজে পেত $ 


শেষের কবিতা £ প্রেম ও পরিণতি ১২৯ 
সারার তি 


পনি কাছীর নয়নের ভাষা 

বোঝ নি কাহার মরমের আশা, 
"দেখ নি ফিরে 

কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে । ৪ 
[ গীতবিতান, প্রেম ] 


সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায়, নাটকে ও গানে প্রকাশিত শ্রেমানুভূতির 
সঙ্গে ‘শেষের কবিতার বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর 'প্রেমাশুভূতির মিল খু'জে পাওয়া যায়। 
অপরদিকে বন্ধনহীন প্রেমের যে রূপ ও তত্ব আলোচা উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে, 
তার আভাস রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কিত বক্তব্যেও লক্ষ্য করা ঘায়। এক সময় কবি 
বলেছিলেন, 

প্যাকে ' তোমরা ভালবাসা বল, সে রকম -করে আমি কাউকে কোনোদিন 
ভ।লবাপিনি ।...কোন বন্ধনই আমার শিকল হয়ে বাধে নি কোন দিন।” [ মৈত্ৰেয়ী 
দেবী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৫১-৫২] 

কবির এই বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছে তারই একটি গানে : 

আমারে বাধবি তোরা রি তোদের আছে। 


সেষে নয হাওয়ার সখ! টা সাধি, তি গো 
কেবলই এড়িয়ে চল্লার ছন্দে তাহার রক্তে নাচে। 
[ গীতবিতান, বিচিত্র] 


যৌবনের প্রারম্ভিক কালে আদর্শ প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ 
একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন 
সংসারের কাজ চালানো মস্ত্রবন্ধ রকৃষ্জার ভালোবাসা যেমনই, হউক, আমি 
প্রকৃত অর্থে ভালোবাসার কথা বলিতেছি। ,যেউক একজনের সহিত 
বেঁধাদেশ্ষ করিয়া থাকা, এক বাক্তির অতিরিক্ত একটা অঙ্গের স্তায় হইয়া 
থাকা; তাহার পাঁচটা অঞ্চুলির ন্যায় লগ্ন হইয়া; থাকাকেই ভালোবাসা 
, বলে না। 
[আদর্শ প্রেম, ভারতী, ফাস্তন, ১২৮০ রবীন রচনাবলী, অচলিত- সংগ্রহ, 
প্রথম খণ্ড] . . 
লাবণ্য এই “মম বন্ধ ঘরকম্মা”র বাধনে. 'অধিভকে বাধতে চায়নি। তাই, : অমিতর 
প্রতি তার পত্র-কবিতার বক্তব্য £ 
৯৭ 


~ 


১৩৪ . ৰাংলা’ সাহিত্য. পত্ৰিকা 


সব-চেয়ে সত্য' মোর) সেই'মৃত্যুঞরয়, 
সে আমার প্রেম! 
তারে আমি রাখিয়া এলেম 
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে'।- 
॥ উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে অমিতর সঙ্গ-অসঙ্গানীড় ও আকাশ প্রেমতথে মন্দ 
-ঘরকল্জা'র ভালোবাসা এবং ‘প্রকৃত অর্থে ভালবাসা”র। মধ্যে পার্থকা দেখানো হয়েছে। 
অমিতর ভাষায়. 
যে ভাঁলোবাসা.বাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয়, সঙ্গ , 
. যে ভালোবাসা, রিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে? সংসারে, 
, সেদেয়অনঙ্গ। 


একদিন আমার সমস্ত ভান! মেলে পেয়েছিলুম আঘার ওড়ার আকাশ); আজ; 
- আমি পেয়েছি আমার ছোট্র বাদা, ডানা: গুটিয়ে বসেছিং। কিন্তু আমার 
7 -আঁকাশও রইল-। 
শেষোক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে অমিত বোধহয় টি না নর মতো ই বিজ্ঞ, 

তারই স্বগোত্র £ 

Type of the wise, who soar, but nener roam; 

True to the kindred points of Heaven and Home. 

“শেষের কবিতা” রচনার এক দশক আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বলাকা’ কাবাগ্রন্থে 
হেরাক্লিটপ এবং বিশেষত বীর গতিবাদের প্রভাবে জগতের. নিরন্তর পরিবততনশীলতার 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন।* “শেষের কবিতায়, বণাকা+ এবং এই কাব্যগ্রন্থের 

“শাজাহান” কবিতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই উপন্যাসের প্রেমের দর্শনে 
সময়ের নিরস্তর পরিবর্তনশীলতার ছায়া'পড়েছে।' সময়ের চণিষু প্রেক্ষাপটে অমিত 
ও লাবণ্যর প্রেমের দর্শন বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করছি! প্রেমের রাজ্যে অমিতর" 
সময়চেতনা সপ্চদশ, শতকের ইংরেজ কবিদের ( Spenser ও Sidney থেকে' Donne 
এবং Marvell পর্যন্ত ) carpi diem "তত্র ন্রারক । প্রাচীন লাতিন কবি কুতুল্লাস 
(€৪0l!U৪ )' প্রচারিত এই তত ভবিয়তের প্রতি সামান্ততম আস্কা না রেখে 
বর্তমানকে - চর করার (carpe diem quam minimum credula postero ) 
কথা বলে থাকে | সময় যখন চঞ্চল এবং ভবিস্কং যখন বি দেখানে (প্রেমিকের 
জীবন্ন/দর্শন হবে ' মির 

Make haste therefore sweet love, whilest it is prime, 

!* For noneaean call again the’ passed time. ' 


[ Spenser, Amoretli ] 


শেষের কবিতা: প্রেম ও পরিণতি ১৩৯ 


অথবা 
But at my 0201 I always "hear, 
: "Time's ‘winged chariot hurrying near. 
‘[ Andrus Marvell, To His'Coy Mistress ] 
“শেষের কবি হার কাহিনীকথক অমিত সম্বন্ধে একথা প্রথমেই বলেছেন 'যে 
অক্পফোর্ডে থাকতে তার প্রধান আলোচ্য ছিল ডন এবং তাঁর 'সময়কার কবিদের 
গীতিকাব্য [ আলাপের আরস্ত/৫ ]1 সুতরাং অমিতর কথায় যদি ০870 ৫190-এর 
সুর শোনা যায় তা হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । লাবণ্যকে ‘প্রেম নিবেদনের প্রথম 
পর্বেই" অমিত এই দর্শন প্রয়োগ করেছে: 
জীবনে সেইটেই তে শোচনীয় “সমস্তা,' লাবপ্যদেবী, সময় “অল্প । 'মরুপথে 
আছে আধ-মশক মাত্র জল ৷ যাতে সেট! উছলে শুকনো ধুলোয় যারা )না 
যায় সেটা নিতান্তই কর! চাই। 
' 1[ নূতন 'পরিচয়/৬ ] 
“অথবা, " 7 
হে অচেনা, 
দিন যায়, সন্ধা হয়, সময় রবে না। 
[ তদেব ] 
* প্রেমের পূর্বরাগ পর্ব অমিত সময়ের ক্ষণিকথ বিষয়ে সরব হয়ে উঠেছিল 
প্রয়োজনে । কিন্তু, সময়ের নিরস্তর পরিবর্তনকীলতার দর্শন, রবীন্দ্রনাথের “বলাকা'য় 
যে দর্শনের প্রতিধ্বনি পোনা যায়, সে দর্শন অমিতর মুখেও অনেক সময়ই উচ্চারিত 
হয়েছেঃ চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরানো হবার সময় পাওয়া যায় 
না। বসে থাকাটাই বুড়োমি [ আকঙ্কা/১৩ ] ৷ লাবপাও বলেছে, ‘পৃথিবীতে আজকের 
দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না, [ আশঙ্কা/১৩ ]। আর, অমিত-লাবণ্যর 
প্রেম কালের পরিবর্তনশীলতার পথবাঁহিত হয়েই পরিণতি লাঁভ করেছে। তাদের' 
প্রণয় পরিণতির জন্য লাবণ্যর পত্র- কবিতার প্রথম যুক্তি ঃ ' 
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। 
তারি রথ নিত্যই উধাও 


1 


[8 


- ওগো বন্ধু, | 
সেই ধাবমান কাল ূ 
জড়ায়ে ধরিজ মোরে ফেলি তার জাল 
তুলে নিল দ্রুত রথে 


১৩২ : বাংলা সাহিত্য পত্রিকা - 


দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে 
তোমা হতে বহু দূরে। 
ও [ শেষের কবিতা/১৭ ] 
্বতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শ এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে আলোচ্য 
উপন্যাসের যেমন সংগতি রয়েছে তেমনি বাস্তবজীবনের পাতাতেও লাবণ্যর প্রেমাদর্শের 
দোসর হিসাবে ফনন্ট্ুস-প্রেমিকাঁ মড গনকে পাওয়া মায়। আর যেখানে প্রেমিক- 
প্রেমিকার, মধ্যে মানসিক বাবধান যিস্তমান সেখানে প্রেমের চরম সমাধি রচনার, 
পরিবর্তে একটি বিশেষ মুহূর্তের স্মৃতিতে প্রেমকে চিরন্তন করে বাঁখার আদর্শ কাবে, 
বা সাহিত্যে কনো! প্রকাশিত হয়নি এমন নষ। ব্রাডনিঙের The Last Ride 
Together কবিতার নায়ক প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদের অবশ্যস্তাবিত! বিবেচনায় 
তাদের শেষ যুগল-মশ্বারেহণের সীম মুহূর্তটি তার মানসলোকে অসীম করে রাখতে 
চেয়েছিল: 
What if we still ride on, we two, 
With life forever old, yet new, 
Changed not in kind but in degree, 
The instant made eternity,— 
‘And Heaven just prove that I and she 
Ride, ride together, for ever ride ? 
অমিতও শেষ পর্যন্ত লাবণ্যর সুরে সুর মিলিয়েই তার প্রেম চিরস্তন করে রাখার 
কথা ব্যক্ত করেছিল রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতা আশ্রয় করে: : 
“তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরস্তনঃ [ শেষের কবিতা]১৭ ] i 
‘শেষের কবিতা র প্রেম এবং অন্তান্ত রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর সঙ্গতি বিষয়ক 
আলোচনার পর এই উপন্াসে পরিবেশিত প্রেমকাহিনীর পরিণতি নিয়ে আল্োচন৷ 
করছি। এই উপস্তাসের প্রেমকাহিনী বৃত্ধধর্মী। এখানে ছুই মুখ্য চরিত্র অমিত ও 
লাবপ্যর প্রেম যে বিন্দুতে শুরু হয়েছিল সেই বিদ্দুত্তেই ফিরে এসেছে । অমিতর 
প্রেমবৃত্তের শুরু কেটিকে দিয়ে, অকস্ফোর্ডে, যখন কেটির বয়স আঠারো, যখন অমিত 
কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিয়ে কীটসের একটি পংক্তি ( tender is the night... 
ইত্যাদি) উচ্চারণ করেছিল; আর, এই বৃত্তের শেষও কেটিকে দিয়েই, যখন 
“নৈনিতাঁলের সরোবরে নৌকো! ভাসিয়ে কেটি তাঁর হাল ধরেছে আর অমিত তাঁকে 
পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের নিরুদ্দেশ যাত্রা’ [ শেষের কবিতা/১৭]। অথচ, এই 
বৃত্তের পরিধির প্রায় সমন্তটাই জুড়ে রয়েছে, কেটি নয়, লাবণ্য এবং বৃত্তের কেতকী- 
বিন্দুতে অমিতর ফিরে আসার পিছনেও লাবপ্যর অবদান রয়েছে ; অমিতর ভাষায় 
বলতে পারি ‘এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি খণী' [ তদেব ]! এই 


ং 
ছু 


শেষের কবিতা : প্রেম ও পরিণতি ১৩৩ 


বৃত্তের শেষে অমিতর' যে-পরিবর্তন দেখি সে-পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে লাবণার 
প্রেমের স্পর্শ। অপরদিকে, লাবণ্যর প্রেমবৃত্তের প্রথম বিন্দু শোঁভনলাগ এবং শেষ 
বিন্ুও সে, কেবল বৃত্তের সঞ্চারপথের অন্ত সব বিন্দুলিতেই রয়েছে অমিতর অবস্থান! 
আর, যে-লাবণা শোভনলালের.কাছে ফিরে গিয়েছে সে-লাঁবণ্য অমিতর প্রেমের স্পর্শে 
পৰিবতিত। এই গ্রেমবৃত্তের প্রান্তিক বিন্দুতে তার ছিল ‘জ্ঞানের গর্ব, বিগ্ভার একনি 
সাধনা, উদ্ধত স্ব তপ্্যাবোধ। [মুক্তি!.৬] যে-লাবণ্য "ভালো বাঁসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে 
ধিক্কার দিয়েছে, [ তদ্দেব ] সে-লাবণা, বৃত্তের পরিণতিতে, শোভনলালকে জীবনে বরণ 
করে নিয়েছে । তাঁর বক্তব্য, ‘চাইনে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এনন শক্তি নেই 
আমার, এমন অহংকারও নেই” [ তদ্দেব]। অমিতর প্রেমের স্পর্শে ই এই পরিবর্তন : 
এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বীদ ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো-_কেবল বই 
পড়ব আর পাশ করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে । আজ হঠাৎ দেখলুষ, 
আমিও ভালোবাসতে পারি । আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার 


ঢের হয়েছে। 
’ [ লাবণ্য-তর্ক/৮ ] 


এরি সি সারির ডিন, 
[ বাসাবদল!৯ ] 
এখন প্রশ্ন, বৃত্তের এই প্রাথমিক বিন্দুতে অমিত ও লাবণ্যর প্রত্যাবর্তন কি অকারণ 
কিংব! আকস্মিক ? সাধারণভাবে প্রথম একটি বিষয় আমাদের চোখে ধর! পড়ে। 
উপস্তাসের প্রধান দুটি চরিত্রই শেষ পর্যন্ত স্ব ্থ সমাজবৃত্ে প্রত্যাবর্তন করেছে। অমিত 
এবং লাবণ্য যে প্রতীক সমাজের প্রতিনিধি,.কিছু সময়ের জন্য একস চলেছে, সে- 
চেতনার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসের আকাজ্া (১৩), ধূমকেতু (১৪) এবং ব্যাঘাত (১৫) 
শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে । এই তিনটি অধ্যায়ের প্রথমটিতে দেখা যায়, কলকাঁতা থেকে 
সিসি-কেটি-নরেন মিত্তিরের আগমন সংবাদে অমিত তার এখনকার পরিবর্তিত 
চালচিত্র নিয়ে সাময়িকভাবে বিব্রত হয়ে পড়েছে। এখানে দুই-একটি প্রাসঙ্গিক 

পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করছি ঃ 

অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, আজই সন্ধেবেলায় আসছে সিসি আমার বোন, 

তার ইসি আর তার দাদ! নরেন। 


না মাসি, রা টিটি আসবাবের রঃ থেকে আমার 
বিদ্ায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে, আমার স্থথন্বপ্নগুলে! উড়ে পালাবে । 
আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতি পরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসজ্জ 
কামরায় । 


১৩৪ ‘বাংল! স্নাহিত্য পত্রিকা 


' এখানে “ব্যাকুল “শব্দটি অমিতর বিব্রত অবস্থার গ্কোতক.। তা ছাড়া, ‘নগর 
আসবাবের হ্বর্গ”» ‘দড়ির খাটিয়ার নীড় প্রভৃতির পাশাপাশি “অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের 
অতিসন্ভয কামরা'র মতো বিপরীত পরিবেশসহ শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে ছুই সমাজের 
পার্থকায পরিপ্কুট কর! হয়েছে)। ' সর্বোপরি, অমিত এথানে তার যে প্যারাডাইস লস্ট 
হবার কথা বলেছে সে 'প্যারাভাইস' আর কখনো! “রিগেইন্ড্‌, হয়'নিণ। 

অমিত যে সম্পূর্ণ অন্য সমাজের মানুষ সে-বিষয়টি যোঁগমার1 এবং লাবণার “কাছেও 
প্রথম প্রতিভাত হলঃ 

ওর 'বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি কী যোগমায়ার কাছে 

অসংগত 'ঠেকছিল। লাবণ্যও ভাবলে, অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে 

, লৃচ্জিত। 


অমিত 'যে আজ ‘কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার 'মধ্যে বিচ্ছেন্দের' কঠোর 

মুঠি ছিল না। কিন্তু এই ছোটেলে চলে যেতে বাধ্য হল এইটাতেই লাবণ্য 

বুঝলে, যে-বাসা এভদিন ওর। ছুজনে নানা অদ্ৃপ্য উপকরণে গড়ে ভি সেটা 

কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্ত হবে না। 

নান! অদৃশ্য উপকরণে যে-বাসা তাঁরা গড়ে তুলেছিল [)মিলন তব/১১] . সে-বাসা 
সত্যি 'আর-কোনদিন দৃশ্ট হল না। একব্রিক থেকে তাদের প্রেমের পরিণতির সুর 
'বেজে উঠল!। '-পরবর্তী “ছুটি 'অধ্যায়ে 'অমিত ।যে-সমাজের মান্য -সে-সমাজের চিত্র 
একদিকে ' যেমন স্পট 'হয়ে উঠল, , তেমনি স্পট হয়ে উঠল, এই চছুই সমাজের 
ছইটি চরিত্রের 'অধো পার্থকা:। লাবণ্য শান্ত ও বিনম্র, 'কেটি চিঞ্চল 
ও উদ্ধত/। আর, “ব্যাঘাত শীর্ষক- অধ্যায়ে. লাবপ্যর- কাছে ' এই. সত্য "উদ্ঘাটিত *হল 
যে কেটি'অমিতর'পূর্ব' প্রপয়িনী-এবং অংম্তর প্রতি কেটিরপ্রধয় এখনওপঅয়ান | 

প্রকৃতপক্ষে ‘মাশঙ্কা” শীর্ষক অধ্যায়ে শেষের কবিতার পরিণতির পক্ষে প্রয়োদনীয় 
আবে! দুটি সুত্র স্থান পেয়েছে । এইখানেই অমিত.শোভনলাঢলের।সঙ্গে 'লাবপ্যর পুর্ব 
পঁরিচয়ের বিষয়ে সম্পুর্ণ অনবহিত থেকে শোভনলালের কথা উত্থাপন করল *লাবপ্যর 
কাছে। আর, পূর্ববহী 'শেষ সন্ধ্যা, অধ্যায়ে লাবণ্য : শোতনলালের 'নাম উত্তেখ 
না! করে তার প্রতি শোভনলালের প্রেমের “অপূর্ণ কাহিনী বিবৃত করেছিল অমিতর 
কাছে। লাবণ্যর মনে শোভনগাশের 'অস্তিত্থ “যে 'অবনুপ্তহ্য়নি "তাঁর প্রমাণ প্রাওয়া 
গেল পর পর ছুটি অধ্যায়ে। "স্বভাবতই অমিত যখন শোভনলাগের কথা 
বলতে শিক? করল “তখন 'লাবপ্যর-বুকের ভিতরে (হঠাৎ খুব 'একটা ধোকা! দিলে’ 
[আশক্ষা/১৩৭ | অধিতকে সে 'বল্ণ শোভনলালের সঙ্গে একই-বৎসূর আমি এম. এ 
দিয়েছি। "তার সব খবরটা “শুনতে ইচ্ছে 'করে-।' ['তদ্নের!] যাই .হোক, এই 
উপন্যাসের পরিণতির প্রয়োজনে শোভনলাল আবার তার অস্তিত্ব ফিরে পেল৷। 
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উপন্যাসের 'প্রেম-পরিণতিব। পক্ষে গ্রায়োজ্বনীয় অপর। সুত্রটি রয়েছে লাবণ্যর 
অমিত-চর্রিত' বিশ্লেষণে ঃ | 

অমিত, চিরপলাতক, একবার সে' সরে'গেলে' আর তার: ঠিকানা. পাওয়া যায় 

.নাঁ। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন। 

সকালে: দেখা যায়, গল্পের গাথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, 

ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের. মতো রইল বাকি। 

[ আশঙ্কা/১৩ ] 

সত্যিই) গল্পটা তার” কাছে, চিরদিনের নর অদমাপ্ত রইল। আর, এই 
অসমাণ্ডির, নুব্র:যে তাদের দুঞ্জনের মানসিকতার অমিলের মধ্যেই রয়েছে লে-সম্পর্কে 
সে-ইতিপূর্বেই সচেতন হয়েছে ।: উপন্যাসের: সম অধ্যায় থেকে এই সচেতনতার 
হৃ্রপাত।- মধ্যবত] ছুটি অধায় (দ্বিতীয় সাধনা/মিলনতত্ব ) বাদ দিলে সপ্তম থেকে 
ত্রয়োদশ পর্যন্ত সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে পাঁচটি অধ্যায়েই নানাভাবে লাবণ্যর ছন্দ-সংশয় 
প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত, উল্লিখিত পর্বনিচয়ে অমিতর প্রেম সম্পর্কে লাবণ্যর 
বক্তব্য ও;বিশ্লেধণ থেকে কতিপয় ছত্র উদ্ধৃত করছি £ 

মিতা তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি 'মামার অনেক উপরে । তোমার সঙ্গে একত্রে 

পথ চলতে গ্রিয়ে' একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে'পড়ব, তখন আর তুমি 

‘আমাকে ফিরে ডাকবে ন! ।'''মিনতি করে' বলছি, আমাকে বিয়ে করতে 

চেয়ে! না। 


তুমি তো সংসার ফীঁদবার মাম্ষ। নও, তৃমি রুচির' তৃষণ মেটাবার জন্য ফেরে; 

সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্রেই তুমি এসেছ। 

***বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাঁকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার ।৮ ওটা 
বড়ো, ভিউ Ll 


অমিতর মনের গড়নটা. সাহিত্যিক, প্রতে)ক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছাস 
তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাঁতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে 
ওর প্রয়োজন সেইন্জন্বেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও 
নিজে যার ভার. বোধ করে কিন্তু আওয়াঙ্গ পায়না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে 
গলিয়ে ঝরিয়ে'দিতে হবে । 

ূ 1. [ ঘটকালি/৭ ] 
লারপ্য ঠিক এর রিপরীত চরিত্র |, EEO EE সে কেবল “কথার প্রদ্নীপ 
আলাতে, চায় না৷; তার কাছে ‘জীবনের, তাপ জীবনের কাজের, জঙ্গেই'। ' 
সুতরাং, লারপ্য রিয়ালিস্ট এবং অমিত রোমান্টিক ৷, এখানে: প্রমথনাধ' বিশীর' 


১৩৬ - বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মন্তব্য একটু স্মরণ করছি: ‘বাস্তবিক মেয়েরাই রিয়ালিস্ট। চিত্রাঙ্গদা রিয়ালিস্ট,> 
লাবণ্য রিয়ালিস্ট, বীশরী রিয়ালিই । কবিরা ঝোড়ো হাওয়ার সুখে' ভাঙা দরজা 
মেলাবাঁর কল্পনা করেন, কিন্ত, সে-মিলম ক্ষণস্থায়ী | তেমনি, রিয়ালিষ্ট ও রোমানটিক 
চরিত্রের মিগন ক্ষণস্থায়ী, ছুই বিপরীত “চরিত্রের বন্ধন” “বিজ্ঞানের নিয়মে ছুনিবার 
হলেও বাস্তব জীবনে ছুলকক্ষয |, তাই, রিয়াপিষ্ট লাবণ্য তার অমিত-প্রেমের-পরিণতি 
বিষয়ে সদা-সচেত্ুন। যোগমায়াকে সে বলেছিল, 

কিন্তু উনি তো আমাকে চাঁন না । যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে 
, উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ও*র মনকে স্পর্শ করেছি 
, অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অন্ত কথা কয়ে উঠছে। সেই কথ! দিয়ে উনি 

কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন । শুর মন যদি রাস্ত হয়, কথ| যদি ফুরোর তবে 

সেই নিঃশব্বের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধাবণ মেয়ে, যে মেয়ে গর, 

নিজের সৃষ্টি নয়। | 

‘শেষের করিতা+ উপন্যাসে অমিত-লীবণ্যর প্রেমের পরিণতি যে আকস্মিক নয় 
সে সম্পর্কে আরো দুই-একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি। এই উপন্যাসে বিভিন্ন 
অধ্যায় প্রথমে প্রেমেব সঞ্চার এবং পরে প্রেমের ছন্দ ও সাধনার মধ্য দিয়ে শ্যরপরম্পরায় 
প্রেমের পরিণতিতে উপনীত হয়েছে । কোন ক্ষেত্রেই এক পর্যায় থেকে অন্ত পর্যায়ে 
উত্তরণে সঙ্গতির অভাব নেই । ' এই আলোচনায় নিচের সারণিটির সহায়ত! গ্রহণ 
করছি: | 

প্রেমের সঞ্চার প্রেমের ঘন্দ প্রেমের সাধনা প্রেমের ঘন্্র প্রেমের পরিণতি 

সংঘাত/২ ঘটকালি/৭ ' দ্বিতীয় সাধন|/১০ শেষ সৃন্ধা/১২ মুক্তি/১৬ 
আলপের আরম্ত/৫ লাবণ্য-তর্ক/দ মিলন-তত্/১১ আশঙ্কা/১৩ শেষের কবিতা!১৭ 

নূতন পরিচয/৬ : ব্যাঘাত ১৫ 

সারণিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখ! যায়, গপন্যাসিক প্রেমের সঞ্চারের জন্ত 
তিনটি, প্রেমের দ্বন্দের জন্য পাঁচটি, প্রেমের সাধনার জন্ত দুটি, এবং প্রেমের পরিণতির 
জন্ত দুটি অধ্যায় মূলত বায় করেছেন। প্রেমের সঞ্চার থেকে দ্বন্বে উত্তরণের পথে 
ঘিটকালি, শীর্ষক অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই অধ্যায়ের শেষার্ষে প্রেমের পরিণতির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রথম সংকেত রয়েছে ( এ-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আগেই 
দিয়েছি )। এখানে লাবপ্যর মনে ষে-ছন্দ উপস্থিত হয়েছে; সে-ছন্দ গভীরতর হয়েছে 
পরবর্তী 'লাবণ্য তর্ক অংশে । একটি অধ্যায় পরে, "দ্বিতীয় সাধনা” এবং তারপর 
“মিলনতন্ব, অংশে, আবার নতুন করে প্রেম সাধনায় সচেষ্ট হয়ে উঠেছে, অমিত আর 
লাবণ্য। কিন্তু, এর পরই সবার প্রত্যাবৃত হয়েছে প্রেমের ঘবন্বে, ‘শেষ সন্ধ্যা? ও 
“আশঙ্কা” শীর্ষক অধ্যায়নিচয়ে। একটু আগেই লক্ষ্য করেছি, '*আঁশঙ্কা” অধ্যায়টি 
উপন্যাসের পরিণতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এখানেই প্রেমের সাধনার সমাপ্তি, 


শেষের কবিতা £ প্রেম ও পরিণতি ১৩৭ 


প্রেমত্বন্দের প্রবল পুনরাঁগমন। আর, উপন্তাসের ঘটনাপ্রবাহ চরম. বাক নিয়েছে 
ব্যাঘাত” অংশে, যখন কেটি তার প্রেমের ত্বযর্থহীন দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে অমিত- 
লাবণার প্রেমকুঞ্জে। অমিতর প্রতি তার বক্তব্য £ “তা যদি এমন অদ্ভুত করেই 
হারাবে, সেইদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন। পে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো 
বাধন ছিল না । এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন 
তুমি ঘটতে দেবে ন1।” এই অধ্যায়ে লাবণ্যর ভূমিকা গৌণ, কেটির ভূমিক! মুখ্য 
এখানে প্রেমের সন্ধ্যার রক্তরাগরেখায় শেষবারের মতো! লাবপ্যর ক্ষণিক উদ্ভাঁস লক্ষ্য 
করা গেল (‘লাবণ্যর মুখে একটি নির্িপ্র শাস্তি । তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, 
অভিম.ন নেই’) ৷ সে স্থিরনিশ্চিত, ‘এবার বুঝি ভোলার বেলা হল’ । শেষ অবধি, 
এই পর্বে, তার প্রেমের 'ব্যাঘাত তার প্রেমের দ্বন্দ থেকে তাকে চিরমুক্ত করার নিশানা 
দিয়েছে; আর, পরবর্তী অধ্যায়ে তার পরিবর্তনে চূড়ান্ত কূপ নিয়ে উদ্ভাপিত হয়েছে। 
এই অধ্যায়েই তার প্রেমের মুক্তি, উপন্তাসেরও সমাপ্তি) উপন্তাসের শেষ অধ্যায়টি 
অমিত-লাবপ্যর প্রেম-পরিপতির বিশ্লেষণ মাত্র । এখানে আর একটি বিষয় দৃষ্টিযোগ্য | 
এই উপহ্ধাসের শিরোনামনিচয়, কাহিনীর প্রস্তাবনা থেকে চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত, 
প্রতিটি পরিবর্তনের সংকেতবহ | শ.ধুমাত্র শিরোনামগুলি অনগদরণ করলেই এই 
উপস্তাদে কাহিনী কোন পথে অগ্রসর হবে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

উপস্থাসটির প্রেমের পরিণতি মুক্তিতে ৷ গপগ্চাসিক অতি-নিপুণভাবে এই 
পরিণতির সঙ্কেত রেখেছেন 'মুক্তি' শব্দটির পৌনঃপুনঃ ব্যবহারের মধ্যে । শব্দটির 
ব্যবহার একটু লক্ষ্য করছি : ৃ 

ছিন্ন হবে ডোর/তোরে “মুক্তি? দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর । 
[ নুতন পরিচয়/৬ ] 
আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাঁওন! ধে মিলন নয় মুক্তি’ । 
[ ঘটকালি/৭ ] 


রি a টির রতি 


শুধু সে সুজির ভালিখানি 
, ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি। 
রর [ শেষ সন্ধ্যা/১২ ] 
সর্বোপরি, এই উপন্যাসের সমাপ্তির মুখে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 
মুক্তি’, যেখানে ল্যবণ্যর 'অমিত-প্রেমের-বন্ধনমুক্তি ঘটেছে। এই পর্যায়ে উৎকলিত 
প্রথম উক্তি দুটি অমিতর, এবং এই ছুটির মধ্যে প্রথম উক্তিতে ‘আয়রনি’-র ছায়াপাত, 
লক্ষীয়। প্রথম উক্তিটিতে লাবগ্যর যে-মুক্কির কথা অমিত বলেছে সে-উক্তি সম্পূর্ণ 
ভিন্ন অর্থে উপন্তাসের শেষ পর্যায়ে সত্য হয়ে উঠেছে। আর, শু এই শবটিই নয়, 


১৮ 


১৩৮ ্ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা ' 


অমিতর এই গোট| কবিতাঁটিই 'আয়রনি” | এখানে অমিত লাবণ্যকে “সমস্ত ছিধাদম্ঘ 
থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, তার প্রেমের বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিতে, যেমন করে 
একদা! একজন মেটাফিজিকল কৰি তার বীড়াবনতা প্রেমিকাকে আহ্বান করেছিলেন, 
| And tear our pleasures with rough strife 
" Through the iron of life. 
[ Andrew Marvell, To His Coy Mistress ] 

যাই হোক, এখানে যে-মুক্তি অধিতর অভিপ্রেত সে-মুক্তি উপন্তাসের অস্তিমে 
সম্পূর্ণ অস্ত মৃতিতে উপস্থিত হয়েছে। শেষ অবধি, অমিতর প্রেমের স্পর্শে লাবণ্য 
নবজীবন লাভ করেছে, তাঁর জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত ম্বাতশ্্যাবোধ 
এবং “ভালবাসাকে ছুর্বলত। বলে মনে’ করার “অভিমান, ‘খুলিগাঁৎ’ হয়েছে, সে তার 
প্রেমের বন্ধন থেকে অমিতকে মুক্তি দিয়েছে, আর জীবনে বরণ করে নিয়েছে 
শোভনলালকে । অমিতর পরবর্তী উক্তিটি তার আত্মোপলন্ধির প্রকাশ এবং শেষের 
কবিতার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । অপরদিকে, শোভনলাল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
আশ্রয় করে, নিজের কথা বলতে গিয়ে, লাবপার প্রতি তাঁর প্রেমের অসফল মুহূর্তে , 
_ সে মুক্তির নৈবেগ্য', ‘মুক্তির ডালি’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছিল। অমিতর উল্লিখিত 
প্রথম উক্কিটির মতোই, শোভনলালের মুক্ি-শব্ব-সমদ্িত বন্তব্য উপস্কাসের পরবর্তী 
পরিবতিত পরিস্থিতিতে অসিত-লাবণ্যর প্রেম সম্পর্কেই সত্য হয়ে উঠেছে। আমর! 
এই পরিবর্তনের প্রথম আভাস পেয়েছি “শেষ সন্ধ্যা' (১২) অধ্যায়ে, যেখানে লাবণ্য 
রবীন্দ্রনাথের এই একই কবিতা প্রয়োগ করতে চেয়েছে অমিতর' উদেশ্য । উপন্যাসের 
পরিণতির সঙ্গে সম্পর্কা্িত “মুক্তি” শব্দটির বারংবার ব্যবহার প্রতকধর্মী নয়, কিন্ত 
রূপকধমী। “শেষের কবিতা" “মুক্তি” শব্দটি প্রেমের প্রতীক না হয়ে উঠলেও প্রেমের 
রূপক হয়ে উঠেছে, যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'নিঝরের শ্বপ্রভঙ্” কবিতায় নির্ঝর প্রতীক 
নয়, রূপক [১০ | 

আর, এই উপন্যাসের সমাধিতে, “কালের যাত্রার ধ্বনির মধ্যে 'রথের চঞ্চল বেগের 
মধ্যে, জীবনের ও প্রেমের অবিরাম ও অবধারিত পরিবর্তনের থে দর্শন প্রেমের 
পরিণতির পক্ষে প্রচারিত হয়েছে তার বিভিন্ন-বিচিত্র সংকেত কাহিনীর মধ্যে ছড়ানো 
রয়েছে, কখনো! প্রত্যক্ষভাবে কখনো প্রত্যক্ষভাবে । “লাকা” এবং শাজাহান 
( বলাকা’র ৭ সংখ্যক কবিতা) প্রসঙ্গে "শেষের কবিতার প্রেমের এই দর্শন ইতিপূর্বেই, 
এই প্রবন্ধের অন্য পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে অন্য কয়েকটি উদাহরণ 
উল্লেখ করছি। অস্থিরতা অমিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার ছিল ‘যুবকস্ব” ‘বান 
ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে 
না’ [ অমিত-চরিত/১ ]। তার মতে, ‘পাচ বছরের পূর্বেকার ভাল-লাগা পাচ বছর 
পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাড়িয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে 


শেষের কবিতা £ প্রেষ ও-পরিণতি ১৩৯, 


পারে নি ধে, সে-মরে গেছে ।' [ তদেব ] নিবারণ চক্রবর্তীর নামে .যে-কবিতাগুলো! 
অমিত আবৃত্তি করেছে সে সব কবিতার সুরেও গতিশীলতাই ধ্বনিত হয়েছে । তাঁর 
অধিকাংশ কবিতার বাকৃপ্রতিমাই গতিময়তার চিত্র, ইংরেজিতে যে' ধরনের বাক্‌- 
প্রতিষাকে বল! হয় kinesthetic! তাঁর দ্বিতীয় কবিতার প্রথম ছুটি পংক্তি (পথ. 
বেধে দিল বদ্ধনহীন গ্রন্থি আমরা ছুজন চল্তি হাওয়ার পন্থী) থেকে শুরু করে নিমেষ! 
ছভায়!ওড়ায়/নৃত্য/ডানা মেলে-দে ওয়া প্রভৃতি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে গতির আভাস 
রয়েছে। গোটা এই কবিতাটি গতি আর বন্ধনমুক্তির কথা ব্যক্ত করেছে। নিবারণ 
চক্রবর্তীর অন্ত কবিতাগুলো দেখা যাক। তার তৃতীষ কবিতাতে ও এই বন্ধনমুক্তির 
কথাই বলা হয়েছে £ ছিন্ন হবে ডোর!তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর অথবা, 
তীব্র 'আকম্মিক/বাধ! বন্ধ ছিন্ন করে দিক, এবং এই একই কবিতায় সময়ের অবিরল চলার 
প্রতি লাবণ্যকে সচেতন করা,হয়েছে £ হে অচেনা/দিন যায় সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না। 
অমিত এই কবিতার পাঠাস্তে বলেছে, 'হূর্ঘমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়’ [ নূতন পরিচয় 
/৬]1 চতুর্থ কবিতায় “ঝরণা” শব্দটিই পরিবর্তন ও প্রবহ্যানতার ছবি -মানসপটে 
এঁকে দেয়; এর সঙ্গে এই কবিতায় যুক্ত হযেছে আরও কয়েকটি শব্দ যেগুলির ব্যঞ্জন! 
গতিময় : ধারা [ছিলায়ে/খেলায়ো ইত্যাদি । অমিত দাম্পতা দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী 
লাবপ্যর কাছে পেশ করতে গিয়ে তাঁদের একজনের মহল থেকে আর একজনের 
মহলে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়স্ত্রণ-পত্রের নমুন! দিয়েছিল। এই নিমন্ত্রণ-পত্রে 
আইরিশ কবি ক্যাথরিন টাইননের 1:16 Beloved কবিতার যে-চারটি পংক্তি 
( এবং.তার বাংলা অমুবা্ন,) উৎকলিত হয়েছিল 'সে-চার্টি পংক্রির মধ্যে ‘wind of 
the southern ৪০91 থিন সাগরের সমীরণ’ অংশটি চঞ্চলতার আভাস এনে দিয়েছে 
[ ফিপনতত্বঁ১১.]| পরের অধ্যায়ের '[ শেষ সন্ধ্যা ১২ ] একটি কবিতায় 
গুকতারা|শর্বরী যবে হবে হারা|দর্শন দিয়ে| দ্বিকপ্রান্ডে/চাদ/মন্দচরণ/যাত্রা/তূর্ণ প্রভৃতি 
শব্দ বা শব্মগুচ্ছ গতি এবং পরির্তনের ব্যঞ্জন! নিয়ে সক্রিয় রয়েছে। এই চলার 
বিষয়টি তাঁর পরের অধ্যায়ের আর একটি .কবিতায়,ব্যক্ত হয়েছে : তোমারে ছাড়িয়া 
যেতে হবে/রাত্রি ফবে/উঠিবে উদ্মন! হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে!...নব নব যাত্রী-মাঝে 
ফিরে ফিরে আসিছে তারাই [ আঁশঙ্কা/১৩ ]। হু ‘ 

সুতরাং, ‘শেষের কবিতা’র প্রেম-পরিপতি আকস্মিক নয়। বুবীন্রনাথ একদিকে 
ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে, অপরদিকে দার্শনিকতা ও কার্যিক বাঞ্জনার সুক্ষ সহায়তায় 
‘শেষের কবিতা’র পরিণতি, পর্ব থেকে পর্বাস্তরে, ম্পষ্টতর করে তুলে, সঙ্গত দঘাপ্তিতে 
এসে পৌচেছেন। অমিত বলেছিল, ‘রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বনে, 
রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না" [ আশঙ্ক / ১৩ ] 1 তার সব রচনাতেই রবীন্দ্রনাথ 
. চলৈ যাবার কথা বলেন কি. না, অমিতর সঙ্গে, সে-তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে. এটুকু স্বীকার 
কর! চলে যে, “শেষের কবিতা’ সত্যিই চলে যাবার গান, আর সে-গান মুলত লাবণ্যকে 


১৪৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


কেন্দ্র করেই তিনি গেয়েছেন । 

'' পরিশেষে একটি কথা ম্মরণীয় । বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতে “শেষের কবিতার বিশিষ্টতা. 
বিষয়ে সুমনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এই বিশিষ্টতাঁর জন্তু এই উপন্যাদ কখনো 
ঘটনা, কখনো প্রাসঙ্গিক কবিতা, কখনো দর্শন, কখনো কাব্যিক ব্যঞ্জনা, আবার কখনো 
বাক্গ্রতিমা ওরূপকের আশ্রয় নিয়ে অগ্রসর হয়েছে । আসলে এটা কোনো 'কাব্যোম্মা্ 
কাহিনী নয়, এটা লিরিক উপন্যাস (1,571081 ০০৪1) ; আর, লিরিক উপন্যাস উপন্যাস- 
সাহিত্যে অস্বীকৃত নয়। তাদ্ে জিদ ও বঞ্জিনিষা উল্ক পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের 
অনেকেই, এমন কি ইংরেজি উপন্যাসের উষপর্বের উপন্যাসিক লরেন্স স্টার্ন ( তার 
A Sentimental Journey উপন্যাসটি শ্মরণীয় ) লিরিক উপন্যাস রচনা! করেছেন । 
বাউনিঙের 7৪011৩ বা টেনিসনের Enoch 4১1৫90-এর মতে৷ কবিতায় কাহিনী 
যেমন কবিতার হাত ধরে চলেছে, (তেমনি লিরিক উপন্যাসে কবিত1 চলে কাহিনীর হাত 
ধরে। এই দুইয়ের মেশামেশি পিরিক- উপন্যাসের ধর্ম, আর, উপন্যাস সেখানে 
অনেকাংশে কবিতারই কাজ করে বলে সমালোচকের! মনে করে থাকেন।১১ এদিকে 
লক্ষ্য রেখেই ‘শেষের কবিতা” প্রেমের উপস্থাপনা, উদ্তেদ ও পরিণতি বিচারণীয় ৷ 


১, জীবনানন্দ দাশ, ধূসর পাওুলিপি, নির্জন স্বাক্ষর । 
২. Maud Goune Mac Bride, A Servant of the Queen, 0. 928. 
[A. Norman Jeffares-aq ‘W. B, Yeats: Man and ' Poet 
( Routledge "& Kegan Paul, London, 1966 ) গ্রন্থটির ‘Man of ‘Action’ 
ঈর্ঘক অধ্যায় ব্য ] 
- ৩, বুদ্ধদেব বঙ্গ, রবীক্রনাথ £ কথাসাহিত্য, শেষের হী ও অমিত রায়, পৃ. 
২০০, নিউ এন্স পাবলিশার্স লিমিটেড, বৈশাথ,'১৩৬২, কলিকাতা । 
৪, তদের, পৃ. ২০১ 
[শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী পরোক্ষে সে-কথা স্বীকার করেন, তবে তিনি বলতে চান 
যে ও"রকম না-হয়ে উপায় ছিলো না; চরিত্রগুলির মধ্যেই হি এই সমাপ্তির 
অনিবার্ধতা ।* বুদ্ধদেব বন্ধু ] ১. 
৫. তেব || 
৬. “শেষের কবিতা’ রচনার অল্পকাল আগে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের চি 
বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা! করেছিলেন 
ভারতবর্ষীয় বিবাহ, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩২ । - 
এবং - : 
The Indian Ideal of Marriage, The Viswa-Bharati Quarterly, 
‘€d., Surendranath Tagore, No. 2, July, 1925. 


শেষের কবিত! : প্রেম ও পরিণতি ১৪১ 


[ প্রথম প্রবন্ধটি থেকে সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করছি £ এইখানে প্রশ্ন ওঠে, 
বিবাহ থেকে ইচ্ছাকে যদি সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়, তা হলে দাম্পত্যের মধ্যে প্রেমের 
স্থান হয় কি করে? এদেশের সঙ্গে যাদবের যথার্থ পরিচয় নেই এবং যাঁদের বিবাহপ্রথা 
আমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্তরূপ তারা গোড়াতেই ধরে নেয় যে, আমাদের বিবাহ 
প্রেমহীন | কিন্তু সে ধারণ! যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা আদরা জানি । খাঁটি প্রেম নরনারীর 
শ্বেচ্ছাদম্বত বিবাহেও যে সুলভ নয়, তাঁর অনেক প্রমাণ প্রত্যহ পাওয়া ষায়। পৃ. ৪৬৮ ] 

৭. নিরন্তর পরিবর্তনশীপতা ও গতির বিষয়টি ‘চরৈবেতি’র পঞ্চশ্লোকেও রয়েছে । 
আর জগৎ শব্দটির বুৎপত্তি, গম্‌ / ক্লিপ, যার অর্থ গমনশীলতা! | 

৮. লাবণ্যর সঙ্গে যে বার্নার্ড শ-র যুগের পরিচয় রয়েছে তার আভাস উপন্থাসে 
বুয়েছে লাবপ্য-পুরাবৃত্ত/৪ ] 

অমিত হয়তো বার্নার্ড শ-র সঙ্গে সক হয়ে ‘বিয়েটাকে ভাল্গার” বলে অভিহিত 
করেছে [Shaw-T Man and Superman নাটকের পরিশিষ্ট The Revolu- 
tionist’s Hand book-এর অন্তর্গত Property and Marriage অংশটি স্মরণীয় 7, 
কিন্তু লাবণ্য সে-কথা' মানতে পারে নি।' প্রসঙ্গত স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ধীয় 
বিবাহ | The Indian Ideal of Marriage প্রবন্ধে বিবাহ-সম্পফিত চিস্তার সঙ্গে 
বার্নার্ড শর চিন্তার. কোন মিল নেই। লাবণ্যর বক্তব্যের অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের 
উল্লিখিত প্রবন্ধের প্রতিধ্বনি । 

৯. গ্রমথনাথ বিশী, রবীনদ্রনাট্য প্রবাহ, পূর্ণা সংস্করণ, পৃ. ৫২৯, ওরিযে্ বুক 
কোম্পানী, কপিকাতা, ১৩৭৩ । . 

১০, অমলেম্দু বসু, সাহিত্য চিন্তা, পৃ. ৮৬, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, 
১৩৭০৪ । - JEN Ey 
১১, Ralph Freedman, The Lyrical Novel, p. 1, O. U. P,, 1963, 
London, [ It is a hybrid genre that uses the novel to approach the 


function of a poem ] 


রাশিয়ার চিঠি £ কবিমানসের বিবর্তনের একটি অধ্যায় 
ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[ ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে পর পর দুবার কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে রাশিয়া যাত্রার 
প্রস্তাব আসে। কিন্তু কবির স্বাস্থাভঙ্হেতু সেই প্রস্তাব কার্ষে পরিণত হতে পারেনি । 
অবশেষে ১৯৩০ সালে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে তিনি হারী টিশ্বারসং, মিস মারগট 
আইনস্টাইন, সৌমেন্্রনাথ ঠাকুর, আরিয়াম উইলিয়ামস ও অমিয় চক্রবর্তীকে 
সঙ্গে নিয়ে রাশিয়া দর্শনে যান এবং ১১ থেকে ২৫শে 'সেপ্টেম্বর.মস্কোতে অবস্থান করে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এই পর্যটনের বিবরণ বিশ্বভারভী-প্রকাশিত 
“লেটারস্‌ ফ্রম রাশিয়া পুস্তকের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে। রাশিয়া পরিভ্রমণ কালে, 
এবং ,তার, অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নির্মলকুদার.'মহলনবীশ, আশা 
অধিকারী, গ্রশাস্তচন্্র যহলনবীশ, স্রেন্দ্রনাথ কর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল 
বস্থ, কালীমোহন ঘোষ, ও নুধীন্্রনাথ দত্তকে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও তার 
মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কয়েকটি পত্র লেখেন.॥' সেগুলি একত্র .করে.পরাশিয়ার 
চিঠি’ নামে গ্রন্থ ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয় ] 
1. ১৩৩৭ সালে. শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎনবে। সমবেত গ্রামবাসীদের রবীন্তনাথ 
আহ্বান করে বলেছেন, পশ্চিম দেশ যে সম্পদ স্ষ্টি করেছে সে অতি বিপুল, প্রচণ্ড 
শরক্তিসম্পন্ন যন্ত্রের যোগে। ধনের বাহন হয়েছে ষস্ আবার সেই যন্ত্রের, বাহন হয়েছে 
মানয--হাঁজার হাঁজাব বহু শত সহল্র। তারপর যান্ত্রিক সম্পদ প্রতিষ্ঠার বেদীরূপে 
তার! বড়ো বড়ো শহর তৈরী করেছে! যে শহরের পেট ক্রমেই বেড়ে চলেছে, 
তাঁর পরিধি অত্যন্ত বড়ো হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক, লগ্ন, প্রভৃতি শহর বহু গ্রাম 
উপগ্রামের প্রাণশক্তি গ্রাস করে তবে -একট|- বৃহৎ দানবীয্প রূপ ধারণ করেছে । 
কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে ষে শহরে মান্য কখনে! ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ যুক্ত হতে 
পারে না। দুরে যাবার দরকার নেই। কলকাতা! শহর, যেখানে আমরা থাকি, 
প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নাই । 
আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি না। 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শেষবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। মার্চের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ 
১ সপরিবারে বিলেতে গেলেন, সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও দের পাঁলিত| কন্যা । 
সেক্রেটারী হয়ে চলেছেন আরিয়াম | এবার উদ্দেশ্য অক্সফোর্ডে হিবাট লেকচার দেওয়া । 
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উনিশশো আঠারোঁতে এই আহ্বান এসেছিল। কিন্তু, অসুস্থতা হেতু যাওয়া সম্ভবপর 
হয়ে ওঠেনি । এবার হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও কবির আর একটি উদ্দেশ্য ইউরোপের 
বিভিন্ন জায়গায় তার আঁকা ছবির প্রদর্শনী করা৷ ফ্রান্দে পীছোবার পর মাসাধিককালের 
চেষ্টায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্ে! ও কতেদ গ্ভ নোৌআই-এর সহযোগিতায় চিত্র প্রদর্শনী হলে! 
অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে । এগারই মে উনিশশো তিরিশে রবীন্দ্রনাথ এলেন ইংল)খে, 
উঠলেন উডক্রকে, বাঁমিংহামের শহরতলীতে কবি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে। ভারতবর্ষে 
তথন চলেছে গান্ধীজির দ্বিতীয় দফা আইন অমান্ত আন্দোলন। চট্টগ্রামের বিপ্রবীরা 
অন্্রাগার লুষ্ঠন করলো । এইসব সংবাদ রবীন্দ্রনাথ পেলেন ইংলণ্ডে বসে । মে মাসে 
অক্সফোর্ডে মানবধর্ম বিষয়ে পরপর কয়েকটি বক্তৃতা দিঙেন। মে-জুন মাস ইংল্যাণ্ডে 
কাটিয়ে এগারই জুলাই বালিনে পৌছলেন। কয়েক দিন পরেই সাক্ষাৎ হলো 
আইনস্টাইনের সঙ্গে । জার্মান মহিলা ডঃ মেলিগ-এর ব্যবস্থাপনায় বালিনে কবির চিত্র 
প্রদশিত হলো । বালিন থেকে মনিকে এলেন। মধ্য ইউরোপের বিখ্যাত প্যাসন 
প্লে বা বীশুপ্রষ্টের জীবনের শেষ পর্বের অভিনয় দেখলেন এক গ্রামে গিয়ে । সেখান 
থেকে আবার বালিন হয়ে ডেনমার্কের এলপিনৌর শহরে এলেন নিউ এডুকেশন ফেলো” 
শিগের আহ্বানে । সেখান থেকে কোঁপেনহেগেন হয়ে আবার বাদিন ফিরে এগুজ 
এর সঙ্গে মিলিত হয়ে জেনেভাতে পেঁছোলেন আগষ্টের মাঝাদাঝি। তাহলে দেখা 
যাচ্ছে কবির শেষবারের ইউরোপ ভ্রমণে লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, বালিন, কোপেন 
হেগেন জেনেভা এক কথায় ইউরোপের সমস্ত বড় বড় নগরই শুর পরিক্রমণ হুচীর 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো! । সেই ববীন্দরনাথই দেশে ফিরে হঠাৎ বদলে গেলেন কেন? 
কেন তিনি বললেন সমগ্র পশ্চিম দেশে মান্থষে মানুষে আত্মীয়তা অত্যন্ত ভাসাভাসা, 
তার গভীর শিকড় নাই। সকলে বলছে, ‘আমি ভোগ করব, আমি বড়ো হব, 
আমার নাম হবে, আমার মুনাফা হবে। যেতা করছে. তার কত বড় 'সম্মান। তার 
ধনশক্তির পরিমাপ করতে গিয়ে সেখানকার লোকের মন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। 
রবীন্দনাধ বললেন যে ব্যক্তিগত শক্তির এইরকম উপাসনা এমনভাবে আমাদের দেশে 
দেখেন নি। ইউরোপে ধনসংগ্রহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 'অবাধ প্রতিযোগিতা এবং 
ব্যক্তিস্বাতঞ্জ্য-বাদ যা ইনডিভিজুয়ালিজিমের মূর্ত প্রকাশ তা কেন কবির কাছে হঠাৎ 
বিক্ষদ্ধতাঁয় পর্যবসিত হুল; আর কেনই বা কবি পল্লীর জয়গান ঘোষণা করে 
বললেন, যে একসময় আমাদের গ্রামে উচ্চনীচের ভেদ ছিলনা তা নয়, প্রভু ছিল, দাস 
ছিল, পণ্ডিত ছিল অজ্ঞান ছিল ধনী ছিল, নির্ধন ছিল, কিন্তু সকলের সুখদুঃখের 
উপর সকলের দৃষ্টি ছিল, পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একট! জীবনযাত্র। তারা 
তৈরী করে তুলেছিল। পূজাপার্বনে আনন্দ উৎসবে সকল. সম্বন্ধে: গ্রতিদিন তার! 
নানারকমে মিলিত হয়েছে। চণ্তীমণ্ডপে এসে গল্প করেছে দার্দাঠাকুরের সঙ্গে | 
অস্ত্যজ সে-ও একপাশে বসে আনন্দের অংশ গ্রহণ করেছে। উপর-নীচ জানী-মঞ্জানের 
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মাঝখানে যে রাস্তা, যে সেতু, সেটা খোলা ছিল। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে পল্লীর তখন 
সব। শহরকে তিনি নগণ্য বলতে চান না, কিন্তু গৌণ, মুখা নয়, প্রধান নয়। পল্লীতে 
পন্নীতে কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত মানী আপনার পল্লীকে, জমমস্থানকে আপনার করে 
বাস করেছে। সমস্ত জীবন হয়তো! নবাবের ঘরে, দরবারের কাজ করেছে। যা কিছু 
সম্পদ তারা পল্লীতে এনেছে । সেই অর্থে টোল চলেছে, পাঠশাল! বসেছে, রাস্তাঘাট 
হয়েছে; অতিথিশালা যা্'-পৃজা-র্চনায় গ্রামের মন প্রাণ এক হয়ে মিলেছে । গ্রামে 
আমাদের দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁর কারণ গ্রামে মান্ষের সঙ্গে মানুষের 
যে সাঘাঁজিক সম্বস্কট। সতা হতে পাঁরে । শহরে তা সম্ভব নয়। 

আসলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মাস্থষের একটি স্বাভাবিক ধর্ম আছে, তা 
হচ্ছে তার সমাঙ্গ ধর্ম। কারণ, সমাজের মধ্যে মাস্থষ যথার্থ আশ্রষ পায় পরম্পরের 
যোগে । মাছষের সম্বন্ধ যখন চারিদিকে প্রতিবেশীর মধ্যে আপন ঘরকে অতিক্রম 
করে ঘরের বাইরে ব্যাপ্ত হয় তখন সেই “সম্বন্ধের বৃহত্ মানুষকে আপনি আনন্দ 
দেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় মনে করেছেন, এই সন্বন্ধটকে বাদ দিয়ে মাহষের 
যোগ যেখানে কেবল ব্যবসীঘটিত এবং মুনাফায় সম্বম্ধযুক্ত তখন শক্তি প্রবল হয়ে 
ওঠে এবং মাঁমুযের সঙ্গে মান্ধষের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে প্রতিমা দেবীকে 
একটি চিঠিতে লিখেছেন যে ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে 
তার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের -ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়'বার 
পথ একেবারে বন্ধ করতে-হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণপোঁষণের দায়িত্ব আমাদের 
গরিব চাষি প্রজাদের পরে ধেন আর চাপাতে না হয়। তিনি বলেছেন, ‘একথা আমার 
অনেক দিনের পুবনো কথ! । বহুকাল থেকেই আশ| করেছিলুম আমাদের জমিদারী যেন 
আমাদের গ্রজাদেরই জমিদারী হয়--আমরা যেন ট্রাসটির মতে! ; কিন্ত দিনে দিনে 
দেখলাম, জমিদারী-রথ সে রাস্তায় গেল ন!--তার পরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে 
চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল, এতে করে দুঃখ, বোধ করেছি 
কোন কথা বলিনি । এবার যদি দেনা হয় তাহলে আর একবার আমার বছদিনের ইচ্ছা 
পূর্ণ করবার আশা করব ৷” 

রবীন্দ্রনাথের এই ষে মানস পরিবর্তন, নগর দৰ বিভৃষ্ণার ভাব, ব্যক্তিগত 
'মুনাফাবৃদ্ধির প্রতি অসস্তোষ, ধনশক্রির প্রতি অনীহা, প্রাচীন পল্লীজীবনের আভ্যন্তরীণ 
ম'নব সম্থন্ধের প্রতি শ্রদ্ধা এসমন্ড মনোভাবের পিছনে একটি ভ্রষণই বার বার 
কাজ করছে, একটি দেশের সাধিক পরিবর্তন তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে, 
একটি দেশের সমাজব্যবস্থা তাঁর জমিদারতাস্ত্রিক বনেদিয়ানার ভিতকে সজোরে 
নাড়া দিয়েছে ; তা হচ্ছে, রাশির ভ্রমণ । উনিশশো তিরিশের আঁগষ্টের মাঝামাঝি 
জেনেভাতে থাকতে থাকতেই "স্থির হল রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত 'রাশিয়াতে যাবেন। 
চার বছর আগেই তার রাশিয়াতে যাওয়ার সমস্ত ঠিকঠাক .হয়েছিল কিন্তু বহু বাঁধা- 
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বিপত্তির ফলে সেবারে ভার পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি! অবশেষে. তিনি ডঃ হ্যারি 
টিম্বারস্‌, কুমারী মারগট আইনস্টাইন, সৌযোন্দ্রনাথ্ধ ঠাকুর, অরিয়াম উইলিয়ামস: 
ও অমিয় চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে রওনা হলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর 
থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় ছিলেন। সেখানে ডাকে স্বাগত 
জানালেন বৈদেশিক সাংস্কৃতিক যোগরক্ষা সমিতির সদশ্যের] | তাঁর! কবির জন্ 
কনগাটের ব্যবস্থা করেন। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল সে যুগের মস্কোর বিখ্যাত 
বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে! সোভিয়েত আর্টস একাডেমির সভাপতি অধ্যক্ষ কোগান, 
মস্কো বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যক্ষ পিন্কেভিচ, বিখ্যাত ওপগ্ঠাসিক যৌদর গ্রাদকো! ও 
মাদাম -লৎবিনোর, ফের! ইন্বার প্রমুখের সঙ্গে। পাঁওনীয়ারস্‌ কমিউনে গিয়ে 
সেখানতার কিশোর কিশোরীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা! করলেন, কেন্দ্রীয় কৃষক- 
আবাসে কৃষকদের সঙ্গে অনেক প্রশ্নোত্তর হল । ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভায় কবি 
ভাষণ ছিলেন ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিথে। মস্কোয় স্টেট মিউজিয়াম অফ ওয়েস্টার্ন আর্ট-এ 
কবিরচিন্র প্রদর্শনী হল । ্রেতিনাকোক আটটগ্যালারির অধ্যক্ষ অধ্যাপক ক্রিসটি কবিকে 
স্বাগত জানিয়ে সমবেত জনতার কাছে বললেন, “রবীন্দ্রনাথকে আমরা দার্শনিক কবি 
বলেই ভ্রানতাম। আর ছবি আঁকা তার একট! থামখেয়ালির ব্যাপার বলেই জানা! ছিল 
কিন্ত তাজ তার ছবি দেখে বিস্মিত হয়েছি।” ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় গৃহে কবির যে 
ভাষণ গুদত্ত হল সেখানে সোভিয়েত কবি শিংগলী রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা 
পড়লেন। সাহিত্যক পেরিন কবির তিনটি কবিতার রুশ তরজমা আবৃত্তি করলেন, 
আর অভনেতা সিমোনোভ কবির 'ডাকঘর?-এর অম্বা থেকে পড়লেন। পরদিন 
২৫পে নেপ্টেম্বর কবি মস্কো থেকে বালিনে ফিরে এলেন। এরপরেই কবির চিত্তে 
এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হল। প্রতিমা দেবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছেন যে, 
রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় তাঁকে অনেক গভীর কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর 
উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিশ্ব আছে সেটা স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি । 
সেখান থেকে ফিরে এনে মেণডেলদের এ্রশবর্যের মধ্যে যখন পেশীছলুম, একটুও ভাল 
লাগল না-_ব্রেথেন জাহানের আঁড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন মনকে বিমুখ করেছে। 
ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক। জীবন যাত্রার জটিলতা কত সহজেই 
এড়ানো যেতে পারে । এই আলোড়নের সম্পূর্ণ: চিহ্ন আছে ১৩৩৮ সালে ২৫শে 
বৈশাখ গ্রস্থাকারে প্রকাশিত রাশিয়া ভ্রমণের’ অভিজ্ঞতার উপর লিখিত কয়েকটি 
পত্র যা “রাশিয়ার চিঠি” রূপে প্রকাশিত হয়েছে।-- এর মধ্যে দেখা যায় -কবির মন 
একদিকে ঘেমন ধনতম্ত্রের বিপুল লোভ এবং শোষণের প্রতি বিরুদ্ধবাদী হয়েছে 
ঠিক তেমনি ভারতবর্ষে ইংবাজের সামীজ্যবাদী শৌষপের নির্মম চেহারাটাও কবির 
কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথম চোখে পড়ল 
সেখানবার ' যে চাষী. ও শ্রমিক সম্প্রদায়, ‘আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় 
১৯ 
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অনসাধীরণেরই ? মতে! 'নিঃসহায় নিরক্ নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে 
যাঁদের ছুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার এ অল্প কয়বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শো বছরেও 
আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি৷? এর কারণ হিপাবে তিনি 
বললেন যে ভারতের সম্পদের ন্যনতম উচ্ছিষ্টমাত্ই ভারতের ভাগে পড়ে 
পাঁটের চাষীর শিক্ষার জন্বে শ্বাস্থ্ের জক্কে সুগভীর অভাঁবগুলো অনাবৃষ্ঠির নালা 
ডোবার মতো হা করে রইল; বিদেশগামী মুনাফা থেকে তার দিকে 
কিচ্ছুই ফিরল না, যা গেল ত! নি:শেষে গেল। পাটের মুনাফা সম্ভবপর করবার 
ভস্স গ্রামের জলাশয়গুণি দুষিত হল-_এই অসহ্‌ জঙকষ্ট নিবারণের উদ্দেষ্যে বিদেশী 
মহাজনদের ভরা থলি থেকে এক পয়দা খসল না। ইংরেজদের নিজেদের দেশের 
হাসপাভালে ও বিস্তালয়ে £ই হতভাগ্য অশিক্ষিত অসুস্থ মুমূর্ষু ভারতবর্ষ সুদীৰ্ঘকাল 
অপ্রত্যক্ষভাবে রস্টা যুগিয়ে আসছে । এরই কয়েক বছর পরে ‘সে ভুত’ “কাব্য গ্রন্থে 
জন্মদিন” কবিতায়, কবির এই একই আত্মোপলদ্ধির পূর্ন প্রকাশ ঘটেছে লাগদার 
শোলজিহব। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একই ভাষায় ধিকার হাঁনলেন-_ক্ষুবী বাবা মাংসগন্ধে 
মুগ্ধ যারা» একান্ত আত্মার দৃষ্টিহার! শ্মশানের প্রান্তচর, আর্বক্রনাকুণ্ড তব ঘেরি বীভংস 
চীৎকারে তারা 'রাত্রিদিন করে 'ফেরাফেরি নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি । কৰি 
আরও ধিক্কার জানিয়ে বল্লেন, “পণ্ডিতের মুড়তায় ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে/সজ্ভিতের 
রূপের রিজ্ঞপে/মাস্থষের দেবতাবে/ব্যঙ্গ করে যে 'অপদেবতা বর্বর মুখবিকাবে/তাবে 
হাস্ত হনে যাব, বলে যাব--এ প্রহদনের/মধ্য অঙ্কে অকন্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ।* 
মস্কো. থেকে রধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখছেন উনিশশে! তিরিশের বিশে .সপ্টেম্বর_ 
‘রাশিয়ায় অবশেষে আস! গেল । যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের 
মতোই নয়। একেবারে মূল প্রভেদ আগাগোড়া সকল মামুযকেই এর! সমান করে 
জাগিয়ে তুলছে ।” 

“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল লোক অধ্যাত থাকে, তাঁদেরই, সংখ্যা বেশি, 
তারাই-বাহন, তাঁদের মান্য হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। 
সবচেয়ে কম খেয়ে পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা কৰে সকলের চেয়ে বেশি 
তাদের অসম্মান। - কথায় কথায় তারা উপোস মরে, উপরওয়ালাদের লাখি বঁটা 
খেয়ে মরে_-জীবনযাত্রার্ জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে, সব কিছুর থেকেই তার! 
বঞ্চিত। তাঁরা পিলন্ু্, মাথ।য় প্রদীপ নিয়ে খাড়া. দাড়িয়ে থাকে--উপরের সবাই 
আলো! পায়, তাঁদের গাঁ দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে । পনেরো দিনের রাশিয়া ভ্রমণের 
এই প্রাথমিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের -মানসচিস্তাকে কয়েকদিনের মধ্যেই কী সন্দোরে 
নাড়া দিয়েছিল তা পাওয়া যায় দোসর! অক্টোবর আশা অধিকারীকে লেখ। একটি 
চিঠিতে । রাশিয়া ভ্রমণের ফলে কবির চিত্তে কেবল আদর্শগত তথ্যগত পরিবর্তন ঘটল 
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না এবার বাস্তব প্রয়োগগত ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক দ্রিক থেকে. আমাদের. দেশের 
সর্বহারাদের, সব সমশ্তা বিশেষ ভাবে কবির চিত্তে উদিত হল। উনিশশে! 
সতেরোঁয় রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে সে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন 
চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চোখেও দেখেনি | তারা সেদিন আমাদের দেশরগাধীদের মতেই 
দুর্বল ছিল, আর ছিল নিয়ম, অসহায়, নির্বাক । আজ দেখতে দেখতে ওদের ক্ষেতে 
হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে । কবির ভাষায়--“আগে এরা ছিল যাকে আমাদের 
ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব--আঁক্স এর! হয়েছে বলরামের দ্ল।' একে বিশ্লেষণ করে 
" কবি বলেছেন, ‘আমাদের কোনো এক সময়ে গোঁব্ধনধারী কৃষ্ণ বোধহয় ছিলেন কৃষির 
দেবতা । গোয়ালের ঘরে তার বিহার, তার দাদা বলরাম, হলধর ।., এর লাঙল 
অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবপ্পের প্রতীক | কৃষিকে বল দান. করেছে যগ্তর। আজকের 
দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই।, তিনি লঞ্জিত 
অস্ত্রে তেজ আছে যে দেশে সেই সাগরপাবে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ার 
কৃষি বলবামকে ভাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখগুগুলো অথণ্ড 
হয়ে উঠল ; তার নূতন হলের স্পর্শে অংল্যাভূমিতে প্রাণ সঞ্চার হায়েছে।. এর পরেই 
কবির বদলে যাওয়া মানসিকতাট! বার বার ধরা পড়ছে পরের তেরশো|. উনচন্লিশের 
ভাপ্রমাসে প্রকাশিত নাটক “কালের যাত্রায়” ৷ সেখানে পুরোহিতের হাতে চলল ন! 
রথ, রজার হাতে না। কবি কারণ হিসাঁবে বললেন, “ওদের মাথা, ছিল অতাস্ত 
উ*চু, মহাকালের রথের চুড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি, নীচের দিকে নামল না চোখ, 
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ) কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাধে যে বাঁধন তাকে 
ওরা মানে নি। রাগী বাধন আজ উন্মন্ত হয়ে লাজ 'আছড়াচ্ছে । দেবে ওদের হাড় 
গুডিয়ে | *** ওরা কোন পথে এগিয়ে যাবে? কবি বললেন, ‘পারবে না 
হয়তৌ/একদিন ওরা , ভাববে, রথী কেউ নেই রথের "সর্বময় কর্তা 
ওরাই/দেখো, .কাল থেকেই শুরু করবে টেঁচাতোজয় আমাদের ।হাল লাঙল চরকা! 
তাতের/তখন, এঁবাই হবেন বলরামের চেলা/হলধরের মাতলামিতে জগ্গৎটা উঠবে 
টলমলিয়ে-।, তার কারণ কবির রাশিয়। পরিদ্রমণ তার মানস জগতে এক প্রচণ্ড 
বিপ্লবের বছিশিখা জাগিয়েছিল। তাই “কালের যাত্রা” ,নাটকে কবির শেষ আহ্বান 
ধ্বনির মধ্যে. পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি । ,'তার পরে..কোন্ণএক্ষুগে কোন্‌ 
একদিন আসবে উলটে। রথের পানা ৷. এখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে 
হবে “বোঝীপড়া। এই বেলা থেকে, বাধনটাতে দাও য্নন-_ রথে. দডিটাকে নাও 
বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলোনা রাস্তাটাকে ভক্তির্‌সে দিয়ো না বাদে করে।. আল 
মতে| বুলো৷ সবাই :মিলে_-যাঁরা এতদিন মরেছিল তারা উঠক বেচেত্যার! যুগে 
যুগে ছিল..খাটে| হয়ে, তারা দীড়াক একবার মাথা তুলে। : এ সময়কার. আর 
একটি নাটক 'রথযাত্রা”র সংগাপে এ একই যানমচিন্তার প্রডিফলন, 'হ্রতো পারবে 
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না। একদিকে ভাববে ওরাই রথের কর্তা, তখন মরবার সময় আঁসবে | দেখো 
না, কালই বলতে শুরু করবে, আমাদেরই হাল লাঙল চরকা তাঁতের জয় যে বিধাতা 
মান্ষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েছেন, অন্তরে বাঁহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েছেন, 
তাকে গাল"পাড়তে বসবে । তখন' এরাই হয়ে উঠবেন বলরাঁমের চেলা, হলধরের 
মাতলামিতে' জগৎট1 লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে 1" মস্কো থেকে যথন নেমন্তন্ন এসেছিল 
তখনও পর্যন্ত বলশেভিকদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁদের সম্পর্কে 
উল্টো কথাই তিনি শুনে আসছিলেন । তাদের বিরুদ্ধে কবির মনে একটা খটকাঁও 
ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদন্তির সাধনা | রাশিয়া দেখে কবির 
মনে যে পরিবর্তন ঘটল | কবির ভাষায় “ম1পাতত রাশিয়ায় এসেছি_না হলে এ জন্মের 
তীর্ঘদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত...সনাতনের গদি দিয়েছে ধা কিযে, নূতনের জন্য 
একেবারে নৃতন আসন বানিয়ে দিলে ।' 

রাশিয়ার এই যে পরিবর্তন তার পিছনের মার্কসীয় এ্রতিহাসিক বস্তবাঁদের ব্যাপারটি 
অধ্যাত্মবার্দী কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবপর ছিল না। 
তথাপি যার্কস 'চিন্তাধারায়র অগ্রগতির মূল স্বরূপ অর্থনীতির বিষয়টিকে যে স্থাপন 
করতে চান এবং অর্থ নৈতিক বিধির উপর যে গোটা সমাজ ব্যবস্থাটা দাড়িয়ে মাছে এবং 
এই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যেরয়েছে এমন একটি ন্তত্বন্ৰ য। উৎপাদন ব্যবস্থার সজে 
উৎপাদনের সম্পূর্ণ যোগ নির্ণয় করছে একথা রবীন্দ্রনাথ অনেকটাই উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন ৷ অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতে যা উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের 
সংঘাত সেটাই সামাজিক ও রাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘাত। রবীন্দ্রনাথ 
একথাও: বুঝতে পেরেছিলেন' যে এক শ্রেণীর শোষক ব্াষট্রতন্্টীকে শোষণকার্ষের 
উদ্দেস্তেই ব্যবহার করে, অন্য শ্রেণী যারা শোষিত তার! শোষক শ্রেণীর শোষণকার্ষে 
সাঁধ/মত বাধা দেয় এবং এই ভাবেই চলে শ্রেণীসংগ্রাম। সেটি যখন বিশেষ তীব্রতা 
পায় তখন সমাজজীবনে দেখা দেয় বিপ্রব। তখন পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং 
উৎপাদন সম্পর্কের চেহারাটাই যায় পাণ্টে_এক নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়। প্রশান্ত 
চক্র মহালনবীশকে তিনি মস্কো থেকে লিখেছেন এই একই ' কথা--“টোফিওতে 
যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমাদের ছুঃখটা কী, সে বললে, 
আমাদের কীর্ধে' চেপেছে মহাজনের রাজত্ব' আমরা তাদের মুনাফার' বাহন । যখন 
দুর্বল:' তখন: এই বোবা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কি উপায়ে ।: সে বললে; 
নিরুপায়ের দল 'আজ পৃথিবী জুড়ে, হুঃখে তাঁদের মিলাবে ৷' যার! ধনী, যারা শক্তিমান" 
তারা'নিজের লোহার সিন্ুক ও সিংহাদনের চারদিকে পৃথক 'হয়ে থাকবে, তাঁরা 
কখনও মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্ছে তার "ছুঃখের জোর। দুঃখ 
আজ সমগ্ত মীছুবৈর রঈভূমিতে "নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে "এইটে মন্ত 
কথা ; ‘এই উপলব্ধিই কি কবির' মানস পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের উচ্চমঞ্চের সংকীর্ণ 
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বাতাঁয়নের সম্মানের চিরনির্বাসন থেকে কবিকে নামিয়ে আনল ওপাড়ার প্রাদ্গণের 
ধারে যেখানে চাষী ক্ষেতে চাঁলাইছে হাল, ভাতী বসে তাত বোনে’ জেলে ফেলে 
জাল?’ কাব্যের বিষয়বন্তর সঙ্গে পালাবদল ঘটল কাবোর প্রকরণেরও। তাই, 
ভাষাই আল্ল.কবির ছন্দকে আপন সাথী করে নিলে, সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল 
ভাষার স্থলে জলে, যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালী । তার ভাঙা 
তালে হেঁটে চলে যাবে ধস্থক হাতে সাঁওতাল ছেলে, পার'হয়ে যাবে গরুর গাড়ি আটি 
আঁটি খড় বোঝাই করে, হাটে যাবে, কুমোর বাঁকে করে হাড়ি নিয়ে, পিছন পিছন 
যাবে কুকুরটা । আর মসিক তিনটাকা মাইনের গুরু, ছেঁড়া ছাতি মাথায়। রাশিয়ার 
চিঠির একবছর পরেই পয়লা! ভাত্রের লেখা “পুনশ্চের' কবিতাটি কবিচিত্তের পালা- 
বদলের পরিচয় বহন করে এল | তা না হলে কেনই বা তিনি একটি আগাছার মত 
বেড়ে ওঠা ভাঙা বেড়ার ধারের ছেলেটার ইতিকথা লিখতে যাবেন; 
কেনই বা কীটের সংসারের দুর্বার প্রাণশক্তি তাঁকে আকর্ষণ করবে, কেনই 
বাঁ শরৎবাবুকে সাধারণ মেয়ে নিয়ে, গল্প লিখতে বললেন, আর কেনই বা একজন 
লোক ছিটের মেরজাই গায়ে ভাদ্রমাসের সকালবেলা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখ! 
দেবেন ? আসলে রবীন্দ্রনাথ তখন মযুরাক্ষী নদী পার হয়ে কখনও সীওতাল পাড়ায়, 
কখনো বা কিছু গয়লার গলিতে হরিপদ কেরানীর সঙ্গে মিতালি করছেন, কখনো বা 
বলে টঠছেন. “মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু 
নয়-_এই হোক শেষ পরিচয় । জীবনের শেষের দিনেও সংসারের প্রান্ত জানলাম 
দাড়িয়ে কবি দেখেছেন শেযতীর্থ মন্দিরের চুড়া--ওর! চিরকাল টানে দাড ধরে থাকে 
হাল, ওর মাঠে মাঠে বীজ্স বোনে পাক! ধান কাটে ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে ৷? 
তাইতো তিনি শেষ উপলব্ধি জানিয়ে গেলেন মৃত্যুর আগের মুহূর্তে রূপনারায়ণের কুলে 
জেগে উঠিলাম ; জানিলাম এজগৎ স্বপ্ন নয়। রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ 
আপনার আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায় £ সত্য যে কঠিন, কঠিনেয়ে ভালবাঁসিলাম 
--সে কখনো করে না বঞ্চনা |" 


u 
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নি ধারা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছেন তারা সকলেই রবীন্দ্ররচনার 
পাঠান্তর প্রসঙ্গটি অবগত আছেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রধীন্দ্ররচনাবলীর গ্র্থ- 
পরিচয়ে এ বিষয়ে যে সামান্ত নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে তার থেকে ধারণ] .করা সম্ভব 
নয় রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠান্তবের পরিমাণ কি বিপুল এবং কি বিচিত্র | রূবীন্্রন!থের, 
এক একটি কাব্যগ্রন্থ, নাটক, এমন কি কোনও কোনও উপন্তাস নিয়েও পাঠান্তর 
সম্বলিত আলোচন|! কর] সম্ভব এবং এই ধরণের গবেষণার প্রয়োজনীযতাও 
যথেষ্ট । পাঠীস্তরের আলোচনা কবিমানস ও কাব্যপ্রেরণার উৎসের উপরে অসামান্ত 
আলোকপাত করে। রবীন্দ্রকাব্যের পাঠভেদ নিয়ে যে অল্প স্বল্প আলোচনা, হয়েছে 
তাতে অনেক সময় একথাটি প্রমাণিত-_কবিমানসের শ্রেষ্ঠ পরিচয় রচনার 'পাঠান্তর 
সাপেক্ষিত। নাটক নিয়ে অন্ুক্ধপ আলোচনার মস্ত .অসুবিধ! পাঠাস্তর সম্বলিত 
সংস্করণের অভীব। পুলিনবিহারী সেন ‘রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী”র ১ম থণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক রাজা ও রানীর পাঠান্তর সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। 
তার সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রাজা ও রানীর পাঠান্তর 'প্রসজে গনি আলোচনার 
অবতারণা করা'হল। ' Es 

রাজা ও রানীর প্রথম সংস্করণ ১২৯৬ সালে TEN হয় তথুন এর পৃষ্ঠা সংখ্য। 
ছিল ১৪৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩০১ সালে প্রকাশকালে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে ১১২ 
হয়। ' এই সংস্করণে রচনার বহু সংস্কার হয় এবং তেরটি দৃশ্য, বঞ্জিত্‌ হয়, রক্ষিত 
দৃশ্তগুলির মধ্যেও অনেক অংশ বন্জিত হয়। ১৩০৩ সালে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে 
রাজা ও রানী প্রকাঁশকালে দ্বিতীয় সাস্বরণে বঞ্জিত ১০টি দৃশ্ুই পুনঃ সংকলিত, হয়, 
মাত্র তিনটি দৃশ্ত বর্জিত থাকে। পরবর্তীকালে এই সংস্করণই প্রচলিত। নাটকের 
দৃশ্য বর্জন ও গ্রহণ এবং অংশত পরিষার্জন প্রমাণ করে এই নাটকটি সম্পর্কে 
কবিমনে যথেষ্ট অসস্তোষ আদৌ বর্তমান ছিল। বহুদিন পরে ১৩৩৬ পালে 
কবি নিজেই সে কথা শ্বীকার করেছেন। তপতীর ভূমিকায় কবির সেই মন্তব্য 
এই প্রসঙ্গে স্বরণীয় 

“অনেকদিন ধরে রাঙা ও রানীর ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে । কিছুদিন পূর্বে 
প্রীমান গগনেন্দনাথ যখন এই নাটকটির অভিনয়ের উদ্ভোগ করেন তখন এটাকে 
যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত করে একে অভিনয়যোগ্য করবার চেষ্টা করেছিলুম । 
দেখলুম এমনতরো! অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। তথনই স্থির 


রাদা ও রানীর পাঁঠাত্তর প্রসঙ্গে ১৫১ 


করেছিলুম এ নাটক আগাগোড় নতুন করে না-লিখলে এর সদগতি হতে পারে 
না। লিখে এই বইটার সম্থপ্ধে আমার সাধ্যমত দায়িত্ব শোধ করেছি ৮ ' 

বুঁজ। ও রানীর সংক্ষিপ্ত ও পরিবন্তিত এই সংস্করণটি “ভৈরবের বলি’ নামে 
অভিলীত হয়। এই নাটকের পাও,লিপিতে রাজা ও রানীর ৯টি দৃশ্য সম্পূর্ণ বর্ধিত 
হয়েছে, কয়েকটি চরিত্র যথা ত্রিবেদী, রেবতী, মিহির গুপ্ত সম্পূর্ণ ই বাদ পড়েছে। 
অন্যান্য প্রায় সকল দৃশ্যেই সংলাপ অল্পবিস্তব সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন বা 
একই অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্য যোগ করে কোনো কোনে। স্থপে একটি দৃশ্যে পরিণত করা 
হয়েছে। রাজা রানীর গানের সঙ্গে আরও পাঁচটি নতুন গান এই নাটকে সংযুক্ত 
হয়েছে। অর্থাৎ “ভৈরবের বলি’ রাজা ও রানীর সংস্কৃত রূপ মাত্র না হয়ে মনেকখানিই 
পরিবতিত ব৷ রূপান্তরিত সংস্করণ হয়ে উঠেছে । 

‘তৈরবের বলিঃতে প্রথম অঙ্কের .ম দৃশ্য থেকেই এই পরিবর্তনের সুচনা হয় । 
উক্ত দৃশ্যে ‘প্রাসাদ উত্তানে প্রান্তরে পুরোহিতের কুটিরে দেবদত্ত ও নারায়ণীর কথোপ- 
কথনে দেবদত্বের রাজপুরোহিত হওয়ায় সংবাদ ও তার পিছনে বানী সুমিত্রার 
পরামর্পের ইদ্দিত থাকায় রাজা ও রানীর উন্মোচনী দৃশ্য অপেক্ষা এই নাঁটকেব 
উন্মোচনী দৃশ্যটি সহ 'বোধ্য হয়েছে । ১ম অঙ্কের শেষ দৃশ্যেও এখানে দেবদত্ত ও 
নারায়ণ্র সংলাপের মাধ্যমে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা, প্রজার সঙ্কট প্রভৃতিঃ আভাস 
দেওয়ান নাটকীয় মূল ঘটনার বিষয়ে দর্শক সহজেই ওয়াকিবহাল হন। শেক্সপীয়র 
তার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই থে কাঞ্জটি সচরাচর সম্পন্ন করেন, যাঁর জন্য বলা হয় 
‘The opening scene is the keynote of Shakesperean Drama’— ol 
এখানে সমগ্র অস্কজুড়ে কবিকে সম্পন্ন করতে দেখা ষায়। 

নাটকের অন্যান্য দৃশ্যেও কিছু অদল-বদল করে নাটকটিকে সংহতরূপ দেওয়| . 
হয়েছে। সমাপ্তি দৃশ্যে রেবতী চরিত্র বাদ যাওয়ায় তাঁর হৃদয়হীন সংলাপও বাদ পড়েছে, 
পরিবর্তে চন্দ্রসেনের আত্মধিক্কার, বিক্রমের সংযত শোকার্ত উক্তি, সবশেষে বধূবেশে 
ইলার প্রবেশ ও তার মর্মভে্বী উক্তি : 

এসেছি প্রস্তুত হয়ে। উৎসবের আলে! 
আজিকে সার্থক ছোক। কুমার কোথায় ? 

সহনেই দর্শকের হৃদয় দ্রবীভূত করে, কারণ ইতিমধ্যেই কুমারের ছি্মুণ্ড সহ 
ুমিজা সভাস্থলে আগমন করেছেন এবং রাজাকে প শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়ে নিজেও 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সুতরাং এই মৃত্যুর পটভূমিকায় ইলার বধুষেশ ধারণ 
অপূর্ব চমৎকারিত্ব হাষ্ট করেছে বলা চলে । 


১৫২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


“ভৈরবের বলিতে রাজা ও রানীর আমূল সংশোধন করেও কবি তৃপ্ত হতে পারেননি 
-এই সংশোধনকে তীর মনে হয়েছে অসম্পূর্ণ সংস্কার’ । কিন্ত তখন হাতে তাঁর সময় 
না থাকায় ভৈরবেব বলির একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়ে সেই দিনই (২৬শে ফেব্রু: 
১৯২৯) তিনি কানাডার উদ্দে.শ্য কলকাতা থেকে বোম্বাই যাত্রা করেন। ভৈরবের 
বলির পাণ্.লিপিতে কবির স্বহস্ত লিখিত সেই ভূমিকায় চিত্রপট ওঠানো নামানে! 
সম্বন্ধে তার একটি মুল্যবান মন্তব্যের সাক্ষাৎ পাই । কবির মন্তব্যটি এই রকম 

“অঙ্ক ও গর্ভান্কের পরিবর্তনকাঁলে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো! নামানো আমার 
মতে অনাবশ্ক । এইরূপ সন্ষিষ্থলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো 
জালাইয়া দেওয়াই,'যথেষ্ট। নাট্যাভিনয়ে, দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেঠা সাহিত্যের 
প্রতি অঠ্য'চার--উহা ছেলেভোলানে! খেল৷ প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল 
না৷ তখন নটদ্দিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নট 
বস্তুর প্রতি ৷” | 

চিত্রপট সম্পর্কে কবির অমুরূপ মনোভাবের কধা তপত্তীর ভূমিকায় এবং প্রায় ২৫ 
বছর আগে লেখা (১৩০৯ সানে ) ‘রঙ্গমঞ্চ’ ( বিচিত্র প্রবন্ধ ) নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত হতে 
দেখা ঘায়। তার অভিমত” ভারতের নাট্যশান্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাতে 
দৃশ্যপটের কোনে। উল্লেখ দেখিতে পাই না! । তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ 
আমি বোধ করি না).-*শকুস্তল। নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই 
বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি স্বষ্টি করিয়া! লইয়াছে।” 

বিলাতের নকলে আমর! থিয়েটারে বাস্তব সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে কল্পনার 
শক্তিতে কিরূপ খর্ব হয়ে পড়েছি কবি তাঁর উক্ত প্রবন্ধে এই ব্যাখ্য/ করেছেন। 
আসলে কবির অনেক দিনের একটি চিন্তাধারার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে ভৈরবের 
বলির এবং পরে তপতীর ভুমিকায় । তার এই চিন্তা আজকের মঞ্চব্যবস্থায় অনেকথানি 
প্রভাব বিস্তার করেছে একথা নি:সন্দেহেই বলা যাঁয়। 

সে যাই হোক কানাড! সফর শেষে জুলাই মাসের প্রথমে দেশে ডা ওঁ মাসের 
শেষদিকে কবি আবার রানা ও রানীর সম্পূর্ণ সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। কবির 
মনে হয়েছিল, এ নাটক আগাগোড়া নতুন করে, না লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে 
না। তাই ‘রাঙ্গা ও রানী” এবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে ‘তপতী’র রূপ ধারণ 
করল। তপতীব ভূমিকায় তিনি লিখেছেন 

“কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাদিকতার দ্বারা নাটককে বাঁধা দিয়েছে 
এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসঙ্গত প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁতে'নাট্যের বিষয়টি 


জর 'ও রানীর পাঠাস্তর গ্রসঙ্গে ১৫৩ 


হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত । এই নাটকের অস্তিমে কুমারের মৃত্যু দ্বার! চমৎ- 
কার উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ ও মৃত্যু আখ্যামধারার অনিবার্য পরিণাম 
নয় 1? 

তাই তপতীর রূপবিন্যাসে কুমার ও ইলার অতিরিক্ত ভাঁববিলাস ও কাবা 
প্রেমকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নরেশ ও বিপাশার তীক্ষ আপাতবিরোধমূলক হৃদয় 
সম্পর্ককে এই নাটকে সন্িবিষ্ট করেছেন। নাটকের পরিণতিতে 'কুমারের মুগুপাতে 
নাটকের মুগ্ুপাত” না করে তপতীর চিতাঁগির আভাস দিয়ে বেদমন্ত্রোচ্চারণের 
মধ্যে দিয়ে এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি এই নাটকে রচিত হয়েছে । একাধিকবার বেদম 
গাঁন এবং নতুন করে রচিত ১০টি সঙ্গীত গীত হয়ে নাটকের পরিবেশকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছে। গানগুলির বাণী একটু 'ধীরভাবে অনুধাবন করলেই-দেখা যায় রাজা ও 
রানী থেকে তপতীতে এসে রবীন্দ্রমানসে যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে। 

‘রাজা, ও রানী’র প্রথম মুদ্রণ (১২৯৬) থেকে দ্বিতীয়ে (১৩০১) ও তৃতীয় 
(১৩০৩) যে পরিবর্তন হয় তাঁকে আক্ষরিক অর্থে সংস্কারই বলতে পারি, কিন্ত 
ভৈরবের বগি (১৩৩৫) ও তপতীতে (১৩৩৬) তার যে রূপান্তর ঘটেছে তাকে 
মৌলিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের সীমাতুক্ত কর] চলে ।১ রাজা ও রানীর শেষ পর্যন্ত 
প্রচারিত কূপ আর তারই এই, রপান্তর-দুটির মধ্যে কালগত ব্যবধান এত বেশী যে 
কবিভাঁবনার মুড বা রবীন নাট্যকল্পনার মেজাজটিও এখানে বিবতিত হয়েছে। থে 
প্রেরণায় রাঁজা' ও বানী লেখা সেই একই প্রেরণ এই ছুই নাট্য রূপান্তরের কালে 
সজাগ ও সক্রিয় ছিল না, বরং একটি সমালোচক মন সেখানে জাগ্রত ছিল ; ফলে 
পরিবর্তন শুধু সংস্কারের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেনি নাট্যকল্পনার ক্ষেত্রেও তা বিবর্তন 
ঘটিয়েছে, পান্রপাত্রীর যোগ বিয়োগ, অঙ্কবিভাগ ও দৃশ্য সঙ্ঈিবেশের বিভিন্নতা সামগ্রিক 
ভাবেই পুরাতন রচনার হিতে চি ইনি Lg 
ঘটেছে তপতীতে।' . |. 

রবীন্দ্র নাট্যকল্পনার এই বিবর্তনের. ইতিহাস EOE সন্দেহ নেই, কিন্ত 
. লষ্টায় অন্তলোঁকে.. ইতিমধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে. তার ধারাবাহিক ইতিহাস 


১। এই সংস্কারের একটি স্তরের কথা . আমর! { উল্লেখ করিনি--১৯১৭ সালে 
ম্টাকমিলান কোং প্রকাশিত Sacrifice snd other Plays এর অন্তত রাজা ও 
রানীর কবিকৃত অঙ্ছবাদ The King & 0860 এর কথা। এই অস্থবাদেও রাজা 
ও রানীর: বহু অংশ বঞ্জিত হয়, বেশ কিছু চরিত্র বাধ যায়, € উন নাহি 


বিশ্তত্ত হয়, অঞ্চগুলি দৃশ্তবিভাগহীন ও নাটক সঙ্গীতবিহীন। 
২০ 


৩৫৪ .. “বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 

লিপিবদ্ধ, করা সম্ভব নয় তবে সময়ের ব্যবধানে কবি সমালোচকের মনে নিজের 
অন্নপ-য়সের রচনা সম্পর্কে থে নির্মমতা দেখা দিয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ এই রূপান্তর 
সংঘটনে লক্ষ্য কর! যায়। বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দররচনাবলীর ১ম থণ্ডের ভূমিকায় 
রাজা ও রানীর যে ক্রটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ত! কবির ভাষায় - 
এইরকম-_. 

“এর নাট্য ভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্রাবন তাঁতে নাটককে করেছে ছি | এ 
হয়েছে- কাব্যের জলাভূমি । "এ লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইল! এবং 
কুমারের উপসর্গ । ' সেটা অতি শোচনীয়রূপে অসঙ্গত ।” রি 

বাঘ] ,ও রানী রচনাকাণে রবীন্দ্রনাথ মানসীর লিরিকজগতে বিচরণ করছিলেন 
তপতীতে তার রূপান্তরকালে তিনি সে জগ্গত' থেকে অনেকদুরে মহুয়ার যুগে চলে 
এসেছেন, তাই সংস্কারের কাজে হাত দিয়ে ‘গীতিকাব্যিক আপনাকে ভুলতে’ চেষ্টা 
করেছেন _রাঁজা ও রানীর কাব্যময় ভাষাকে বাদ দিয়ে গঞ্চের ভাষায় তপতীর 
নাট্যাবয়ব গড়ে উঠেছে। বল! বাছল্য এ গদ্য মহাকবির হাতের গদ্য হুতরা' তার 
জাত আলাদা, তার মধ্যে আছে গদ্যের তির্যকগতি, আবেগের মিশ্রতা ও সুদূরের 
ব্যঞজনা-_তা বিদদ্ধমনেরই বুদ্ধিগ্রাহ ভাষা । বলতে বাধা নেই তুলনায় রাজা ও রানীর 
 কাব্যধমী ভাষ! বরং সহজবোধ্য । ফলে সাধারণ রসিক দর্শকের কাছে তা অধিকতর 
আদরণীয়। কবি নিজে হয়তো এই রপাস্তর সাধনে তুষ্টিলাত করছিলেন, কিন্ত র্শক 
সাধারণ এই রূপাস্তরে যথার্থ তুষ্ট হয়ে ছিলেন বলে মনে হয় ন|1 . . 

কুমারু-ইলার উপকাহিনী কবির কাছে অসহ অতিরিক্ত মনে হয়েছে, তার নিন 

চিন্তায় নাটিকে এই কাহিনীর কোনও উপযোগিতা আছে বলে তিনি মনে করেননি * 
কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই উপকাহিনীটির নাটকীয় সার্থকতা! অস্বীকার করা 
ঘায় ন! ৷ “লিরিকের বাড়াবাড়ি’ কিছুটা! অবশ্যই এই কাহিনীতে আছে কিন্তৃ“সেটুকু 
পরিণত বয়সে কবির কাছে অসহ মনে হলেও, নাটক রচনাকালে নিশ্চয়ই দুঃসহ ছিল 
না। ভার পরবর্তীকালে অভিমত--"কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত অপ্রাসলিকতা 
দারা নাটকে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে কুমার যে অসংগত প্রাধান্তলাভ ' 

করেছে তাতে _নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভারগ্রস্ত ও দ্বিধাবিভক্ত" পুরোপুরি মেনে 
নেওয়া যায় ক ts 

আমাদের তো মনে হয়. রাজা ও রানীর রা দাধন ক করতে গিয়ে কৰি পরিণত 
বয়সে তীর অপরিণত ও রচনার সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তার সবগুলি যথার্থ 


রাজা ও রানীর পাঠীস্তর প্রসঙ্গে ১৫৫ 


হয়নি 'বরং/ কোথাও কোথাও সেই সব মন্তব্যে অতি-কঠোরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তার কারণ অনুমান করাও অসম্ভব নয়। 'কবি যে ‘মুডে’ থে মেজাজে রাজা ও রানী 
রচনা করেছিলেন ‘তার ' নাট্যরূপাস্তরকালে সেই মুড বা মেজাজটি অবিকৃত 
অপরিবতিত ছিল না। ফলে রাজা ও রানীর প্রতি সুবিচার করা তার পক্ষে সম্ভব 
হয় নি নাটকটির প্রাথমিক গঠন সম্পর্কে লেখকের সঙ্কোচের কারণ থাকতেই পারে 
বিশেষ কবে রবীন! খের মত মহৎ প্রতিভীধর কবি নিজের হষ্টির প্রতি অসস্তোষে 
তাকে, বারবারই ভেঙ্গেছেন গড়েছেন-_কবিতার ক্ষেত্রে তাই বহু পাঠাস্তরের সাক্ষাৎ 
আমরা সেয়েছি। . এবং বহু ক্ষেত্রেই কবিতার শেষ পাঠ তাকে তৃপ্তি দিয়েছে, কারণ 
শ্বরূপতঃ তিনি গীতিকবিই ছিঙ্গেন এবং কাব্যের রূপান্তর, সাধনে তার'শ্রেষ্ঠতর রূপটির 
সন্ধান -করা। তার পক্ষে : অস্বাভাবিক ছিঙ্গ "না । কিন্তু গীতিকবির, প্রতিভা যেহেতু 
নষ্টাকারের প্রতিভার' সমজাতীয় নয়” তাই- নাটকের বারবার রপাস্তরের পরিকল্পনা 
কবির নাট্যামুতূতির ' অগভীরতা ও নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রত্যয়হীনতাওই পরিচয় 
দেয়। এ বিষয়ে সুধী সমালোচক ডঃ শীকুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 
তিনি বলেছেন-_৭প্রতিভাবান নাট্যকার কোন বিশেষ পরিস্থিতির যে স্বতঃ'্ফুর্ত নাট/রূপ 
প্রথম মনঃসংযোগেই অঙৃভব করেন তাহা পুনধবিবেচনায় বড় একটা রূপান্তরিত হয় না। 
ূহমুহহ রূপান্তরের প্রেরণা নাট্যা্ভূতির অন্থিরিত! ও অগীরতারই পরিচয় দেয় 
যে কনা ঘটনাসংস্ানের বেন্তস্থলভেদী তাহা এক দৃষ্টিতেই উহার পরিপর্ণ নাট্য 
সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে ।** গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের. নাট্যকারোচিত এই টি 
কল্পনার). কিছু রাটভি. ছিল।” তাই, গীতি-কবি' হিসাবে তিনি যত বড়, নাট্যকার 
হিসাবে- তত'বড় নন। তার ক্ূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির কথা শ্বতন্ত্র:কারণ সেখানে, 
কৰি তার স্ব্তীবাঙ্গকূল্যই লাভ করেছেন তাই অধিকতর সার্থকর্তা দেখাতৈ।পেরেছেন? 
কিন্তু প্রথম জীবনে পঞ্চান্ধে বিভক্ত শেক্সপীরীয় "আদর্শে রচিত” নাটকের “ক্ষেত্রেই 
তার মনের এই! বিধাদন্বের পরিচয় পাই। রাজ! ও রানী শেক্সপীৰীয় রীতির একখানি, 
সা্থ+ ট্যাজেডি হয়ে গড়ে উঠতে পারতো, কিন্ত াটাক্মনার্‌ গর ঘাটতির, জন্য তা 
পুরোপুরি সাৰ্থক হয়ে উঠতে পানে নি | ভাবত ,ধিনি,,গীতিকবি তিনি, 'যখন নাটক 
নায়. বত হু. তখন । ভর: পন হাস, কারণেই :.লিযিকের; 
বাড়াবাড়ি ঘটে রাজা :ও রানীর নাট্য ৷. ভূমিতে। নিয়," ঠিক: -এই. 
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পৃঃ ১৬৫ ( ১৩৭২ ) | 


১৫৬ ‘বাংলা সাহিত্য পত্রিকা - 


কারণেই ঘটেছে । তবু অদাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে করি ভর শ্বভাঁববিরুত্ধ 
নাটা প্রতিভার পরিচয় দানে কিছুটা সফলহয়েছেন। লিরিফের প্রভাব থাকলেও রাজ! ও 
রানীতে যে নাটকীয় গুণের অভাব নেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই নাটকের 
মঞ্চসাফল্য,| ।. রাজী ও রানী ১৮৮৯ খ্রীঃ থেকে ১৯২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন 
রজালয়ে বহুবার ( অন্ততঃ দশবার ) অভিনীত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে অভিনয়ে অংশ 
গ্রহণ করেন একাধিকবার, কখনও বা অভিনয় দর্শকের ভূমিকাও গ্রহণ করেন। 
অভিনয়ে অংশ নিয়ে কিংবা! অভিনয় দেখতে গিয়ে রাজা ও রানীর যে সব ক্রটি তার 
নজরে পড়ে তা’দূর করতে গিয়ে তাকে আগাগোড়া সংশোধন করে “ভপতী/তে পরিণত 
করে কবি কতখানি তৃ্ হয়েছিলেন জানা যায় না কিন্ত মাট্যমোদী দর্শকের কাছে 
তা যেবাজাও রানীর মত শ্রীতিগ্রদ হয়নি তাতে সন্দেহ নেই । রাজা ও রানীর 
অভিনয় দর্শনে সমকালীন কবি-লাহিত্যিকগণ (রজনীকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সরোদ 
কুমারী দেবী প্রভৃতি) নান! প্রশস্তিপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ, করেন। রবীন্দ্রনাথ, 
স্বয়ং ভার জেষ্যভ্রাতা দ্বিদেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমালোচনাটি ‘পারিবারিক স্মতিলিপি, 
পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে-_বইখনি ‘Firstclass Poetry’. 

রাদা ও রানীর বিবর্তিত কূপ তপতীতে কাব্যগুণের অভাব নেই বরং সেদিক থেকে 
কবি এখানে অধিকতর সফল কিন্ত মঞ্চ সাফল্যের দিক থেকে তপভী, রাজ! ও রানীর 


গৌরব হরণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। আজকের দিনেও যদি এই ছুটি 
নাটক মঞ্চে অভিনীত হয় তবে তপতীর চেয়ে রাজা ও রানীই দর্শকচিত্ত বিনৌদনে 
অধিকতর সাফল্যলাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তার বড়ো কাঁরণ তপতীর 
পান্রপান্রী একেবারে তন্ব বা ভাবের প্রতীকমুর্তি_-তপতী সত্যসত্যই যেন হুর্যকন্ঠা__ 
দেবী তপতী-_“দংসাঁর তাঁহাকে অশুচি করেছেতাই-'পরম'তেজের সঙ্গে তিনি তেজ 
যেশীবেন।”:'তুজনায় রাজা ও রানীর সুমিত্রাকে অনেক বেশী“মানবী মনে হয়--যদ্ি ও 
সে সাধারণ নারী নয় “অন্তরে প্রেয়দী, বাছিরে মহ্ষী।” রাজার মর্ধাদ! রক্ষায়, প্রপ্জার 
কল্যাণে সে আত্মসুথ, গৃহন্থখ, সর্বন্থথ ত্যাগ করতে সদা প্রস্তত। সংসারের. নারীর 
অংশ দিয়ে গড়া . এই চরিত্র শক্তিশালী দৃঢ় , তরুর গায়ে লতার মতো আশরয়প্রত্যাশী। 
তপর্তী একটা আদর্শ রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহৎ উদ্দেশে উৎনৰ্গীকৃত প্রাণ--শেষ 
দিকে তাকে দেখি সমস্ত আমক্তিহীনা ৷ অস্ততধন্বহীন! দেবকন্তা_একটা মহত্ভাবকে 
মৃতি দেওয়ার জন্তই যে তার সষ্টি সেকথা বেশ পষ্ট'বুঝা যায়। রাজা ও রানীর বিক্রম 
প্রেমিক, কবি,'উদ্ার-হদয়, রূপযোহ্গ্রন্ত'পুক্লষ। তপতীর বিক্রমের প্রেমের সঙ্গে' 
জড়িত আছে একটা আড়ম্বর,'দস্ত। বর্বরযুগের রাজাদের যতো তিনি পররাজ্য জয়' করে 
সুন্দরী নারীকে হরণ করতে দ্বিধা করেন না। মহত্ব ও ওদার্যের কোনো চিহ্ন ভার 
কার্যকলাপে, লক্ষ্য করা ধায় না। রাজা ও রানীতে" বিজ তার “প্রচণ্ড আসক্তি 


t 
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ও দুর্দাস্ত.- হিংস্রতা’ নিয়ে সত্য দ্রীবস্ত ভয়ে উঠেছে; ইল! তার প্রণয়পাঁরবশ্ত 
নিয়ে শুধু বিক্রমের সমধর্মী চরিজ্রই হয়ে ওঠে নি,. সুমিত্রার ' তুলনায় দর্শকের কাছে 
অনেক বেশী প্রেয় চরিত্র হয়ে উঠেছে, : তার সহামুভূতি আকর্ষণ করেছে। কুমার 
সুমিত্রাত্ সহোদরই শুধু নয়, তারই মত কর্তব্যনিষ্ঠ ও আত্মস্থথে বিগতস্পৃহ । তার ভাগ্য- 
হত জীবনশীলায় গ্রীক ট্রাজেডির সাদৃশ্ লক্ষ্য করা যায়। নানা দ্বিক থেকে বিচাব 
করলে কুমার ইলার আথ্যানটি এই নাটকের- পক্ষে অনাবশ্যক প্রক্ষেপ বলে বিবেচনা 
কর! যয় না। তপক্ভীতে যদিও এই কাহিনী পরিতাক্ত হয়েছে কিন্ত তৎ পরিবর্তে 
নরেশ- বপাশারি একটি কাহিনীর অধতারণা কর! হয়েছে। ' নরেশ-বিপাশা! কাহিনী 
মূল"নাষ্টয কাহিনীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত সন্দেহ নেই ।" এবং: এই উপকাহিনী 
মুল কাহিনীর প্রাধান্য কোন স্থানেই খর্ব করে নি। ' 

= অবশ্ত রাঙ্গা ও রানী নাটকের একটা ক্রুট তপতীতে দূর হয়েছে। রাজা ও রানীর 
বিবৃতিথারায় কার্য কারণ সম্পর্কটি অস্পষ্ট ।+ কবি বলেছেন, ‘স্মমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের 
মধ্যে একটি বিরোধ আঁছে’--কিন্ত কি সেই. বিরোধ এবং তাঁর কারণই বা কি..ত| 
এই নাটকে অম্পষ্ট-_-তপত্তীতে তার বাহ্‌ কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হুমিত্রাকে 
বিক্রম জোর করে তাঁর পিত্রাঁজ্য থেকে ধরে এনেছেন বলেই সুমিত্রা প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ 
করেছিলন--“কপ্রের প্রাসাদে এ বিবাঁছ ‘যেন ভোগের না হয়”, এবং অনুগত 
কাঁশ্বীরীদের প্রতি রাজার গ্রীতির হেতুও তপতীতে সুস্পষ্ট । 

।. আর একটি বিষয়ে করি রালা,ও রানী কিংবা ভৈরবের বলি অথবা ১৯১৭: 
সালে মাকমিলান কোং প্রকাশিত রাজা ও রানীর ইংরাঁজি অন্গবাদ ‘Ihe King and 
Queen‘( Sacrifice & other Plays এর. অস্তভূক্ত ) অপেক্ষা তপতীতে অধিকতর 
কৃতকা হয়েছেন, তা, হল তত্ব গ্রতিপাদন।' কবি রাজা ও. রানীর সি 
(বিশ্বভারতী গ্রন্থাবলী-) বলেছেন_ . : 

“সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রম্‌ আপনি 
জৌপান্তে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাঁকে”--এই তত্বকথাটি তপতী নাটকে 
অধিকতর পরিস্ুট হয়েছে ।, প্রকৃতির প্রতিশোধের 'সঙগে রাজা.ও রানীর মিল 
আবিষ্কার করতে.গির়ে,কবি তীর বহুখ্যাত সীমা অসীম তত্বকেই রানা ও রানীতে 
আরোপ (করতে চেয়েছেন-_-“অপীমের সন্ধানে সন্ন্যাসী বাস্তব.হতে লষ্ট হয়ে সত্য হতে 
রষ্ট হযেছে, বিক্রম তেমনি প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লক্তবন করতে গিয়ে সত্যকে 
হারিয়েছে ।” কবি. অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, ‘এই তত্বকেই যে সন্তানে লক্ষ্য করে 
লেখা. হয়েছে তা নয়?! যদি তত্ব প্রতিপাদনকেই নাটারচনার উদ্দেশ্য বলে ধরা যায় 
তা, হনে শেক্পপীরীয় আদর্শে. রচিত 'বিক্রম: চরিত্রের ট্র্যান্জেডিকেই, লঘু করে 
দেখতে হয়, কুমারের ভাগ্যহত জীবনে গ্রীক ট্যাজেডির ।ছায়াপাঁত দর্শনও তখন স্ম্তব 
হয় ন! ৷; আসলে নাট্য রচনার অর্ধশতক পরে:বলা এই কথাগুলি তপতী সম্পর্কে যতই 
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সত্য হোক, রাজা ও রানী সম্পর্কে গ্রহণ যোগ্য নয়। তত্ব প্রতিপাদনের কোনও গোপন 
অভিপ্রায় যে রাজা'ও রানী নাটকের নাট্যপরিণতিকে নিয়ন্ত্রিত করেনি সে কথা' এই 
নাটকের 'অভিনষ সাফলোই প্রমাণিত। আর 'মঞ্চসাফল্যই যদি নাটকের. সফলতা 
বিচারের মাপকাঠি হয় তবে' বলতে দ্বিধা নেই যে রাজা ও রানী--“একটি উৎকৃষ্ট 
নাটকের মর্যাদা লাভের অধিকারী ॥ 

‘তবু কবি নিজে তীর অল্পবয়সের এই সার্থক নাট্য রন! সম্পর্কে এমন রি 
কেন? কেনই বা তিনি'বারবার এই নাটকটি সংস্কারের চিন্তা করেছেন। শুধু এই. 
নাটকটি নয়, রবীন্দ্রন৷প নিজের একাধিক নাটকের .দ্পাস্তর সাধন করেছেন যা, 
‘অচলায়তন’ ভেঙে, এগুরূ”, 'রাজা’ নাটকটির পরিবর্তিত রূপ 'অক্ূপরতনা॥ . খণশোধঃ 
যেমন “শাবদোৎসবের? রূপান্তরিত সংস্করণ, :পরিজাপ' 'প্রায়শ্চিতত' নাটকেরা এক হিসাবে: 
নাটকেক এই রূপান্তরের ' পরিকল্পনা নাট্যকারের নাট্যানুভূতির অগভীরতার যেমন 
পরিচয়-দেয় তেমনি. কবির আত্মসমালো5ক মন্োভাবেরও পরিচয় দেয়। এর. দ্বারা, 
প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথ শুধু অ্টাই ছিলেন না: স্ুসমালোচকও ছিলেন৷ আর, এই: 
সমালোচনী প্রতিভার" জন্থ নিজের কটি, নিয়ে তীর, মনে অতৃপ্তি ছিল, তাকে সংশোধন. 
করার চেষ্টা ছিল ।-"কাঁব্যের ক্ষেত্রে এই সমালোচনা প্রবৃত্তি অধিকাংশ রচনার উৎকর্ষ 
বিধান করেছে,' কাঁরপ তিনি শ্বভাবত'গীতি, কাঁবি এবং মহৎ প্রতিভার --অধিকারী ।. 
নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর স্বক্ষেত্র নয় তাই সেখানে, সব, সময় পরের রূপটি আগের 
কূপের, চেয়ে উৎকৃষ্টহয়ে ওঠেনি যেমন আমরা দেখাতে চেষ্টা করলাম রাজা ও রানীর 

তপতীতে' রূপান্তর 'গ্রহণ নাটাধর্মের:ও..নাটকের: গঠন সুনমার .বিশেষ' কিছু উন্নতি 
সাধন করতে পারেনি | তবে, কবিরুমধ্যে এই আত্মমালোচনা, ুদ্ধিটি” স্দাজাগ্রতা 
ছিল বলেইতিনি এত বড়ো 'সাহিত্যিক' হয়ে।উঠতে পেরেছেন । '*ব্রবীন্দ্র মানসে 
নাট্যপ্রেরণা যে গৌণ, কাবাপ্রেরণাই মুখ্যস্থান অধিকার. করেছিল, তাঁর প্রমাণ রাজা) 
ও রানী এবং তপতীর 'গানগুলির তুলনামূলক.' আলোচনাতেই পাওয়া যায়। 

” 'বাঁজা ও রানী "নাটকে সর্বসমেত 'আটটি গান আছে, তিনটি জনতার মুখে প.চটি 
ইলা, ও.তাঁর সঙ্গীদের মুখে বসান হয়েছে। 'গানগুপির কয়েকটি বিশেষ: করে ইলার 
মুর্খেবসানো ছুটিগান গীত হিসাবে “সার্থক সন্দেহ নেই কিন্তু কি জনতার" গান৷ আর” 
কি-ইলা ওঁ সাথীদের গান 'কোনওটিই এই" নাট্যকাহিনীর- কেন্দ্রীয় ভাবদ্বদ্থের সঙ্গে 
ওত প্রোতি ভাবে সম্পুক্ত নয়। ফলে নাটকের ক্ষেত্রে গানগুপি অপরিহার্য : নয়ন 
অথচ 'আমরা জানি নীটক এমন. 'একটি 'শিল্প-আর্গিক যেখানে” একটি গাঁন কেন 
একটি কথাও অবাস্তর হলে চলে ‘না |” "অপ্রয়োজনীয় চরিত্র, ঘটনা' এমনকি 'একটি- 
বাঁক্যও "নাটকে ‘থাকা উচিত “নয় ।"'কবি যে" "এই নাটকে লিরিকের' বাড়াবাড়ি 
দেখে বিরক্ত 'ইয়েছিলেন:সৈ কি এই. গীনগুলির 'অবান্তর সংযোজনের 'জন্ত ?” নাটা- 
রস স্ৃষ্টির:দিক থেকে গানখুলির তাঁৎপর্যহীন“বলে-তার কাছে: পরবর্তীকালে! মননে 
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হয়েছে_-কুমীর-ও-ইলার প্রেমোপাধ্যানের চার পাশে কয়েকটি গান উপযুক্ত পরিবেশ ও 
রসের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে বটে কিন্তু কবি .তো কুমার-ইলার উপকাহিনীকে এই 
নাটকেৰ ক্ষেত্রে উপসর্গ, সুতরাং বর্জনীয় বলে বিবেচনা করেছেন। রাজা ও রানী 
বচনাকলে কবির নাট্য প্রতিভা অপেক্ষাকৃত 'অপরিনত হলেও সাংগীতিক প্রতিভার 
অনেকণাঁনিই বিকাশ ঘটেছিল। ভার প্রথম দিকের রচনার সঙ্গীতপ্রাণতা সহজেই 
লক্ষাণী্, এননকি প্রথম জীবনের কাঁবাগুলির নামকরণেও তার পরিচয় বিধৃত--শৈশব 
সংগী 5, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাঁতসংগীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, ভাম্কুপিংহ ঠাকুরের 
পদাবলী ; বান্দীকি প্রতিভা, মায়ারখেলা প্রভৃতি গীতিনাট্য তো রয়েইছে। নাটক 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ইলার 'এর! পরকে আপন করে” কিংবা ‘আমি নিশিদিন 
তোমায় ভালবাসি’ উচ্চাঙ্গের সংগীত বলেই স্বীকার করে নিতে হয়, কিন্তু নাটকে ইঙ্গার 
মনের বথ! ব্যক্ত কর! ছাড়া এ গানগুলির নাটকীয় তাৎপর্য নেই--ইলার সংলাপে যে 
কাজ ক'ব করেছেন গানে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং মূঙ্গ নাট্য কাহিনীর সঙ্গে তাঁর 
অপরিহৃর্য কোনও সম্পর্কও নেই। 

তুলনীয় তপতীর গানগুলি অনেক বেশি নাট্যতাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম গানটির কথাই 
ধরা যাক না কেন। এটি ভৈরবস্তোত্র-_ 

সর্ব থর্বহারে দহে তব ক্রোধ দাহ - 
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পাঁনে চাহ। 

গানাট দেবদত্ত ও একদল উপাসক-কণ্ডে গীত হলেও এই নাটকের মর্সবাণী এই 
সংগীতের মধ্যেই নিহিত 'সাছে। রুদ্রের সেবিকা সুমিত্রার অন্তরের 'াকাজ্ষাই যেন 
গানটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে । যিনি “যাহা! মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র’ তাকে তুচ্ছ করে এমনকি 
মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে ভৈরবের পুজা সমাপন করবেন--গানটিকে তারই পূর্বাভাদ বলা 
যায়। তিনটি গানে ভৈরবের বন্দনা এ নাটকের পক্ষে তাৎপর্যহীন নয়। বিপাশার 
প্রেমসঙ্গীতগুলিও যথেষ্ট অর্থবহ । নাটকের বক্তব্যের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট সঙ্গতি আছে । 

উপসংহারে আমাদের সিদ্ধান্তের কথ! সংক্ষেপে বল! চলে । বানা ও রানীর নাট্য- 
ক্বপাস্তরখ্চলির তুলনামূলক আলোচনা কাব্যে আমাদের মনে হয়েছে রবীন্দরমানসে 
নাট্যপ্রেরণার চেয়ে কাঁব্যপ্রেরণাই মুখাস্থান অধিকার করেছিল। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ 
য্দিও নিজের লেখার নিজে সুসমালোচনা করেছেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে, কিন্ত 
বাঁজ। ও রানী প্রসঙ্গে ভার আজুদমালোচনা অত্যন্ত কঠোর এবং নাটক সম্পর্কে তার 
সকল মন্তব্য ষথাবথ নয়। তার কারণও আছে । নাটক রচনার দীর্ঘকাল পরে (প্রায় 
৪৪ বৎসর) নতুন করে ভূমিকা লিখতে গিয়ে নিজের অপরিণত রচনা, যার প্রতি 
হুষ্টিকালে তাঁর যথেষ্ট মমত্ব ছিল তার প্রতি তিনি অযথা বিরূপতা দেখিয়েছেন। 
তৃতীয়ত, কবিতার বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পরবর্তী পাঠ পূর্ববর্তী বা প্রথম পাঠ 


ই - কালিদাস-ও রবীন্দ্রনাথ ' 
REA 42২ "''০১৷ নরেশ চন্দ্র জান! 
রবীন্্দাহিত্যে কালিদাসের প্রভাব গভীর: অতি বালক বসেই রবীন্দ্রনাথ 
কাঁলিদাসের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । অবশ্য পড়ে নয়, কানে শুনে। “নীবন- 
স্বৃতি'তে তার উল্লেখ আছে, “আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের 
বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদৃত আওড়াইতেছিলেন, তাহা 
আমার বুরিবার,দরকার হয় মাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিলনা তাহার আনন্দ-আবেগ- 
পূর্ণ ছন্দ-উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।” “ছেলেবেলাঃতে আছে, “জ্ঞানবাবু." 
আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন “কুমারসম্তব ।'.-*এদিকে বামসর্বন্ব পণ্ডিত 
পড়িয়ে দিলেন 'শকুস্তলা” | তার পরিবারে. কালিদাসচর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের 
পূর্বেই বড়দাদা দ্বিজেন্্রনাথ ‘মেঘদূতে'র অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। গণেন্দনাধ 
করেছিলেন “বিক্রমোর্বশীয় নাটকের অনুবাদ । দাদা জ্যোতিরিজ্রনাথ কালিদাসের 
তিনটি নাটকেরই অনুবাদ করেছিলেন। এই কালিঘাসচর্চার অমুকুল পরিবেশ বেড়ে 
ওঠায় তার মনে কালিদাসের প্রতি এক সুগভীর অমুবাগের সঞ্চার হয়েছিল। তার 

সাহিত্যহুষ্টির সর্বত্র সেই অসুরাগের স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঁল্যে কবিতারচনার পরিচন্ন “জীবনম্থৃতি*তে দিয়েছেন'। তীর লেখা 
একটি কবিতায় “দ্বিরে্ শব্দের ব্যবহার ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দ্বিরেফ' এবং 
'্রমর+ দুটোই তিন অক্ষরের কথা । ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো 
অনিষ্ট হইত না। ওই ছুন্ধহ কথাটা কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম মনে নাই ।» 
অনুমান ষে, রবীন্দ্রনাথ এটি কালিধাসের কুমারসস্তব থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । কুমার- 
সন্তবের অকালবসন্ত্-বর্ণনায় কালিদাস মন্নস্তেতর প্রাণীর প্রণয়-বর্ণনার যে অপূর্ব চিত্র 
রচনা করেছেন তা এই 
মধু ছিরেফঃ কুন্থমৈকপৃজে 
 পপৌ প্ৰিয়াং স্বামহুবৰ্তমানঃ | 
৯৮৯. । শুজেশ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষীং 
-মৃগীমকত্,য়তঃ কৃষ্ণসারঃ | ৩/৩৬ ইত উল উস 
কালিদাসের ব্যবহৃত “দ্বিরেফ” রানি 
ধারণা! 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনাতেই কালিদানের প্রভাব ম্পষ্ট। “কবিকাহিনী’ রবীন্দ্র 
নাথের প্রথম সুগ্রিত গ্রন্থ বটে কিন্তু তার পূর্বেই তিনি লিখেছিলেন ‘বনফুল’ । এটি 
যখন গ্রস্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ' হয়, তখন এটির - প্রথম: পৃষ্ঠায় “অভিজ্ঞানশকুস্তলঃ 


২১ 


১৯২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


নাটকের ‘অনাস্রাতং পুষ্পং কিদলয়মলূনং কররুহৈঃ ছত্রটি উদ্ধত করে দেওয়! হয়েছিল। 
“ব্নুল!-কাব্যগ্হ্থে অভিজানশকুস্তল নাটকের গভীর প্রভাব বর্তমান। এই আখ্যান- 
কাব্যের নায়িকা কমল! শকুত্তগার আদর্শে ই গড়া। কালিদাসের শকুস্তলার প্রভাব 
বনপ্রক্ৃতির সঙ্গে কমলার নিবিড় আত্মীয়তার মধ্যে ছুটে উঠেছে । হরিণাশগু, বনের 
তরলতার় সঙ্গে জড়াপ্রসঙগ কমগা বলছে__ 
==... ফুটিলে গো ফুগ হরযে আকুল ৫.2: 
হতেম, পিতারে কতেম গিয়ে! এ 
“ স্পষ্টত স্মরণ করায় শকুন্তলার বিদায়কালে কঞ্ের উক্তি--আদ্যে বঃ কুনুমপ্রস্থতি-" 
সময়ে যন্তা ভবত্যুৎসবঃ | ' “কবিকাহিনী”র নায়িকা “নপ্রিমী/তেও অনেকখানি: 
শকুন্তলরি প্রভাব "বর্তমান । বনের পশ্ুপাখী তরুলতার সঙ্গে নলিনীর হৃদয়ের যে 
মধুর সম্পর্ক দেখা যা? তা শকুস্তলাতেও পরিরৃষ্ট হবে । ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে' সন্াসীর 
উক্কি_£এ কি মায়া? একি স্বপ্ন ? একি মোহ ঘোব ?’. শকুম্তলার বিরহক্রিষ্ট ছুস্স্তের 
উক্তির প্রতিচ্ছায়া মনে হয়। হু্তস্ত শকুম্বলার সঙ্গে কিছুকানের মিলনকে উদ 
করে বলেছেন_ 
পরো মন মায়া হু মতিভ্রমো হন EE: 
নিন রহ: দয সর ব্রত ৭ 
“যেন রে কোথায় তরুর ছায়ায় 
১২০, - বসিয়া রূপসী বালা, 
১৮২১/5, কুস্ুমশয়নে আধেক মগন| 
"বাকলবসনে আধেক নগনা, 
সুখছুখগান গাইছে শুইয়া এ, 
গাঁধিতে গাখিতে মালা'__ | 
বন্ধলবসনা শকুন্তলার কথা স্মরণ করায়। “ধ্যানে” কবিতায় তপোবনের চিত্র 
অন্কনে অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটক বণিত তপোবন্রে ছায়। গোচর হয় 


চি বুঝি রে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা, : 
১. * ০.5. তপোবনে ধষিবালিকারা-- | EE 
পরিয়া বাকলবাস, মুখেতে বিমল হাস, . | 


, , বনে বনে বেড়াইত তারা । .; -.. 


কাফ্সিদাম ও রবীন্দ্রনাথ ৮ ১৬৩ 


হরিণশিশুরা এলে . কাছেতে বসিত ঘেষে, 
৷ মালিনী বহিত পদতলে__ 
ছু-চার্ি সথীতে মেলি :. কথা কয় হামি খেলি . 
- । তরুতলে বসি কুতৃহলে |, 
কবি আড়াল থেকে তপোবনবালাদের কথ! শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন 
লুকিয়ে গাছের আড়ে , সাধয়ায় শুনিবারে . 
কী কথা! কহিছে মেয়েগুলি। 
কবির. বাসনার পেছনে ছুস্বস্তের আড়াল থেকে সখীসহ শকুত্তলার কথাগুলি শোনার 
অভিপ্রায় নিহিত রয়েছে, ধারণা |. 
কুমারসম্তবে উমার কপবর্ণনায় আছে, উমার পা যেখানে যেখানে নড়ে সেখানে 
সেখানে মনে হয় যেন স্থলকমল ফুটে ওঠে_ " | ও 
অত্ক্সতাপ্ুষ্ঠনথপ্রভাভি--. -- ue 
নিক্ষেপণান্রাগমিবোদ্গিরত্তে | 
আঙহতুন্তচরণৌ পৃথিব্যাং 
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্‌ ॥ ১1৩৩ 
এই প্লোকের হুঙ্গা অগ্রণন ‘কড়ি ও কোমলে’র “রগ, কবিতায় দিত হতে 


দেখা যায় 
দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়-. 


দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ। 
শত বসন্তের স্বৃতি জাগিছে ধরায়, 
শত লক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন । 
" শত বসস্তের যেন ফুটন্ত অশোক 
ঝৰিয়া মিলিয়া গেছে ছুটি রাঙা পাঁয়।' 
অভিজ্ঞানশকুস্তলের পঞ্চম অঙ্গের হুচনায় দুয়্স্তের অন্ততমা মহ্ধী হংসপদিকার 
গান নেপথ্য থেকে এরূপ ভেসে আনছে-_- | 
অহিণঅমহলোলুবো তুমং তহ্‌ পরিচুম্মিঅ চুঅমঞ্জরিং। 
কমল বসইমেন্তণিববতে| মহুঅর বিস্থমরিতআোসি পং কহুং ॥ 
এটির রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত অনুবাদ এরূপ - 
১ নবমধুলোভী ওগো মধুকরঃ 
চুতমঞ্জরী চুমি 


১৬৪ বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


7০. -কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ ' “- 
- কেমনে তলিলে তুঘি। 
রাজা দুস্বন্ত গানটি শুনে কেমন যেন বিমল! হয়ে পড়ে বললেন_- 
বম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
-":.  পৰুত্স্তুকী ভবতি যৎ সুধিতোৎপি জন্তঃ। ৷" 
তচ্চেতন! স্থরৃতি নূনমবোধপূর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননাস্তর-সৌহৃদানি ॥ 


[ চোখছুড়ানো দৃশ্য দেখে ও শ্রুতিমধুর ধ্বনি গুনে মায়য সুখী থাকলেও আকুল হয়ে 
ওঠে । তার কারণ এই, হৃদয়ে বন্ধমূগ সিডির সাবি হি 


তার হৃদয়ে জাগতে থাকে |] 


এই ব্যাকুলতাবোধ, এই বেদনাবোধ ইন্দিয়গ্রাহ . জগৎ দেখে জী শ্থৃতিতে 
মনে ঘনিয়ে আসে এই কথাই কালিদাস বলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় 
এই ভাবের অভিনব স্তোতন। দেখা যাগ । কড়ি ও কোমলের “স্মৃতি কবিতাটি এখানে 
উল্লেখ কর! চলে! এখানে প্রকৃতির পরিবর্তে গ্রিয়াদেহ জঙ্মান্তর-শ্বৃতির উদ্বোধন 


ঘটিয়েছে-_ ১... 

রর -.-ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে 
যেন কত শত পূর্বজনমের সৃতি । 
সহ হারানো সুখ আছে ও নয়নে, 


অন্মঞজল্মাস্তের যেন বসন্তের গীতি । 


রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী’ ফাবাগহের “বস্বদ্ধরা” কবিতায় এই ভাবের অভিনব 


অন্প্রসারণ দেখ! যায় | 
তাই আজি দিন কি ৃ 
পড়ে যবে পক্ধনীর্ষ স্বর্ণক্েত্রপরে 
নারিকেলদূলগুলি কাপে বায়ভরে 
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-_ 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে 
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্পবনিলয়ে 
1 আকাশের নীলিমায়। 


“চিত্রা"র উ্বশি” কবিতাতে এই ভাবের প্ছুরপ। অন্ত সৌন্দর্য থেকে মানুষের 
নির্বাসন ধটেছে। কিন্তু সৌন্দর্যের ক্ষণ আবিতাবের কালে নির্বাদনের ছুঃখ হৃদয়ে 


বিষাদ ও ব্যাকুলতা জাগায় 


পা 


কাঁনিদাদ ও রবীন্দ্রনাথ ১৬৫ 
: ভাই আজি ধরাভলে 'বদস্তের আঁনন্দ-উচ্ছবাসে 
কার চিরবিরহের দবীর্ঘস্বীন মিশে বহে আসে। 
০ পুর্ণিমা-নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি 
হরর নি নিরনারা কযা বাশি-- 
ঝবে অশ্রুরাশি। 
“মানসী*র 'কুহুধ্বনি’ কবিতায় এই ভাবেরই অহ্গরণন-__ -" 
নিন্তৰ্ধ মধ্যাহে তাই অতীতের মাঝে ধাই 
" প্বনিয়! আকুল কুহুরব-- 
বিশাল 'মানব প্রাণ মোর মাঝে বর্তমান, 
. দেশকাল করি অভিভব । - 
অতীতের ছুঃখসুখ, . ' দুরবাসী-প্রিয়মুখ, 
. শৈশবের শ্বপ্নস্রত গান, 
ওই কুহুমন্বলে : “' জাঁপিতেছে দলে দলে 
'লভিতেছে নূতন পরান ? 
কড়ি ও কোমলে”র হাসি' কবিতার নিম্নলিখিত রমিত 791 
নাটকের প্রভাব দেখা যায় -- | 
ছুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে তুলনীয়: অধর: কিদলয়-রাগঃ ইত্যাদি । 
সারা রাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয় .. 
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয় রা | 
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন, 
লুন্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া । 
তুলনীয়: নাজাত: পুষ্পং কিদলয়মলুনং কররুৈ- 
রনাবিচ্ধং রত্বং মধু নবমনান্বাদিতরদম্‌ । . 
অখণ্ড: পুণ্যানাং ফলমিব চ তন্্রসমনঘং' 
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাপ্তাতি বিধিঃ ৷ 
“সন্ধ্যার বিদায়’ কবিতার ছুটি -ছত্র-- | 
সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে 
- যেতে মেতে কনক-আ্বাচল বেধে ধায় বকুলকাননে। 
'শ্পষ্টতই' স্মরণ করায় অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকেব প্রথম অঙ্কে দয়ম্ের বিদ্বায়কালে 
শকুস্তলার সথীদের প্রতি উদ্ভি- 


১৬৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা! - 


অণস্থ এ, অধিণঅকুসন্থঈএ পরিকৃথদং মে চলণং কুরবঅসাহাপরিলগূগং অ বন্কুলং 
দাঁব পরিবালেধ মং জাব পং মৌআবেষি। - . 
“মানসী'র “বিরহানন্ণ' কবিতায় 'কবি প্রিয়ার ধ্যানে 'আস্মহারাহয়ে বলছেন-- 
এ সাঁরাট! দিনমান রচি গান কত-না ! 
তোমারি পাশে রহি যেন কহি বেদনা । 
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,.., . 
ধ্বনিত ধেন দ্রিশে তোমারি সে বচন! ৷. 
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত 
তোমারি যত রুথা পাতা-লতা ঝরনা... .; 
তোমারে অআঁকিতাম, বাখিতাম ধরিয়। 
বিরহ ছায়াতল সুশীতল করিয়া ।- 
কখনো দেখি যেন ম্নান-হেন মুখাঁনিঃ 
কখনে! আধিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া । 
কখনো সার! রাত ধরি হাত দুখানি 
2 , দহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া । 
এর সঙ্গে ভূলনা করা চলে “মেঘদূতে যক্ষের প্রিয়াবিরহকাতর রূপটি_- . 
. স্বামালিখ্য গ্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈ: শিলায়া- 
মা্মানং তে চরপপতিতং যাবছিচ্ছামি কতুম্‌। 
অকৈস্তাবস্মহুরপচিতৈদৃষটিরালুপাতে মে 
ক্ররস্তশ্মিযপি ন সহতে সলমং নৌ কৃতান্ত: 1-_উত্তরমেব, ৪৪ 
মামাকাশপ্রপিহিততূন নির্দয়াস্লেষহেতো- 
ল'ৰ্ধায়ান্ডে কথমপি ময়! স্বপ্নদন্দ্শনেযু। 
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং 
মুক্ান্ুলাস্ডরুকিসিলয়েখশ্রলেশাঃ পতন্তি ॥--এ, ৪৫ 
ভিন্বা দত্ত: কিসলয়পুটান্‌ দেবঘারুক্রমাণাং 
যে ততক্ষীরআুতিস্রভয়ে! দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।। 
আলিদ্যন্তে গুণবতি ময় তে ভূয়ারাক্রিবাতাঃ + 723» 
পুর্বং ম্ৃষ্টং ঘি কিল ভবেদ্দ্মেভিস্তবেতি [--,-৪৬ 
“একাল ও সেকাল’ কবিতায় কবি বর্ষার মেঘমেহুর আকাঁশ দেখে বর্ধাবিরহবিধুর 
প্রণয়িনীদের ছবি মানদচোথে লক্ষ্য করছেন। কল্পনানেত্রে ভেসে উঠেছে মাহীর 
বিরহিণী যক্ষপত্বীর ছবি : 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ. ১৬৭ 


ধক্ষনারী বীণ! কোলে ভূমিতে বিলীন ) 
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ, ১:18 
অযত্বশিথিল বেশ, 
' সেদিনও এমনিতর'অন্ধকাঁর দিন । 
হি উত্তরমেধের বিরহথিক্না বক্ষপত্রীর ছবি এর পেছনে-_ 
উৎলঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপা বীণাং 
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ! 
তত্ীমার্জাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্‌ 
ভূয়োতূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মুচ্'নাং বিন্মরস্তী ॥২৫ 
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি, | 
তড়িৎ-চকিত-ঢৃষ্টি, 
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া । 
-এই অংশে 'তড়িৎ-চকিহ- দৃষ্টি স্বরণে আনে মেঘদূতের 'বিদ্যুদ্দামসফুরিত 
চকিতৈত্তত্ৰ’ ইত্যাদি। 
‘কুছধ্বনি’ কবিতায় হুমস্ত-শকুস্তল'র প্রণয়কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান 
লত।কুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুম্মন্তসনে 
শকুস্তলা। লাজে থরথর, 
তখনো! সে কুন্ব-ভাষা রমণী] ভালোবাসা! - '' 
করেছিল সুমধুরতর । 
বাঁদল দিনে বর্ষার গাথ| কবির মনে মেঘদুতের কথা আনে- 
থেকে থেকে ক্ষণে স্বণে ' গুরু গুরু গরজনে 
মেঘদুত পড়ে মনে আঁষাচের গাথা । (পত্র ) 
“মানসিক অভিার' কবিতায় উত্তপমেঘের al মন্ষের বেদনাতির অনুরণন 
শোনা যায় 
হ্য়তে! বা এখনি সে এসেছে হেথায় 
মৃছুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে, 
মানস-মুরতিখানি আকুল আমায় 
বাধিতেছে দেহহীন শ্বপ্র-আলিঙ্গনে । 
' ভারি ভালোবাসা, তাঁরি বাহু সুকোমল, সি খু 
উৎক$ চকোরসম বিরহ-তিয়ায, ই 
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল_ 
কাদায়ে তুলিছে এই বসম্ত-বাতাস। | 


১৬৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা . 


তুলনীয় : মামাকাশপ্রণিহিততূজং ইত্যাদি পূর্বোছূত গ্জোকগুলি। 
‘মানসী’র “মেঘদুত? কবিতা রবীন্দ্রনাথের একটি অনস্কমাধারণ সৃষ্টি । কাঁলিদাসের 
যক্ষ-যক্ষপত্ধীর বিরংগাথায় রবীন্দ্রনাথ নিখিল মানবমানবীর বিরহ প্রত্যক্ষ করেছেন-- 
এখানেই তাঁর কবিকল্পনার অনন্যত্ব। কবিতাটির ভাব, প্রকাশভঙ্গীতে কবির ম্াত্য 
দেখ! যাবে কিন্তু কবিতাটির রঃ মেঘদুতের শব্দ১য়ন, ৫০ চিন্তকল্প এসব ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে। 
‘মেঘদূত’ কবিতায় 
EE EN CTE 
লিখেছিলে মেঘদুত 1 . 2 
স্পইতই স্বরণ করায় | 
আধাঢন্ত প্রথমদিবসে মেবমারিষ্টদানং ইত্যাদি | . 
কোথা আছে 
সাহ্মান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে * 
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিশ্ধ্যপদমূলে 
. , উপলবাধিতগতি ; বেঞ্খবতীকুলে 
পরিণতফলস্থাম ভ্ুবনচ্ছায়ে 
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে 
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা; 
গথতরুশাখে কোথা যায় বিহঙ্গের! 
বর্ধায় বাধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে / 
বনম্পতি ; ন। জানি সে কোন্‌ নদীতীরে . 
যথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে, . *-, ... 
তণ্ড কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্পোৎপল ২' ₹" 
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল SER 
জ্রবিলাম পেঁথে নাই কারা সেই নারী . 
জনপদবধূঞ্জন, গগনে নেহারি - 
ঘনঘটা, উধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে, , 
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে; 
ষ্পষ্ঠতই স্মরণ করায় মেদৃতের নিয়লিখিত শ্লোক ও শ্লোকাংপগুলি_ 
বন্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সৃঁ্ুমানা অরকূটঃ- পূর্বে, ১৭ 
রেবাং জক্ষ্াঙ্জাপল্বিষমে বিদ্থাপাদে বিশীর্দাং_ওঁ, ১৯ 
পাুচ্ছায়োপবনবৃতযঃ কেতকৈ: সিভি" 
নীড়ারস্তৈ দৃহযশিদুলামাকুলযাদটতা: ও 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ 
ত্বধ্যাসয়ে পরিণতফলপ্তামজযুবনাস্তা: 


, সম্পৎন্তস্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংস! দশার্ণাঃ 1--এ, ২৪ 


বিশ্রান্তঃ সন্‌ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ- 
য়.স্তানানাং নবজলকণৈর্য,থিকাঁজালকানি। 
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুল্াকান্তকর্ণোৎপলানাং 


ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্‌ !--এ, ২৭. 


ত্য্যায়ত্তং কষিফলমিতি জ্ববিলাসানভিজ্ঞৈ: .. 
প্রীতিসিধ্চৈজ'নপদবধূলোচনৈঃ পীপমানঃ |, ১৬ 
কোন্‌ মেবশ্াদশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গন! 

নিঞ্ঠ নবধন হেরি আছিল উন্মনা 

শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড় 

চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড় 

সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুজি) . 

বলে, “মা গে, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !” 


ম্প্তই বরণ করায় 


তুলনীয়ঃ 


২২ 


৫ ০০5০5 4৮ Vv 


অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরুতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্থখীভি- 
দুষ্টোৎসাহশ্চকিত5কিভও মুগ্ধ সিদ্ধাজনাভিঃ |--এ, ১৪ 
কোথায় অবস্তিপুরী ঃ১ নিবিন্ধযা। তটিনী ১২ 

কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনীঃ 
শ্বমহিমচ্ছায়া--সেথা নিশিদ্বিপ্রহরে - 

প্রণয়চাঞ্চজ্য ভুলি ভবনশিখরে , 

সুপ্ত পারাবত, শুধু বিরহবিকারে 

রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে 

স্থচিভেদ্য অন্ধকার রাজপথমাঝে 

কচিৎ বিদ্যুতালোঁকে ৷ 
প্রাপ্যাবস্তীম্য়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান_এ, ৩১ 
নিবিদ্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সম্নিপত্য- শী, ২৯ 
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তমৈব প্রীর্থনাচাটুকারঃ--এ, ৩২ 
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরজ্জয়িন্;__প, ২৮ 
তাং কন্তাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ হুপ্তপাঁরাবতায়াং_এঁ, ৩৯ 
গচ্ছস্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং 
রুভালোকে নরপতিপথে শুচিভেদ্যোত্ত মোভিঃ। ূ 


১৬৯. 


১৭০ 


তুলনীয়ঃ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সৌদামন্তা কনক নিকষক্ষিগণয়] দর্শযোর্বাং ও, ৩৮ 
রঃ কোথা কন্থল, 
যেথা সেই জনকন্ঠ! ঘৌবনচঞ্চল, 
গৌরীর জ্রকুটিভঙ্্রী করি অবহেলা . 
ফেনপরিহাঁসচ্ছলে করিতেছে খেল! 
লয়ে ধূর্জটির জট! চন্দ্রকরোজ্জল । 
তক্মাদগচ্ছেরছ্গকনখলং শৈঙ্গরাঁজাবতীর্ণাং 
অক্কোঃ কপ্তাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্‌ ! 
গৌরীবক্জ,জকুটিরচনাং যাঁ বিহস্তেব ফেনৈঃ 
শস্ভো: কেশগ্রহণকরোদিন্দুলখরোমিহস্ত] ॥-- ই, ৫১ 


মেঘদূত কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে আছে 


এইমতো! মেবরূপে ফিরি দেশে দেশে 
হৃদয় ভাপিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে 
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে, 
বিরহিণী প্রিয়তম! যেথায় বিরাঁজে 
সৌন্দর্যের আদিস্থষ্টি।১ সেথা কে পারিত 
লয়ে যেতে, ছুমি ছাড়া, করি অবারিত 
লক্ষীর বিলাসপুরী-_অমর ভুবনে! 
অনস্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবন 
নিত্য চন্দ্রালোকে,* ইন্দ্রনীলশৈলমূলে 
স্থবর্ণসরোজফুল্প সরোবরকুলে* 
মণিহর্ম্যে অনীম সম্পদে নিমগনাঃ 
কাদিতেছে একাকিনী বিরহবেদন!। 
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তাবে দেখা 
শয্যাপ্রাস্তে লীনতন্থ ক্ষীণ শশীরেখা 
পূর্বগগনের মুলে যেন অস্তপ্রায় ।« 


এর সঙ্গে তুলনীয় উত্তরমেঘের-_ 


১. 


২. 


যা ভন স্তাঁদ্‌ যুবতিবিষয়ে হুষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ_২১ 
যত্রোম্মন্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পাঃ 
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্ন| নলিন্তঃ | 

কেকোৎকণ্ঠা ভবনম্খিনো নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ 
নিত্যজ্যোৎাঃ প্রতিহততমোবৃতিরম্যাঃ প্রদৌষাঃ ॥-৩ 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ - - ১৭১ 


৩. তশ্থাত্তীবে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্রনীলৈ:-+১৬ 
৪. যস্তাং ষক্ষাঃ সিতমণিময়ান্তেত্য হ্র্সাস্থলানি--৫ 
€. আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সঙ্গিষপ্রৈকপার্থ্াং . 
প্রাচীমূলে তমুমিব কলামাত্রশৈষাং হিমাংশো:_২৮ _ 
‘মেখদূত' কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথ কালিদাস থেকে ভাব, ভাষা গ্রহণ করলেও 
ভার স্বাতস্তর্ের পরিচয় স্পষ্ট । kj 
অনাত্তাত ফুলের সঙ্গে রমণীর স্তনলাবণ্যের তুলনা করেছেন রবান্রনাথ_ 
পত্রপুটে বয়েছে যেন ঢাকা - 
অনাপ্রাত পুজার ফুল দুটি ।--(নিদ্রিতা, সোনার তরী ) 
‘অনাদ্রাত ফুল’ এই ভাষার পেছনে রয়েছে কাদিদাদের ব্যবহৃত ‘অনাড্রাতং পুণ্পম্‌ 
( অভিজ্ঞানশকুস্তল )। 
এই কবিতার অপর দুটি ছত্র এক্প-_তৃজ“পাতে কাজলমসী দিয়া 
' লিখিয়া! দি আপন নামধাম। | 
এখানে তূর্জপাতে লেখার ভাবের সঙ্গে কালিদাসের ‘বিক্রমোর্বশীয়' নাটকের 
যোগ আছে। তুলনীয় উর্বশীর উক্তি--হদ্ধী, হত্বী। মং বি এব্বং অবগচ্ছদি । 
অসমখহ মি অগগদে! ভবিম অন্তাণ মং দংসিদুম্‌ । তা পহাবণিস্মিদেণ ভুচ্জবত্তেণ লেহং 
সংপাদিঅ অন্তরা খিবিদুমিস্সামি। (২য় অঙ্ক) 
“সোনার তরী/র “বর্ষা-যাপন’ কবিতায় কালিদাসের কালের সঙ্গে একালের 
কবিমানসের যোগস্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীষ_ 
দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে, 
বৰ্ষা আসে হইয়া ঘোরালো, 
সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া 
চিকমিকে বিদ্যুতের আলো । 
চারিদিকে অবিরল ঝরঝব বৃষ্টিজল 
এই ছোটো প্রান্ত-ঘরাটরে 
দেয় নির্বাসিত করি দশ দিক অপহরি 
সমুদয় বিশ্বের বাহিরে । 
বসে বসে সঙ্গীহীন -  তালো লাগে কিছুদিন 
পড়িবারে মেঘদূত কথা-_' 
বাহিরে দিবস বাতি বায়ু করে মাতামাতি 
বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা; 
বন্ছপূর্ব আধাচের মেবাচ্ছন্্ ভারতের 
নদ-নদী-নগরী বাহিয়া 


১৭২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম 
দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া । 
ভালো করে দেহে চিনি বিরহী ও বিরহ্ণী 
_ জগতের ছু-পারে দুজন 
“ প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান, 
মনে মনে কল্পনান্থজন.। 
যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল লয়ে দিন গণে . 
, দেখে গুনে ফিরে আসি চলি! 
মেবদুতে প্রভুশাপে নির্বাসিত যক্ষ পত্নীবিরহে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়তমার অদ্বেষণ 
করছে-_ ৃ 
শ্যামান্বসঃ চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং 
বক্ত চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্‌। 
উৎ্পস্তামি প্রতগুষু নদীবীচিযু জববিলাসান্‌ 
হস্তৈকশ্মিন্‌ কচিদ্পি ন তে চণ্ডি সানু |।--উত্তরযেঘ ৪৩ 
₹ ইন্দুমতীর বিয়োগে মঞজও প্রকৃতিতে প্রিয়াকে খুঁঝেছেন-_ 
কলমন্ততৃতান্থ ভাষিতং 
কলহংসীষু মদালসং গতম্‌ । 
পৃষতীযু বিলোলমীক্ষিতং 
পবনাধৃতলতাসু বিভ্ৰমাঃ ৷৷ রঘুবংশ ৮৫৯ 
মেঘদূত ও রঘুবংশের এই শ্লোকদছুটির ভাবকল্পনা ‘সোনার তরী'র “মানসম্থন্দরী’ 
কবিতার নিয়োদ্ধৃত অংশে অমুস্থত হয়েছে ', 
| এখন ভাসিছ তুমি 
অনস্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি 
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে 
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত খ্বর্ণে 
গড়িছ মেখল|) পূর্ণ তটিনীর জলে 
করিছ বিস্তার ; তলতল ছলছলে 
ললিত যৌবনথানি, বসস্ত-বাতাসে 
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে 
করিছ প্রকাশ; নিষুণ্ত পূর্ণিমা রাতে 
নির্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে 
বিছাইছ দুষ্ধগুত্র বিরহ-শয়ন। 


তল 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ' ১৭৩ 


প্রেমিক-প্রেমিকা তাঁদের প্রেমলীলার ভেতরে জগতের সর্বযুগের সর্বকালের 
প্রেষলীল! উপলব্ধি কবে 
বিকশিত 
পু্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি, 
করপদ্ধতললীন ম্লান মুখশশী, 
ধ্যানরতা ; পুরুরবা ফিরে অহরহ 
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ 
" বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে । ( প্রেমের অভিষেক, চিন্তা ) 
রবীন্দ্রনাথ এখানে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তল ও বিক্রষোর্বশীয় নাটক দুটিকে 
স্মরণ করেছেন। শকুস্তলার বিরহবিষপ চিত্রটি কালিদাস থেকেই নেওয়া__“বামহখো- 
বহিদব অণা আলিহিদ] বিঅ। 
এই কবিতারই-- 

' গিরিতটে শিলাতলে 
কানে কানে প্রেমবার্তী কহিবার ছলে 
নুুভদ্রার লঙ্জারুণ কুন্থমকপোল 

" চুম্বিছে ফাস্তনি। 
প্পষ্টতই শ্মব্রণ করায়-. | * 
শব্দাধ্যেয়ং যদপি কিল তে ষঃ সথীনাং পুরস্তাৎ 
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শপোভাঁৎ ।-_উত্তরমেঘ, ৪২ 
কবি পরিহাসচ্ছলে দর্শনের নবসুত্রর্ূপে মেঘদূতকে দেখার কথা বলেছেন 
মেঘদুত_ লোকে যাহা 
কাব্যভ্রমে বলে “আহ৷” 
আমি দেখাঁয়েছি তাঁহাঁ 
দর্শনের নব সুত্র । (শীতে ও বসন্তে, চিত্রা ) 
“চিত্রা” কাব্যের “মাবেদন কবিতার মূল বক্তব্যের সঙ্গে মেঘদূতের কোনো! সম্পর্ক 
নেই কিন্ত নিয়োদ্ধত অংশগ্ুলিতে মেধদ,তের বর্ণনার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট 
এ পারে নির্জন তীরে . 
একাকী উঠেছে উধ্বে উচ্চ গিরিশিরে 
রঞ্জিত যেঘের মাঝে তুষারধবল 
তোমার প্রাসামসৌধ, অনিন্য্যনির্মল. - 
চন্্রকাস্তমণিময়। . 


১৭৪ বাংল! দাহিত্য পত্রিক! 
স্মরণ করায় _যস্তাঁং যক্ষা: সিতমপিময়ান্তেত্য হর্মাস্থলানি-_-উত্তরমেঘ ৫ 
স্কটিকগ্রীঙ্গণে র 
অলযাঙ্ত্রে উৎস্ধারা কল্লোলক্রন্দনে 
উচ্ষৃসিবে দীর্ঘদিন ছলছলছল-- . 
মধ্যান্ছেরে করি দিবে একান্ত বিহ্বল 
করুণাকাতর ৷ 
তুলনীয়: তত্রাবস্তং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গী ঁতোয়ং 
নেম্স্তি ত্বাং সুরযুবতযো যন্তরধারাগৃহত্বম্‌।_ পূর্বমেঘ ৬২ 
অদূরে অপিন্দস্পবে 
পুর পুচ্ছ বিশ্কারিয়া স্ফীত গর্বভরে 
নাচিবে ভবনশিখী ১, রাঁজহংসদলৎ 
চরিবে শৈবালবনে করি কোলাহল 
বাকায়ে ধবল গ্রীবা, পাটল! হরিণী 
ফিরিবে শ্তামল ছায়ে। 
তুলনীয়: ১ বন্ধুগ্ীত্যা তবনশিখিভি্দত্তনৃত্যোপহারঃ-_পূর্বমেঘ ৩৩ 
২ কেকোৎকগা ভবনশিখিনো নিত্যভাত্বৎ্কলাপা:--উত্তরমেঘ ৩ 
‘চিত্ত’ কাব্যের “বিজয়িনী; কবিতার নানা অংশে কানিদাসের রচনার প্রভাব 
আছে। বসন্তের বর্ণনায় আছে | 
বসন্ত নবীন 
সেদিন ফিরিতেছিল ভূবন ব্যাপিয়া 
প্রথম প্রেমের মতো কাপিয় কাঁপিয়া 
ক্ষণে ক্ষণে শিহবি শিহরি | সমীরণ; 
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন 
পল্তবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি 
মুছিত বনের কোলে, কপোতদম্পতি 
বলি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ভালে 
ঘন চঞ্ুচুহ্ছনের অবসরকালে 
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কৃজ্ন। 
ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে 
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে 
বিমুদ্ধনয়ন মৃগ--বসস্ত-পরশে 
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে। 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ১৭৫ 


কপোত-কপোতী ও মৃগমৃগীর প্রণয়চিত্র রচনায় কালিদ্বাসের কৃমারসন্তবের অকাল- 
বসন্ত বর্ণনার প্রভাব স্পষ্ট । 
তুলনীয়: মধু দ্বিরেফ: কুস্থমৈকপাত্রে 
পপে প্রিয়াং স্বামন্বর্তমানঃ ৷ 
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিশী লিতার্ষীং 
মৃগীমকণ্ড,য়ত কৃষ্ণসারঃ || ৩1৩৬ 
রাজহংসদপ 
আকাশে বলাকা বাখি সত্বর-চঞ্চস 
ত্যন্তি কোন্‌ দুরনপ্ীদৈকতবিহার 
উড়িয়া চলিতেছিল গলিতনীহার 
বৈলাসের পানে, । 
তুলনীয়: আ কৈলাসাদ্‌ বিস-কিসঙয় চ্ছেদপাথেয়বস্তঃ 
২ সম্পৎস্তন্তে নভসি ভবতে। রাজহংসাঃ সহায়াঃ। পূর্বমেঘ, ১২ 
 বছুবংশের ত্রয়োদশ মর্গে বিমানযোগে লঙ্কা থেকে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে সীতাকে 
পথের বর্ণন। দিতে দিতে এব জাষগায় রামচন্দ্র বলেছেন-__দেখ এই সেই বনভূমি যেখানে 
তোমাকে খুঁজতে খুজতে তোমার পায়ের নুপুর কুড়িয়ে পেয়েছিলাম যা তোমার 
চরণবিয়োগে ছিল মৌন। 
সৈষা স্থলী ফর বিচম্বতা ত্বাং 
ভ্ৰষ্ট ময়! নূপুরমেকমুর্ব্যাম্‌ । 
অদ্ৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ্‌- 
বিশ্লেধদুঃখাঁদিব বন্ধমৌনম্‌ ১৩1২৩ 
এই স্লোকের ছায়া নিয়োদ্ধত অংশে স্পষ্ট 
তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন 
লুটাইছে একপ্রান্তে স্বলিতগৌরব 
অনাদৃত-শ্রীনঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ 
এখনো জড়িত তাহে--আবুপরিশেষ 
মূছদ্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ 
লুটায় মেথলাথানি ত্যজি কটিদেশ 
মৌন অপমানে । 
“জ্যোৎসারাত্রে* কবিতার নিয়োদ্ধ,ত অংশ পড়লে 
'নন্দনবনের মাঝে 
নির্জন মন্দিরথানি--সেথায় বিরাঁজে 


১৭৬ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


. একটি কুসুমশয্যা, রত্বদীপাঁলোকে : 
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে 
বিশ্বদোহীগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময় বালা 
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা। 
অলকার ‘মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগ্ন!’ বক্ষপ্রিয়ার কথা মনে আসে। 
‘চৈতাঁলি’র ‘তপোবন’ কবিতায় প্রাচীন ভারতের তপোবন কবিকে আকৃষ্ট 
করেছে। সেখানে খষিকন্ঠাদের প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা কালিদাসের অভিজ্ঞান- 
শকুস্তলের প্রতিফলন | 
খধিকন্তাদলে 
পেলব যৌবন বাঁধি পরুধ বন্ধলে 
আলবাঁলে করিতেছে সলিল সেচন। 
এখানে স্মরণে আসে অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের প্রথম অস্কে সখী শকুস্তলার 
আলবালে জলসেচনের দৃশ্য । বন্ধলবদনা শকুস্তলার পেলবযৌবনসুধা রাজ! ছুয়ন্ত 
লুকিয়ে পান করছেন। সখী অনসুয়াকে শকুস্তলা বলছেন__সহি অণসথএ, অদ্বিপিণদ্ধেশ 
বক্কলেণ পিঅংবদাএ পিঅন্তিদম্হি, সিটিলেহি দাব ণং। 
' এর সঙ্গে পেলব যৌবন বাধি পরুষ বন্ধলে’ ছত্রটির যোগসথত্র সহজেই ধর! পে । 
চৈতালির ‘মেঘদূত’ কবিতাঁটিতে মেবদূত কাব্যের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা ধরা 
পড়েছে 
নিমেষে টুটিয়| গেল সে মহাপ্রতাপ। 
উধ্ব হতে এক দিন দেবতার শাপ 
পশিল সে সুখরাজ্োো, বিচ্ছেদের শিখা 
করিয়া বহন) মিলনের মরীচিকা, 
যৌবনের বিশ্বগ্রাশী মত্ত অহমিক! 
মুহূর্তে মিলায়ে গেল মায়াকুহেলিকা 
খররোত্রকরে। ছয় খহু সহচরী 
ফেপিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি 
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিক!-- 
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে দিখা, 
আযাঢ়ের অশ্রধুত সুন্দর ভুবন ।' 
দেখা দিল চারি দিকে পর্বত কানন 
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বম্ভামাঝে 
তোমার বিবুহবীণা সকরুপ বাজে। - . হ। 


' কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ -১৭এ 
মেখদুত কাব্যের ভাঁবপ্রেরণাটুকু এখানে আছে, মু পুরোপুরি রবীন্দরকল্পনার 
ফল । i 
“কানিঘাসের প্রতি’ কবিতাটি মেঘদুতের তবনছায়াপু 1 
আজ মনে হয় 
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্ময় 
অলকার অধিবাসী । : সন্ধ্যাভ্রশিথরে 
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্মভরে 
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজ্ল , : 
পূজিত মৃদলরবেঠ তড়িৎ, চপল | 
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি.সেই ক্ষণে. * 
গাহিতে বন্দনাগান-_গীতিসমাপনে 
কর্ণ হতে বর্ধ খুলি সেহহাস্যভরে : 
} : রন হানি ডি 
Se নৃত্যের কথা ০০০০৫ স্মরণ 
করেছেন। 
. তুলনীয়; -. নৃত্যারন্তে হর পশুপতেরার্নাগাজিনেচ্ছাং জর 
ৃ '_ লাস্তোৱ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভকরিরভবান্তা। পূর্বম্ঘে, ৩৭ 
“ “কর্ণ হতে বর্ খুলি দেহহাসাভরে' অংশে ঘেবদুতের পুত্রঙ্গেহে রওনা গৌরীর 
কথা স্মরণে এসেছে । 
তুলনীয়; জ্যোতিলে খাবলয়ি গলিতং যস্য বং ভবানী 
পুত্রপ্রেয়া কুবলয়দল প্রাপিকর্ণে করোতি। এর, ৪৫ 
“সভ্যতার প্রতি’ কবিতায় কবি বর্তমানের বন্তভায়পীড়িত নাগরিক সভ্যতার হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ করতে 
চেয়েছেন - ' 
হে নবসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী, 
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি, 
গ্লানিহীন দিনগুলি; সেই মন্ধ্যান্দান |, , 
এখানে তপোবনের যে ছবি আঁক! হয়েছে, তাতে ৬ ও অভিজ্ঞানপকুস্তলে 
বাকা ছবির স্পষ্ট প্রভাব বর্তমান। ৮ 
‘ফ্তুসংহার’ কাব্য গ্রন্থে ছানি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
“খতুসংহার? রচনার মূলে খডুসংহার কাব্যের প্রেরণ] নিহিত... 


২৩ 


৮ " বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


৮১7৮-5 - = চে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে 
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে 
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন £পরে 
মরকত পাদদপীঠ-বহানের তরে 
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমন্ত গগন 
বর্ণ রাজছত্র উধ্র্বে করেছে ধারণ 
শুধু তোমাদের "পরে ; ছয় সেবাদাসী 
ছয় থতু ফিরে. ফিরে নৃত্য করে আমি; - 
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয়: তার! 
নব নব-বর্ণময়ী মদিরার ধারা 
তোমাদের তৃষিত যৌবনে । 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, কালিদাস সার কল্পনার কুঞ্জবনে “যৌবরাজ্য-সিংহাসন” 
পরে” প্রিয়ার সঙ্গে বসে আছেন। ছয় ধতু ছয় সেবাদাসীর মতো তাদের সামনে নৃত্য 
করছে ও তাদের যৌবন-তৃষ্ণাকাতর মুখে নানা বর্ণময়ী মদির1 তুলে ধরছে ।- 
“কুমারসন্তবগাঁন* কবিতাটির প্রেরণামূলে যে কালিদাসের কুমারসম্ভব, তা আর 
বলার অপেক্ষা রাখে না। কালিদাসের “কুমারসস্তব' কাব্যটি কটি সর্গে লেখা হয়েছিল 
এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মততের রয়েছে।, অনেকের ধারণা, কালিদাদ অটম সর্গ 
পর্যন্ত লিখেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন--সপুম সর্গ পর্যন্ত কবির লেখা! 
bl চমৎকারভাবে তীর ধারণা ব্যক্ত করেছেন এই কবিতায় - 
য্ধন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে 
কুমারসম্ভবগান, চারি দিকে ঘিরে 
দাড়ালো প্রমথগণ--শিখরের'পর 
নামিল মন্থর শা সন্ধ্যা মেঘস্তর, 
স্থগিত বিচ্যৎলীল।, গর্জন বিরত, 
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত 
স্থির হয়ে দীড়াইল পার্বতীর পাশে 
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কতৃ স্মিতহাসে 
কাপিল দেবীর ওষ্ট, কতু দীর্ঘশ্বাস 
"৭. অলক্ষ্যে বহিল, কতু অশ্রজলোচ্ছাস 
দেখা দ্বিল আধিপ্রান্তে--যবে অবশেষে * : 


কালিদাস ও বুবীন্দরনাথ “১৭৪ 
KE ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে . এ 
‘ নামিল নীরবে, কবি চাহি দেবীপানে 
+: সহসা থামিলে-তুমি অসমাপ্ত গানে । " 
কালিদাস তার রচনায় মাহবের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ আনীত কথা কুলে 
ধরেছেন। বিশেষ করে অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে তা গভীরভাবে পরিস্ক,ট। 
চৈতালির “মিলনদৃষ্ত” কবিতায় শকুস্তলার সঙ্গে তরুলতা, নদনদী, পশ্ুপাখী, নরনারা 
বানি, সকলে মিলে এক করুণ মিলনৃশ্ত ফুটে উঠেছে-- 
যবে শকুত্তলা ' ' 
বিদায় বির স্বনবৎদ্লা 
জন্মতপোবন হতে _ সথা সহকার | 
লতাভগ্নী মাধবিকা, পশ্তপরিবাঁর, 
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী, 
দাড়াইল চারি দিকে ; দেহের মিনতি - 
গুঞ্জরি উঠিল-কাদি পন্থবমর্স রে, 
ছলছল মালিনীর জলকলপ্বরে $ . 
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপশ্বীর রি 
মঙ্লবিদীয়মন্ত্র গদ্গদগন্ভীর | 
তরুলত। পণ্ুপক্ষী নদনদীবন 
১ ' নরনারী সবে মিলি করুণ গিলন। ৪৮ NI 
অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের সমগ্র চতুর্থ অস্কের সারভাগ নিহিত এখানে। কর 
মনে এসেছে এসব ক্লোক ও শ্লোকাংশ- 3 
- ভোঃ ভোঃ সঙ্গিহিতাপ্তপোবনতরবঃ ইত্যাদি। 
রম্যাস্তরঃ কমলিনী-হরিতৈঃ সরোভিঃ ইত্যাদি। 
যাস্তত্যস্ত শকুন্তণেতি হায় সংস্পযুৎকঠঠঁয়া ইত্যাদি। 
গৌতমী--দ্াদ্নে এসো দে আপন্দ-পরিবাহিপা চক্থুণা পরিম্সন্রন্তো বিঅ গুরু 
 উবট্ঠিদো আচারং দাব পড়িবজ্জন্ম । 
শকুস্তল! ( সবীড়ম্‌ )-_তাদ বন্দামি| .. 
প কেলং তবোবণবিরহকাদরা সহী এবব?- তুএ.. 8 
তবোবণস্প বি দাব সমবখ! দীসই। . .. নি 
উগগলিঅ-দবত্তকঅলা মত পিচলা মোরা। 
(আদর্নিঅপঙুপত্তা মুঅস্তি অস্ত বিন লাজ |. 


০১৮৬ : বাংল! সাহিত্য পতিক! 


শকুন্তলা (স্বত্ব! )-_ভাদ, লদাবহিণিঅং বনজোসিণিং রাব আমস্তঈম্‌সম্‌ । 
কাশ্যপঃ--অবৈমি তে তস্তাং সোদর্যদেহম্‌ ৷ ইয়ং তাবদ্‌ দক্ষিণেন। 
শকুক্তলা ( লতামুপেত্য )-বনজ্োঁসিণি চুদ্-সংগদা বি মং পঙ্চালিঙ্গ যা? গদাহিং 

'সাহাবাহাহিং। অঞ্জপংপহই দুরপরিবটিণী দে ভবিস্দম্‌। 
শকুন্তলা ( সখ্যো প্রতি )_হলা এস! দুবেণং বোহখে শিকৃেবো । 

-. উভে--অন্দং জপে! কস্ণ হখে সমপ-পিদে। | ( বাষ্প বিহরতঃ )' 
কাঁ্ুপঃ-_অনসহুয়ে, অলং রুদিত্বা। নন্ত ভবতীত্যামেব স্থিরীকর্তব্যা শকুত্তল। | ' - 
শকুন্তলা (বিলোক্য )-_তাদ, এস! উড ম-পজ্জন্তচারিণী গব ভভারমন্বর! মসবহু নদ! 

অপঘপ্লসব! হোই, তদা মে কং বি পিঅণিবেদইত্ত মং বিসক্ইস্সসি। 
কাশ্তপং__বৎসে ! নেদং বিদ্মরিষ্তাম: । 
শকুস্তল। ( গতি হঙ্গং রূপয়িত্বা ১মম্মে! কে পু কৃখু এসো নিবসণে মে সঙ্জই। 
কাশ্যপ: যন্ত ত্বয়া ব্রপবিরোপণমিলুদীনাং - 

তৈন্দং স্ুস্তচিত সুখে কুশস্থচিবিদ্ধে। 
শ্যাযাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি 
সোৎয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদ্রবীং মৃগন্তে | 
‘কল্পনা’ কাব্যগ্রন্থের 'বর্ধামঙ্গল' কবিতার - 
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকলঙগনা, « 
জনপদবধূ তড়িৎচকিতনয়না,, 
-_এই অংশে ব্যবহৃত ‘জনপদবধূ পদটির সঙ্গে পূর্বমেদের' 'প্লীতি্িধর্জনপদবধূ- 
লোচনৈ৮ এবং £তড়িৎচকিতনয়না’র বঙ্গে 'বিছ্যবদামক্ষ,বিতচকিতৈত্তর .পৌরাজনানা 


তুলনীয় । 
'ললিতনৃত্যে বান্ধুক দ্বর্ণরশনা'র সঙ্গে তুলনীয় “পদলৈ: কণিতরশনা তর 
লীলাবধূতৈঃ’ ( পূর্বষেধ )। 
আবার এ কবিতার-_ 
_.. কেতকীকেশবে কেশপাশ করো সুরভি, 
ক্ষীণ কটিতটে গাথি লয়ে পরে! করবী, 7, 
কদম্বরেপু বিছাইয়া দাও 'শয়নে, i 
অঞ্জন আঁকো নয়নে। | 
: . তালে তালে ছুটি কন্ধণ কনকনিয়া ' 
ভবনশিখীরে নাচাও গনিযা গনিয়া *: 1:7৭ 
: - স্থিতবিকশিত বয়নে, " তি 


কদস্বরেণু বিছাইয়! ফুলশয়নে। 


কালিঘাস:ও রবীন্দ্রনাথ ১৮১ 


এই অংশের উপর মেঘদুতের ভাঁবচ্ছায়া পঙ্গণীয়। 

তুলনীয়ঃ জালোদ্গীর্ণেরপচিতবপু: কেশসংস্কারধূপৈ- 
বন্ধগ্রীত্যাভবনশিখিভিপরত্তনৃত্তোপহারঃ॥ ' *" 
হর্সেঘস্যাঃ কুস্থমসুরভিঘধ্বখেদং নয়েথা 


লক্ষ্মীং পশ্যন্‌ ললিতাবনিতাপাদবরাগাক্কিতেষু. পুবযেঘ ৩৩ 

শ্বপ্নু কবিতাটি সুদূর অতীতের শৌন্দর্যলৌকে প্রিয়ার উদ্দেশ্যে কবির মানস 
অভিসার'। করি এখানে মানসপ্রিয়ার যে বেশবাস ও প্রসাধনের ছবি এঁকেছেন তাতে 
অলকার সুন্দরীদের বেশবাস ও প্রসাধনের ছায়া ! 

মুখে তার লোঁখরেণু, লীলাপন্ন হাতে, 
কর্ণমূলে কুন্নকণি, কুরুবক মাঁথে,. 
- তম দেহে রক্তাম্বর নীবীবদ্ধে বাধা, .. 
ll , চরুণে নৃপুরথানি বাজে আধা আধা ।,, - 
তুলনীয়ঃ হন্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দাহবিদ্ধং 
নীতা লোত্রপ্রসবরত্রসা পাঁও্তাষাননে জু: । 
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং 
সীমন্তে চ ত্রহুপগমজং যত্ৰ নীপং বধূনাস্‌ ॥ মেধ ২ 
মহাঁকাল-মন্দিরের মাঝে ূ 
তখন গম্ভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে। 

তুলনীয়ঃ অপাযন্তস্মিন্‌ জলধর মহাঁকালমাসাদ্য কালে--পূর্বমেধ ৩৫ 

ছুটি শিশু নীপতরু পুত্রমেহে বাড়ে । 

তুলনীয়: ' : যাস্তোপাস্তে কৃতক তনয়: কাস্তয়া বর্ধিতো মে 

২. * হস্তপ্রাপান্তবকনমিতো| বালমন্দারবৃক্ষঃ । উত্তরমেঘ ১৪. 

“কল্পনা কাঁবোর ছুটি কবিত!--“মদনভম্মের পূর্বে এবং 'মদনভশ্মের পরে” 
প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের মদন্ভম্ম ও রতিবিলাপের কথা 'সহজেই মনে আসে। কালিদাস 
মনকে ভন্ম করেও পুনরায় তাঁর শরীরীরূপে আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছেন। আর 
রবীন্দ্রনাথ ‘অত্র তমুহীন রূপকে বন্ধায় রেখেও তার নবজীবন লাভের সংবাদ 
প্রকাশ করেছেন। Ye ih hs as sks) el Act ah বিশ্বের সর্বত্র 
পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ৫ ছুটি 

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎঙ্গালোকে টি 
নয়ন কার নীরব নীল গগনে ! 


চি বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুঠিত, 
- চরণ কার কোঁমল তৃণশয়নে !. 
পরশ কার পুষ্পবামে পরীন মন উল্লাসি 
ম্বদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে! 
২পঞ্চশরে ভম্ম করে করেছ একি সন্ন্যাসী, 
ক এ বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে ! 
বল৷ বাহুল্য, রবীন্্রনাথ-কল্পিত মদনের এই ভাবরূপ: সম্পূর্ণরূপে তীর রে সৃষ্টি । 
‘প্রকাশ’ কবিতার-- 
কোনো! পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে 
ছল করে শাথে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছুপানে । 
এই অংশ অভিজ্ঞানশকুস্তলের প্রথম অক্ষের আলবাঁলে জলসেচনরতা ও দু্নন্তের 
বিদায়কালে কুরুবক শাখায় বাকল লেগে গেছে এই বলে ছল করে রাজাকে র্শনরত! 
শকুস্তলার কথা মনে আনে। 
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি 
শিয়্রের দীপ নিবাইতে কেহ ছু'ড়িত না ফুলধুলি । 
এই পংক্তি ছুটির ভাবের সঙ্গ মেঘদুতের নিয়লিখিত শ্লোকের ভাবের যোগ আছে 
নীবীবন্ধোচ্ছুসিতশিখিলং যত্ৰ বিদ্বাধরাণাং 
স্ষৌদ রাগাদনিভূতকরেবা ক্ষিপৎ্থ প্রিয়েষু। 
অঠিগ্থঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্বপ্রদীপান্‌ . 
ই মুড়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণী চুর্ণমুষ্টিঃ || উত্তরমেব, ৭ 
“সেকাল” কবিতায় কাণিদাসের, যুগের একটি সৌন্দ্যঘয় পরিবেশ বিধৃত রয়েছে। 
এই পরিবেশ রচনায় কালিদাসের কাব্য নাটকের প্রচ্ছায়া গভীরভাবে পড়েছে-। -. 
ছটা খু পূর্ণ করে . 
| ঘটত মিলন প্তরে স্তরে, 
Le ছটা সে বার্তা তাহার | 
বু রইত কাব্যে গাঁথা ৷ - 28:28 
-কালিদাসের “ধতুসংহার” শ্রপ করাচ্ছে। 5, এ 
কুরুবকের পরত চূড়া 
কালো কেশের মাঝৌ।' 


ভুলনীয়ঃ' -. 


'.  কালিঘাস ও রবীন্দ্রনাথ 


লীলাকমল রইত হাতে: 
. কী জানি কোন কাজে ! 
অলক সাজত কুন্বফুলে, 
শিরীষ পরত কর্ণমূলে, 
মেখলাতে ছুলিয়ে দিত . 
নবনীপের মাল!।- 
ধারাষস্ত্রে মানের শেষে, 
ধূপের ধোয়া, দিত কেশে, 
লোখফুলের শুভ্র রেণু 
. মাখত মুখে বালা । 
হস্তে লীলাকমপমলকে বালকুন্দামবিদ্ধং 
নীতা. লোগপ্রসবরজস! পাওুতামাননে শ্রী: । ন 
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং 
সীমস্তে চ ত্বহুপগমন্জং যত্ৰ নীপং বধুনাম্‌ ৷ উত্তরষেঘ, ২ 
বক্ষে ভুলি বীণাথানি 
গান গাহিতে তুলত বাণী, 
কক্ষ অলক অশ্রচোথে 
পড়ত খসে খসে. - ০ 
উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং 


মদৃগোত্রাক্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা |. উত্তরমেঘ, ২৫ 


অশোক-বুঞ্জ উঠত ফুটে 
প্রিয়ার পদাঘাতে, 

বকুল হত ফুল্ত প্রিয়ার . 
লা মুখের রি ০০ । রর 


* 'বুক্তাশৌকপ্চলকিশপয়; কেসরশ্চানর কান্ত: টি 


প্রত্যাসমৌ কুরুবক্বৃতের্সীধবীমণ্ডপন্ত । 
একঃ সখ্যান্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাবী 


১৮৩ 


কাঙ্ষত্যন্তো বদনমদিরাং দোহদচ্ছত্সনান্তাঃ || উত্তরমেধ, ১৭ 


গ্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত 
সাধের শারিকারে, 

নাচিয়ে নিত ময়ুরটিরে ও 
কক্কণবৎকারে'। 


১৮৪ :. বাংল! সাহিত্য .প্রিকা 


তুলনীয়: তালৈ: শিঞ্জাবলয়নুভগৈর্নতিত কান্ত! মে 
যামধ্যান্ডে দিবসরিগমে নীলক$: নুহ্ঃ | উত্তরমেধ) ১৮ 
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী : 
কথা কইত শৌরসেনী, 
বলত সখীর গলা ধরে--.' -- 
হলা .পিয় সহি’ 1 
জল সেচিত আলবালে 
-* তরুণ সহকারে, 
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত 
সাধের শারিকারে। 
এখানে শকুম্তলার কথ! স্পষ্টতই মনে আসে । ;: » ক" 
“অবিনয়’ কবিতায় কবি কালিদানকে'প্মরণ/রুরেছেন_- 
হে.নিরুপমা, - | 
", চপলতা আজ ঘদি.কিছু ঘটে .. ; 7. 
করিয়ে ক্ষম! |, 
এল আধাচের প্রথম দিবস, . 
বন্রাঞজি আজি ব্যাকুল বিবশ, 
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত . 
কানন’ পরে; - ' < 2 
“ নব কদস্ব মদরিরগন্ধে 
আকুল করে। "* | 
কালিদাসের কুমারসস্তব ও রঘুবংশ উভয় কাঁবোই অসমাগুপ্রদাধনা অন্বযীদের 
কথা আছে। সৌন্দর্ঘের অপূর্ণ্রকাশ, অনায়াসপ্রকাশে যে একটি স্বাভাবিক মাধুর্য 
আছে, কালিদাসের রচনায় তা ফুটে উঠেছে। রৰীজ্নাধের | “ক্ষণিকা’র ‘চিরায়মানা' 
কবিতায় তারই প্রকাশ । এখানে কালিঘাসের স্লোকগুলি ও রবীন্দ্রনাথের “চিরায়মানা? 
কবিতাটি উদ্ধৃত হল-_. 7. 
। আলোকমার্গং সহসা! বরজন্ত্যা - 
কয় চিছুহেষ্টনবাস্তমাল্: । 
বন্ধুং ন সম্ভতাবিত এব তাবৎ. .. 
করেণ রুদ্ধোহঠি চ কেশপাশঃ ॥ 


কুমারসম্ভব ৭16৭, রঘুবংশ ৭1৬ 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ১৮ 


প্রসাধিকালস্বিতমগ্রপাদ- 1 
মাক্ষিপ্য কাঁচিদ্জ্রবরাগমের 1: '- - 
উৎসষ্টলীলাগতিত্থাগবাক্ষা- 
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ।। 

' কুমারসস্তভব 9৫৮, রঘুবংশ ৭1৭ 


বিলোচনং দৃক্ষিণমঞ্জনেন 
সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিতবামনেত্রা ৷ “ 
তধৈব বাতায়নসঙ্মিকর্ষং '+'' 
যযেঁ শলাকামপর! বহস্তী ॥ 

॥* কুমারসম্ভব ৭1৫৯, রঘুবংশ ৭1৮ 
জালাস্তরপ্রেফিতদৃষটিরন্কা 
প্রস্থনিভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্‌।। 
নাভিগ্রবিষ্টাতরপপ্রভেণ 
হত্তেন তস্থাববলদ্ধা বাঁসঃ ৷৷ 

'' কুমারসম্তব ৭৬০, রঘুবংশ ৭1৯ 
ঘর্ঘাচিত! সত্বরমুখিতায়াঃ 
প্দে পদে ছুনিমিতে গস্তী | 
কল্তাশ্চিদাসীদ্রশ্না 'তদানী-. 
মনুষঠসূলাপিতম্থত্রশেষ || 
 কুমারসন্তব ৭1৬১, রঘুবংশ ৭1১ 
তুলনীয় ‘চিরায়মানা’ কবিতাটির নিয্নলিখিত স্তবকগুলি-_ 
যেমন আছ তেমনি এসো, , 
৮. আর কোরো নাসাজ্।' '- 
বেণী নাহয় এলিয়ে রবে, . 
- "  সি‘ধে নাহয় বাকী হবে, 
নাই বা হল পত্রলেখায় 8 
সকল.কারুকাজ। 
কাচল যদি শিথিল থাকে. 
নাইকো তাহে.লাজ। 
যেমন আছ তেমনি এসো, 
আর কোরো না সা্দ। এ 


১৮৬ - বাংলা সাহিত্য পাত্রক। 


এসো ক্রুত চরণ ছুটি 
তৃপের' পরে ফেলে । 
ভয় কোরো নাঃ অলক্রাগ 
মোছে যদি মুছিয়া যাক-_ 
নূপুর ষাঁদ খুলে পড়ে 
নাহয় রেখে এলে। 
খেদ কোরো না সালা হতে... 
মুক্তা খসে গেলে। 
এসে! জ্রুত চরণ দুটি . . 
তৃপের ’পরে ফেলে। 
" এসো হেসে সহজ বেশে, 
আর কোরো না সাজ। 
গাথা যদি না হয় মালা 
ক্ষতি তাহে নাই গে! বালা, 
ভূষ্ণ যদি নাহয় সারা 
ভূষণে নাই কাজ । 
মেঘে মগন পূর্ব-গগন. ' 
বেলা নাই রে আল 
_ এসো হেসে সহজ বেশে, 
নাই বা হল সাজ। 
উৎসর্গে'র ২৬ সংখ্যক কবিতায় কুমারমস্তব-বণিত ভব-ভবানীর প্রেমগাথার 
উল্লেখ আছে ME 
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা-- 
নিরাঁসক্ত নিরাকাঙ্ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর 
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর 
বাহুর করুণ আকর্ষণে-_কিছু নাহি চাহি ধার . 
তিনি কেন চাহিলেন-_ভালোবাসিলেন নিবিকার-_ 
পত্রিলেন পরিণয়পাশ । 
২৮ সংখ্যক কবিতায় ভব-ভবানীর সংসার-ীবনের গ্রেমলীলার যে বিচিত্র ছবি 


কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ১৮৭ 


ফুটে উঠেছে, তার প্রেরণা কুমারসন্তব নির্ধিধায় বলা চলে। এই কবিতায় হিমালয়কে 
বলা হয়েছে দেবতা 
হে হিমাদ্ৰি, দেবতাস্মা 
স্পষ্টতই স্মরণ করায় কুমারসস্তবের হিমালয় বর্ণনা-_ 
অন্ত্যত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা 
হিমালয়ে। নাম নগাধিরাজঃ 1--১1১ 
৩৫ সংখ্যক কবিতার . 
ধারাঁষন্ত্রে সিনান করি যত্বে তুমি এসো পরি 
চাপাবরণ লঘু বননখানি । 
ভালে আকো ফুলের রেখা চন্দনেরই পত্রগেখা, 
কোঁলের 'পরে সেতার লহে| টানি। 
_ এই অংশ মেতদূতের 
তত্রাবস্তং বলয়কুলিশোদঘটনোদগীর্ণতোয়ং 
নেম্বস্তি ত্বাং সুরযুবতয়ে| যন্ত্রধারাগৃহত্ম্‌।- পূর্বমেধ 
ইত্যাদি স্মরণ করায়। 
মৃত্যু জীবনকে নবীন করে, উজ্জ্বল করে | মৃতা মঙ্গসময় শিব। নবল্লীবনের বধূ, 
গৌরীর সঙ্গে তার বরবধূব সম্পর্ক । ‘উৎসর্গে'র ৪৫ সংখ্যক কবিতায় একথা বোঝাতে 
কুমারসম্তবের হরগৌরীর প্রেমলীলার ভাবচ্ছায়া অহুস্থত হয়েছে। 
যবে বিবাহে চলিল! বিলোচন 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ, 
তার কভমতো ছিল আয়োজন, 
ছিল কতশত উপকরণ । 
তার লটপট করে বাঘছাল, 
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে, 
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল 
যত ভৃজজদল, তর্জে। 
ভার ববম্ববম্‌ বাজে গাল, 
দোলে গলায় কপালাভরণ, 
সভার বিষাণে ফুকারি উঠে তান 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। 
শুনি শ্বশানবাঁদীর কলকল, 
'.ওগোঁ মরণ, হে মোর মরণ, 


১৮৪ . বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 
সুখে গৌরীর অ1থি 'ছলছল, - 
তার কাপিছে নিচোলাবরণ | 
তার বাম অশখি ফুরে থরথর, 
তীর হিয়া দুরু দুরু ছুলিছে, 
তীর পুলকিত তমু জরজর, '. 
ভার মন আপনারে ভুলিছে। 
তার মাতা কাদে শিরে হানি কর 
খেপা ব্রেরে করিতে বরণ, 
তাঁর পিত! মনে মানে পরুমাদ 
ওগো; মরণ, হে মোর মরণ । 
পুরবী'র “তপোভঙ্গ* কবিতায় চিরতাঁরুণ্যের উপাসক কবি জীবনের অপরাহ্থীবেলায় 
যৌবনের সৌনার্যমাধূর্ষে ভরা রসোচ্ছল দিনগুলি ফিরে পেতে চেয়েছেন । তপোভজের 
অস্তনিহিত বক্তব্যটি কালিদাসের কল্পনায় শিবের সয়্যাস, উমাকে প্রত্যাখ্যান এব) 
গ্রহণের রূপক অবলম্বন করে নতুন কাবাব্ধপ পেয়েছে। 
হে শু বন্ধলধারী বৈরাগী, ছলন| জানি সব) ' 
সুন্দরের হাতে চাঁও আননগে একাস্ত পরা'ভব 
[.. ছল্পরণবেশে। 
বাঁরে বারে পঞ্চশরে 
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে 
দ্বিগুণ উজ্জল করি বারে বারে বাচাইবে শেষে,। 
--কুমারসম্ভবের মদনভস্মের স্মারক ৷ 
“মহুয়া” “বিজয়ী” কবিতাটির 
কানন-পর ছাঁয়া বুলায়, 
ঘনায় ঘনঘটা । 
গঙ্গ। যেন হেসে ছুলায় 
ধূর্জটির জটা । | 
_-এই পংক্তিগুলিতে যে উৎপ্রেক্ষাটির প্রয়োগ তা মেঘদুতের নিম্নলিখিত শ্লোক 
থেকে কবি নিয়েছেন SAA 
তন্মাদ্‌ গচ্ছেরমুকনথলং শৈল্রাজাবতীর্ণাং | 
জক্কোঃ কন্তাং সগর্তনযন্বর্গসোপানপওজিম্‌। 
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গৌরীবক্তভ্রাকুটিরচনাং যা বিহস্তেব ফেনৈঃ 
শস্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দু লয্লোমিহস্তা |। পূর্বমেৰ ৫১ 
‘অপরাজিত’ কবিতার বর্ণনায় উমার কঠোর তপস্যার কথা আঁছে-_ 
বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে, 
- অরণ্যেরে যেন সে নাহি-চিনে», 
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে. ফুল,, 
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ) 
: - রিয়া পড়ে পাতা, . 
বনম্পতি তবুও ভুলি মাথা 
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে 
দহনজয়ী সম্যাসীর বেশে। 
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে ক্লাতি | 
অঁবণ রুহে পাতি 
| কঠিনতর যবে সে:পণ দাঁরুণ উপবাসে. .. 
| এমনকালে হঠাৎ ক্রে আসে 
উদ্নার-অক্ূপণ 
আষাঢ় মাসে সজল শুভথন | - 
তুলনীয়: নিকামতপ্ত। বিবিধেন বহ্িনা 
নভশ্চরেণেদ্ধনসম্ত তেন সা। 
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা 
নবৈতূ‘ব! সহোগ্মাপমমুঞ্চ্গম্‌ ॥। কুমারসম্ভব ৫1২৩ 
স্বয়ং বিশীরৃক্রমবৃত্তিত| 
পরাহি কাঠা তপসন্তয়া পুনঃ । 
তদপ্যপাকীর্দমতঃ প্রিয়ংবদাং 
বদন্ত্যপর্ণে তি চ তাং পুরাবিদঃ ॥- এ ৫২৮ 
মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভি- 
ব্রতৈ: শ্বমজং মপয়ন্তাহনিশমূ । 
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপাজিতং 
তপস্থিনাং দূরমধশ্চকার সা ॥--এ ৫1২৯ 
গত? কবিতায় আরস্ত এরূপ-_ 
ছিমু আমি বিষাদে মগনা- 
" অন্থমন! 
তোমার বিচ্ছে্-অন্ধকারে । 


১৯০ '= বাংলা সাহিত্য পত্রিকা _ 
হেনকালে নির্জন কুটির দ্বারে 
অকল্মাৎ 
কে করিল করাঘাত, | 
কহিল গম্ভীর কে, অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো! ৷ 
সহজেই মনে করায় অভিজ্ঞানশকুস্তল নাটকের দুর্বাসা-বৃত্তাস্তকে ৷ ‘পরিচয়? 


কবিতার এ ছুটি পংক্তিও-- 
শৃদ্ধে যেন মেবছিন্প বৌন্ত্রাগে পিজল জায় 


দুর্বাস! হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু-কটা ক্ষচ্ছটায়। 
স্মরণ করায় এ একই দুর্বাসা-বৃত্বাস্তকে । 
‘জয়তী’ কবিতার 
যেন তার চক্ষু-মাঝে 
উদ্ভত বিরাজে 
মহেশের তপোবনে নন্দীর-্তর্জনী 
-_এই অংশে মনে আনে নন্দীর তর্জনীসঙ্কেত__. 
লতাগৃছ্ঘার গতোহথ নন্দী 
বাধ্প্রকোষ্টাপিতিকেমবেত্রঃ | 
মুখাপিতৈকাজলিসংজয়ৈব 
মা চাপলায়েতি গণান্‌ ব/নৈষীৎ || কুমারসম্ভব ৩1৪১ 
করুণী” কবিতার তরুণীটির স্নেধারা গাছপালা পণ্ডুপাথীতে প্রসার্রিত-_ 
, তরুলতা 
ষে-ভাষাঁয় কয় কথা 
সে-ভাষ! সে জানে, 
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়! বলি মানে। 
পুষ্পপল্পবের পরে তার অশখি 
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি। 
স্গেহ তাঁর আকাশের আলোর মতন " 
কাননের অন্তরবেদন'_ 
দূর করিবার লাগি 
নিত্য আছে জাগি। 


তরুলতাপশুপাখীতে সেহপরায়ণা কালিদাসের শকুন্তপার কথা স্বরণ করায়। “পরিশেষ' 


কাবাগ্রস্থের ‘আশীর্বাদ’ ( শ্রীমান দিনেন্্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে ) কবিতার _ 
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মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে 
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বছ দূর দিকে : 
উদার তোমার দান। 
‘মেখদূত' কাব্যের যক্ষের মেঘকে দুত করে পাঠানোর কথা ন্মরণ করায়। 
‘পুনশ্চ’ ‘বিচ্ছেদ’ কবিতায় মেঘদ,ত-গ্রসঙ্গ এবং মেঘদ,তের বিরহভাবনার নতুন 
ব্যাখ্যা এবং বিরহের জয়গান আছে। 
যেদিন মেঘদ,ত লিখেছেন কবি, 
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে । 
দ্বিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ, 
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্তামজন্ুবনাস্তকে দুলিয়ে দিয়ে । 
ধঙ্ষনারী বলে উঠেছে,_ 
মাগো, পাহাড়মুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে ৷ 
মেঘদ,ত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ, 
দুঃখের ভার পড়ল না তার *পরে, 
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী । 
‘শেষ সণ্ডক' কাব্যগ্রন্থের “বিশ” সংখ্যক কবিতার 
দরে কোকিলের ক্লান্ত, কাকলিতে বনম্পতি উদ্দার্সীন। 
ও যেন শিবের তপোবন-্বারের নন্দী 
: দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত। 
স্মরণ করায় অকালবসস্তের সহসা আবির্তাবে চঞ্চল বনভূমিকে নন্দীর স্তব্ধ হবার জন্ 
মুখে অঙ্গুলি দিয়ে মক্ষেত-_ 
লৃতাগৃহদারগুতোহথ নন্দী 
বামপ্রকে ষ্টাগিত হেমবেত্রঃ | 
মুখাপিতৈকাুলিসংজয়ৈব 
মা চাপলয়েতি গণান্‌ বানৈষীৎ ॥ কুমারসম্তব ৩1৪১ 
'আটত্রিশ' সংখ্যক কবিতাটি মেঘদ,তের ভাঁবপ্রেরণায় রচিত । মিলনে যক্ষের প্রেম 
ছিল ‘পন্পকুঁড়ির মতো । প্রভুর অভিশাপ তার প্রেমকে মুক্তি দিল বিশ্বের মাঝখানে । 
তাঁর প্রেম হল পূর্ণ । ০ 
হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের 
বন্ধ ছিল আপনাতেই 


১৯২ _- বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
পদ্মকুঁড়ির মতো । 
সেদিন সংকীর্ণ সংসারে - 
একাস্তে ছিল তোমার প্রেয়সী 
, , যুগলের নির্জন উৎসবে, 
৮১৮৮০)" সে চাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে, 
শ্রাবণের মেঘমালা | 
যেমন হারিষে ফেলে চাঁদকে 
" আপনারি আলিঙগনের 
আচ্ছাদনে। 
'” » এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল' 
-- বর হয়ে, ' 
কাছে থাকার বেড়া:জীল গেল ছি'ড়ে। - 
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাধ! 
পাপড়িগুলি, 
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল ' - 
বিশ্বের মাঝথানে। 


2 
‘ 


“শেষসপ্তকে'র সংযোগন অংশের “যক্ষ কবিতাটি রচনার মুলেও রয়েছে মেঘদ,তের 


ভাবপ্রেরণা । 


“বীধিকা” কাবোর ‘সম্যাসী’ কবিতায় কুমারসম্তবের যোগমগ্ন মহেশ্বরের পরিচয় 
আছে। রুবিতাটির ‘উদ্ধত নন্দীর'রুষ্ট তন নীরে করে পরিহাস” ছত্রট চালের 


, ভৃতীয় সর্গের কথা স্বরণ করায় । 


‘প্রহাসিনী’ কাব্যগ্রন্থের ধ্যান্ভঙ্গ' কবিতার “সইতে হবে দ্ুপহত্ত-অবলেপের দুঃখ” 
ছত্রটি স্বরণ করায় মেঘদ,তের “দিগু,নাগাঁনাং- পথি লি ile ( পূর্বমেধ 


১৪) ছত্ৰটি । 


‘নবজাতকে’র “সাড়ে নট!” কবিতায় মেঘদ,তের যক্ষের বিরহগাথা আধুনিক কালের 


৪৪৫ স্থাপিত হয়েছে__ ' 
; ' > যক্ষের বিরহগাঁথা মেঘদ,ত 
সেও জানি এমনি অন্তুত। 
বাণীমুতি সেও একা । 
শুধু নামটুকু নিয়ে কবির কোথাও নেই দেখা 


কালিদাস ও রবীন্রানাথ ১৯৩ 


এর পাশে চুপ 
সেকালের সংসারের স্ংখ্যাহীন রূপ ৷ 
কাঁপ্তীয় নাচ” কবিতায় নৃত্যের প্রসঙ্গে কুমারসম্ভব-বণিত শিবের ধ্যানভঙ্গের 
সাবৃশ্মুলক ভাবের পরিচয় আছে | 
- মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে 

নন্দী উঠল জেগে ; 

শিবের ক্রোধের সঙ্গে 

উঠল জ্বলে দুর্ধাম তার প্রতি অঙ্গে অঙ্গে 

নাচে বহ্ধিশিখ। 

নিদ্নয়া নির্ভীকা 


‘সানাই’ কাব্যগ্রন্থের ‘যক্ষ’ কবিতাটি মেঘদূতের ভাবপ্রেরণায় রচিত । 


যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে 

পবনের ধৈর্যবীন রথে 
বর্ষাবাম্প-ব্যাকুলিত দিগন্তে ইঙ্গিত-আমন্ত্রণে 

গিরি হতে গিরিশীর্ষে বন হতে বনে। 
সমুত্মুক বলাকার ডানার মাঁনন্দ-চঞ্চলতা 
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহবারতা 

 চিরদুর স্বরগপুরে, 

ছাঁয়াচ্ছয় বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিশ্বাসের সুরে 
নিবিড় ব্যথার সাথে পদে পদে পরম-দুন্দ র 

পথে পথে মেলে নিরস্তর ৷ 


'গীতবিতানের” প্রকৃতি” পর্যায়ের ৮১ সংখ্যক গানটি মেবদূতের কথা স্বরণ করায় 


বহু যুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে, 
কোন্‌ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে | 
যে মিলনের মালাগুলি ধূলায় মিশে হল ধূলি 
গন্ধবারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে ॥ 
সে দিন এমনি মেঘের ঘট] রেবানদীর তীরে, 
এমন বারি ঝরেছিল শ্তামল শৈলশিরে। 
রঘুবংশে ত্রয়োদশ সর্গে রামচন্দ্র বিমানপথে অধোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে সীতাকে 
জনস্থান্রে বনভূমিতে তাঁর পদচ্যুত নৃপুরকে কিমরস মৌনী হয়ে পড়ে থাকতে 
দেখেছিলেন, তা এভাবে বলেছেন 
২৫ 


০৪ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
সৈঙ্গ স্থলী যত্ৰ বিচিন্বতা ত্বাং 
রষ্ং ময়! নৃপুমেকমূর্ব্যাক্‌ | 
অনৃষ্তত ত্বচ্চরণারবিন্ন__ 
বিশ্লেষছঃখার্দিব বদ্ধমৌনম্‌ || ২৩ টু 
এই শ্লোকের সুরের সঙ্গে শ্যামা’ হৃতানাটোর শ্যামার চরণবিচ্যুত নৃপুরকে কুড়িয়ে 
নিয়ে বজ্জসেনের বেদনার কালের সুরের মিল লক্ষণীয় 


হায় রে, হায় রে নূপুর, 
তার করুণ চরপ'ত্যজিলি, হাঁরালি কলগঞ্জনন্থুর | 
নীরব ক্রন্দনে বেদনা বন্ধনে 
রাখিলি ধরিয়া বিরহ বরিয়া স্মরণ সুমধুর 
। তাব কোমল চরণ স্মরণ সুমধুর । 
তোর বঞ্কারহীন ধিক্তারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্টর | 


কাঞ্দাসের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে গভীর যৌগ অন্থভব করেছিলেন এবং 
কালিদাসের ভাবভাষাবর্ণনার ধারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এ থেকে তা প্রতিপন্ন হবে। 


হক মা 


রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদপ্রবণ শিল্পী। নিছক অবাস্তব মনোহর রহন্তসৌন্দর্যময় 
জগতের বাসিন্দা নন। অন্যায়, অসামা, শোষণ, পীড়ন, লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বারবার 
রুখে দীড়িয়েছেন তিনি। একদিকে তাঁর রচনায় স্বদেশ ও সমাজের শতাব্দীপুলিত 
জড়তা মৃঢ়তা আর স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত, অত্য'চারী শাঁসক গোষ্ঠী 
ধিক্‌ ত, অন্যদিকে বিশ্ব সভ্যতার শক্রকুল সমালোচিত, শ্লেষবিদ্ধ । লাঞ্ছিত মানবতার 
হৃতমর্ধাদা পুনরুদ্ধারে সংকল্পকঠোর তাঁর লেখনী । 

তাঁর কবিতায়, গানে, গল্প-উপন্যাসে, প্রবন্ধ নাটকে প্রতিবাদপ্রবণতার অন্ন 
দৃষ্টান্ত বিগ্বমান ৷ ‘মানসী’র (১৮৯০) ‘দুরন্ত আশা” ( ১৮৮৮ ) কবি হাঁয় তিনি যদি 
আলমাবিলাসী বাঁঙানী সমাজের প্রতি খড়াংস্ত, তবে গৌতাঞ্জলি'র (১৯১০) 
১৪৮ সংখ্যক কবিতায় (হে মোর দুর্ভাগা দেশ £ ১৯১০) জাত্যভিমানী অভিজাত 
ভারতীয় সমাজের ন্ধঢ় সমালোচক । 'প্রতিকারহীন; শক্তের অপরাধে নীরবে" 
নিভৃতে কাঁদে যে বিচারের বাণীটি তা যেমন “পরিশেষ” (১৯৩২) কাবোর . প্রশ্ন 
(১৯৩১) কবিতায় অভিযোগের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, তেমনি “বলাকা” (১৯১৩ ) 
কাব্যের “শঙ্খ” (১৯১৪ ) কবিতায় বিশ্বমানবতার অপমানে বেদনা-ভারাক্রাস্ত, 
হয়ে ওঠে তাব প্রতিবাদী সত্ত।। আবাব “সেঁজুতি'র (১৯৩৮) জন্মদিন’ .( ১৪৩৮ ) 
বা নবজাতক” (১৯৪০) কাব্যের “প্রায়শ্চিত্ত (১৯৩৮) কবিতায় বিশ্বলভ্যতার “শক্ত 
মান্ষ-জন্তদেব নিপ জ্বতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এই প্রতিবাদপ্রবণ শিল্পী৷ ) 

প্রতিবাদের গল্পও লিখেছেন তিনি। পণপ্রথ, বধূনির্যাতন, 'বরকর্তা ও বর 
ষাক্রীদের ইতরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন- তিনি ‘দেনা পাওনা (১৮৯১), 
“হৈমন্তী? (১৯১৪), ‘মপপ্নিচিত|? (১৯১৪) গল্পে এবং ‘যন্ঞেশ্বরেয যজ্ঞ’ গল্পে ! অত্যাচার 
প্রবণ নায়েবতত্ত্র ধিক্কংত হ'ল “উলুথড়ের বিপদ’এ ৷ ‘শাস্তি’ (১৮৯৩) ও স্ত্রীর প্র” 
(.১৯১৪) গল্পে নারীত্বের অবমাননায় ক্ষোভ প্রকাশ পেলো। “একটা আষাঁড়ে 
গল্প'য় (১০৯২) প্রাণহীন প্রথাম্গত্যের বিরোধিতা দেখা গেল। অকারণ ভীতি ও 
চিন্ত'দৈন্যের সমালোচনা কর! হ'ল “কর্তার ভূত’ গল্পে । স্বদেশী সমাজের ভীরুতা 
আর বিদেশী শাসককুলের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ’ল "মেঘ ও বন 


১৯৬ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


(১৮৭৪) গল্পে । প্রচলিত শিক্ষা-পঞ্চভির সমালোচনা দেখা গেল ‘তোতা 
কাহিনীতে (১৯২২)। | 

সংস্কারবন্ধ সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভানালে! “চোখের বালি’র € ১৯০৯) 
বিহারী ও বিনোদিনী, 'গোর!” (১৯৯) উপন্যাসের গোরা, চতুরঙ্গ? (১৯১৬) 
উপন্যাসের জ্যাঠামশায়। স্বার্থলোলুপ, সুযোগদন্ধানী, ভগু দ্রেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে 
প্রতিবান ধ্বনিত হ'ল ‘বরে বাইরে? ( ১৯১৬ ) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪ ) উপন্যাসে । 

স্বদেশ ও সমাজের নৈষ্র্ম ও ভীরুতা যদি ধিকৃত হয় “কালাত্তর (১৯৩৭ )- 
এর “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭) প্রবন্ধে, তো ইংরেজ শাসককুলের দমন নীতির 
শীচত| আর শঠতার বিরুদ্ধে গ্রর্তবাদ জ্ঞাপিত হয় “রাজ প্রজার (১৯০৮ 
“ক$রোধ' (১৮৯০) এবং “কালাস্তর*-এর ‘ছোটে! ও বড়ো”-তে (১৯১৭) । আবার 
বিশ্বপভ্যতার সংকটলগ্নে সংকট সষ্টিকারীদের নিভূর্লিভাবে চিহিত করেন 'কালাস্তর+- 
এর "সভ্যতার সংকট’ (১৯৪১) প্রবন্ধে, শ্রেয্ষু্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তার 
লেখনীতে। প্রত্যাশা করেন সংকটত্রীতা মহাঁমানবের । এ ভাবেই, বিভিন্ন রচনার 
সাহায্যে খুব সহজেই প্রতিবাদ প্রবণ রবীন্দ্রনাথকে চিনে নেওয়া যায়। 


৪৪৮০০৩ ১ 


নাটকেও তিনি প্রতিধাদপ্রবণ। রাদ| ও রানী'তে ১৮৮৯) রানী নুষিত্রা 
নিয়েছেন প্রতিবাদকারিণীর ভূমিকা । তার প্রতিবাদ সম্তোগপ্রমত্ত রাজকর্তবাচুত 
স্বামী বিক্রমদেবের বিরুদ্ধে । 'বিসর্থন' (১৮৯১) নাটকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল 
হিংদাশ্রযী প্রথাধর্মের বিরুদ্ধে। গ্রজাপীড়ক রাজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করঠম্বর 
শোনা গেল প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) নাটকে । শতাবীপুপ্তিত স্থিতিশীলতা জড়তা আর 
আচার-সরবস্ব মুঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল “অচলায়তন। (১৯১১) নাটকে । 
“মুক্তধারায় (১৯২২ ) ন্যায়-নীতি বিবেক ও মনুষ্যত্ব বঞ্তিত যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবার, 
‘তাসের দেশ ( ১৯৩৩ ) নাটকে যান্ত্রিক নিয়মাগতা, মূঢ় আচার সর্বন্বতা ও নিশ্রাপ ' 
ওুদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হ'ল। 


»৪৭প%৪ চি 


‘রৃক্তকরবী’ও (১৯২৪) শ্বরূপত প্রতিবাদের নাটক । প্রতিবাদ প.-বিবাদী 
শোষণের বিরুদ্ধে । যক্ষপুরীকে আশ্রয় করে প.জিবাদী শোষণের ভয়াবহ রূপটি এ 
নাটকে প্রদরণিত ! যক্পুরীর অধিপতি মকররাজ সৌনা-সংগ্রহের নেশায় বিভোর | 
অগংখ্য শ্রমিককে সেজন্যে সোনা! আহরণের কাজে নিয়োগ কর! হয়েছে। এর! 
এসেছে যক্ষপুরীর বাইরে থেকে । এদের অধিকাংশই একসময় ছিল কৃষক অথবা 


বুক্তকরবী £ প্রতিবাদের নাটক ১৯৭ 


কৃষি-শ্রমিক । সোনার প্রলোভনে এখন খনি-শ্রমিকে পর্যবসিত ।১ বক্ষপুরীতে এদের 
ব্যত্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আঁশা-আকাজ্কা, সুখ-দুঃখ, ভালো-লাগ! মন্দ-লাগার কোনো 
মূল্য নেই । দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ এর! । উৎপাদনের অঙ্গ। এদের ঘাম আর রক্তের 
বিনিময়ে মকররাজের প্জির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলে। মকররাজের দেখা এরা 
পায় না। মকররাজ থাকে জালের আড়ালে । ব্ংস্যময় তার অস্তিত্ব । 

শ্রমেকদের দ্রেখাশুনোর দায়িত্বে আছে সর্দার আর মোড়লের দল। কাজের 
গুরুত্ব অনুযায়ী সর্দারদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে বড়ো সর্দার, মেজো সর্দার, ছোটো 
সর্দার নামে তারা চিহ্নিত। এদের অধীনে আছে মোড়লেরা। এক একটি এলাকার 
খোদাইকর জমিকেরা এক একজন মোড়লের অধীন। শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগ 
প্রীদয় মোড়লের, সঙ্গে । শ্রমিকদের ভালোমন্দ মোড়লদের উপরেই নির্ভরশীল । 
ষক্ষপুরীর প্রকাশ্ত গোপন সমস্ত সংবাদই মোড়লদের মাধামে সর্দারক্রমে মকররাজের 
কাছে পৌছে যায়। 

এক একটি এলাকা এক একটি ‘পাড়া'। পাড়াটি কোনো একটি অক্ষর যোগে 
চিন্নিত। যেমন ‘ট 'ঠ’ বা 'ন’ পাড়া । ‘আর এ পাড়ার শ্রমিকদের পর্রিচয় 
অক্ষরের সঙ্গে সংখ্যা যোগে। ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। যেমন, শ্রমিক বিশু 
৬৯ $ রূপে পরিচিত ।-শ্রমিক ফাগুলালের পরিচয় ৪৭ ফ রূপে । বিস্তর আক্ষেপোক্তি 
মনে পড়বে “গায়ে ছিলুম মা, এখনে হয়েছি দশপঁচিশের ছক | বুকের উপর দিয়ে 
জুয়োখেলা চলছে ৷ 

শ্রমিকদের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা জাছে। সে ব্যবস্থা অবশ্য বাহল্য- 
বন্ধিত, স্বাচ্ছন্দোর তো কথাই ওঠে না স্বাচ্ছন্য যে স্বাধীনতার আকজঙ্ঞা জাগায়, 
সমালোচনার জন্ম দেয়, পরিচালন কর্তৃপক্ষের সেকথা অজানা নেই । শ্রমিক-নিয়স্তণের 
ব্যবস্থাটি যে অত্যন্ত নিখুঁত, তাতে সন্দেহ নেই । 

এখানে ‘মদের ভাড়ার, অন্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গাঁয়ে গায়ে ।* শ্রমিক- 
শোষণ ও শ্রমিকশাসনের পাক! বন্দোবস্ত | গ্রয়োঞ্জনে তাদের নেশায় তুলি রাঁথ। 
হয়, প্রয়োজনে অন্ত্রপ্রয়োগে দমন করা হয় আবার প্রয়োজনে ধর্মের আফিং খাইয়ে 
বশীভূত করাও হয়ে থাকে ।৩ 

আছে অধ্যাপকের মতে! বুদ্ধিজীবী বা নাযাবলী গায়ে কেনারাম গৌঁসাই। 
বেতনভুক একজন বিশ্বস্ত রাজসেবক । ছদ্মবেশে মক্ররাজ ও ক্ষপুরীর প্রশস্তিকীর্তন 


তাদের কাঁ ! যেমন, SS 

১. ‘আমরা যে.."মরা ধনের শবসাধন! করি। তার গ্রেতকে বশ করতে চাই। 
সোনার তালের তালবেতালকে বাধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে!” (নন্দিনীকে 
অধ্যাপক) 


১৯৮ বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


২, "বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে 
অয় জোগাঁও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলে সেধানা বানিয়েছে তোমরাই | একি কম কথা । আলীর্বাদ্ করি সর্বদাই 
অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের? পরে অবিচলিত থাঁকবে। বাবা, 
একবার ক$ খুলে বলে! “হরি হিঃ । তোমাদের সব বোঝ! হাক্ষা হয়ে যাক। হরিনাম 
আদাবস্তে চ মধ্যে চ।, (ফাগুলালকে কেনারাম গোসাই ) নানাভাবে শ্রমিকদের 
ভুলিয়ে রাখে তারা । শ্রমিক-অসস্তোষ যেন কোনোভাবে মাথা চাড়া না দেয়। 
সুপরিকল্পিত আয়োজন। 

ষক্ষপুরীতে শ্রমিকদের অবসরের বাছুল্য নেই। তাতে শ্রমিকেরা সঙ্ববদ্ধ হতে 
পারে, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার্‌ সুযোগ পেতে পারে । নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব- 
অভিযোগ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। কর্তৃপক্ষের বিরুজে বিদ্রোহী হতে পারে। 
তাই এত স্ভর্কতা, নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা । এখানে স্বাধীনতার বড়ো অভাব। না 
আছে বাক স্বাধীনতা, না কাজকর্মের স্বাধীনতা, না চলাফেরার স্বাধীনতা । 

এখানে প্রবেশ সহজ, কিন্তু এখান থেকে পাগানোর পথ বন্ধ। বিগুর উক্তি 
স্মরণযোগ্য £ “বললুম, “দেশে যাব, শরীর বড়ে| খারাপ ।' সর্দার বললেন, ‘আহা, এত 
খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে| তবু চেষ্টা দেখো দেখলুম। শেষে 
দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধো ঢুকলে তা হুঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধো 
যাবার একটি পথ ছাঁড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন 
জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি? পালানোব পথ বন্ধ; কেন না, তাঁতে যক্ষপুরীর 
আদল স্বরূপটি বাইরের জগতে ফাস.হয়ে যেতে পারে। 

“মুনাফা”, “অনেক বেশি মুনাফা+,ক্ষপুরীর কর্তৃপক্ষ এই নীতিতে বিশবাসী। 
মামুযের প্রাণের কোনো মূল্য নেই এই এখানে । শ্র্মকের! প্রতিনিয়ত তাই শোষণ 
গীড়ন-লাগনার শিকার হয়। 
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এ নাটকে তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষে শোষককুল মকররাজ, সর্দারবাহিনী, 
মোড়লেরা, অধ্যাপক, কেনারাম গৌপাই প্রমুখ । দ্বিতীয় পক্ষে রয়েছে শোষিতের 
দলটি-_বিশু, ফাগুলাল, কিশোর, অনুপ, উপমা, শক্লুং কম্কু, গজ্জু প্রমুখ । তৃতীয় 
পক্ষে পাই নন্দিনী ও রঞ্জনকে । শোধিতদের পক্ষ নেয় তারা । ' শৌষককুলের 
বিরুদ্ধে দীড়ায়। | 

যক্ষপুরীতে শ্বাধীনতা ও আনন্দের বার্তাবাহিকা নন্দিনীর অরিন শোষক ও 
শোঁধিত কুলে মিথ্যা প্রতিক্রিয়ার হুষ্টি হয় 


রক্তকরবী : প্রতিবাদের নাটক ১৯৯ 


_.. শোঁষককুলের প্রতিক্রিয়া . | ‘শোষিতকুলের প্রতিক্রিয়া 


১, ‘আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে ১. ‘আমি সামলে চলব না, চলব না। 
আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো | ওদের মরের মুখের উপর দিয়েই রোজ 
পরশমণি হয় না॥--শক্তি যতই বাড়াই | তোমাকে ফুল এনে দ্বেব।? (কিশোর) 
যৌবনে পৌছল ন! ৷" (মকররাজ ) 

' ২, ‘আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, ২. ‘যক্মপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল 
তবু তোমাকে ঈর্ষা করি। (এ) মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশ- 
খানা হারিয়ে ফেলেছি । মনে হৃত, এখান" 
কার টুকরো মাচ্ষদের সঙ্গে আমাকে এক 
ঢেকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে 
ভুলেছে। তার মধ্যে ফাক নেই। এমন 
সময় ভুমি এসে আমার মুখের দিকে 
এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারুম 
আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা 


যাচ্ছে।' ( বিশু) 
৩. “যক্ষপুনীর সর্দারর! হতবুদ্ধি হয়ে ৩. “সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় 
গেছে ।, (অধ্যাপক ) কিসের জন্য । প্রণামী আদায় করতে 
চাঁও বাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব 
না।” (ফাগুলাল ) | 


৪. ‘পৃথিবীর গ্রাণভঃ1 খুশিখানা নিজের 
সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের 
নন্দিনী ৷:--এক-একদিন ওর চলেষাওয়ার 
হাওয়াতেই আমার বস্তচর্চার জাল ছিড়ে 
বায়। ফাকের মধ্যে 'দিয়ে মনোযোগট! 
বুনোপাখির মতো ছশ করে উড়ে পালায়.” 
(ক্ৰ) 


| 





মরা ধনের সব সাধন! চলে যে যক্ষ পুরীতে, নন্দিনীর আবির্ভাবে সেখানে প্রাণের 
চাঞ্চল্য জাগে ৷ ক্ষমতামদমত্ত ধনগ্বী শোষককুলকে সে ভয় পাঁয় না, যক্ষপুরীর যাগ্্রিক 
রীতিনিয়মকে সে অগ্রাহ্য করে। শোঁষককুলের বিরুদ্ধে তাঁর বির্ূপতা গোপন থাকে 
নাশ , 

১. ‘তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তাঁর মধ্যে আলো 
ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিড়ে ফেলে 
মানুষটাকে উদ্ধার করি।” ( অধ্যাঁপককে £ যক্ষপুরী ও মকর্রাজ সম্পর্কে ) 


২, “সোনার পিগু কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া 
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দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত 
নাড়ীচাড়। করতে তোমার ভয় হয় ন1? ( মকররাজকে ) j 

৩. “আমি জালের বাঁধ! মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে ৷’ ঞ্র) ~ 

৪. “তুমি নিজেকে সবাঁর থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ) সহজ হয়ে ধরা 
দাও নাকেন।, (এ) 

৫, ‘ওর! জানে না ওরা কী মন্ধুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা ষর্দি একটা হাসি 
হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে ।” ( সদারদের সম্পর্কে) 

৬. “ওর মতো মরা জিনিস দেখি নি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। 
পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে? 
| (সর্দার সম্পর্কে ) 

শোষককুলের শোষণ-পীড়ন আর লাঞ্ছনা তার চোখে পড়ে। বিশুকে রাস্তা দিয়ে 
পশুর মতো বেঁধে নিয়ে যেতে দেখে সে । তার দেহে আঘাতের চিন্ন। বিশু তাকে 
জানায়, কুকুর'মান্না চাবুকে তাঁফে মারা হয়েছে। কিশোরের কাছে নন্দিনী জানতে 
পারে তার পেছনে ডালকুত্তা লাগানোর কথা। পালোয়ান জানায়, তার ভেতরটা 
একেবারে ফাঁপা হয়ে গেছে। শুধু যে তার দেহের জোরটুকু শুষে নিয়েছে, তাই নয়, 
ভরসাটুকুও শুষে নিয়েছে। রাঞ্জার মহলের খিড়কি দরজা দিয়ে অনুপ, উপমন্থা, 
শক্লুঃ কন্ধুর দলটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে নন্দিনী । শোধণ-পীড়নের বীভৎসতায় 
বিচলিত হয়। মানুষ বলে মনেই হয় না। মনে হয়, ওদের মধ্যে মাংস নেই, মজ্জা 
নেই, মনপ্রাণ কিচ্ছু নেই। j 

নন্দিনীর কঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ 

১. ‘ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মাম্ুযের । তোমাকে তাই ভার জাল দিয়ে 
ধিরে অদ্ভূত সাজিয়ে রেখেছে । এই ভুস্ুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা 
কবে না? (রাজাকে ) 

২. “দিনরাত এই মাহযধর! ফাদের খবরদাত্রি করে এরা একটুও কি ভালো 
থাকে ॥, (সর্দারদের সম্পর্কে ) 

'৩, ‘আমি সর্দারের রাঁগকে ভয় করি নে।» 

৪. ‘আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ তার 
বজ পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্জ বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার 
চূড়া ৮ 

2 ররর , 

নন্দিনীর প্রেমিক ও প্রেরণাদাতা রঞ্জন আনে মুতিমান বিক্রোহীর মতো । মোড়ল 
তাকে কাজ করতে বললে সে উত্তর দেয়? হুকুম মেনে কাজ কর! আমার অভ্যেন 
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নেই।” বড়ো মোড়লের কে শাসনের সুর শুনে সে অষ্টহাসি হেসে ওঠে, বলে £ 
গান্তীর্য নিবোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি। কাজ ভুলিয়ে খোদাই করদের 
"সে খোঁদাইনৃত্যে মাতিয়ে সোঁলে। বন্্রগড়ে তাকে শিকল দিয়ে বাধলে, কৌশলী 
জাঢুকরের মতে! বাধন খুলে সে কুবেবগড়ে উপস্থিত হয়। তার মায়াবী আকর্ষণে 
শ্রমিকের দল অতি সহজেই সাড়া দেয়, দেখতে দেখতে ওর দল ভারি কয়ে ওঠে । 
এমনকি, তার প্রভাবে মেজো সর্দারের মনের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে ষায়। রঞ্জনের 
দেহে হাত দিতে তার অনিচ্ছা, বলে £ ‘আমরা সদ্ধরবা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, 
সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি ।, | 
একসময় যকররাজের হাতে মৃত্যু ঘটে রঞ্জনের। কিন্তু বার্থ হয় ন! সে আত্মদান। 
তাঁর সাহস, সংকল্প, প্রতিবাদী প্রেরণা অন্বদের উদ্ধুদ্ধ করে। 
রঞ্জন এ নাটকের অন্কতম- প্রতিবাদী চরিত্র । মৃত্যু মধ্যে অপরাজিত তার 
কঠম্বর। ভার প্রতিবাদ আত্মোৎসর্গেবর মহিমা মণ্ডিত। আপন প্রাণের বিনিময়ে 
অজন্্ প্রাণের অপচয় রোধ করে সে। রধীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে এ ধবনের 
প্রতিবাদী চরিত্রের দেখা পাই। রাঙ্গা ও রানী’র স্থমিত্রা, ‘বিসজ'ন’- এর অয়সিংহ, 
“মুক্তধারার অভিজিৎ যাব দৃষ্টান্ত । “নি£শেষে প্রাণ থে করিবে দান, ক্ষয় নাই তাঁর ক্ষয় 
নাই এই হ’ল রবীন্দ্রনাথের বাণী । প্রাণ দিয়েই তীর নাটকের প্রতিবাদী চরিত্রগুলি 
প্রাণের জয় ঘোষণা করে। 
is Las bre Eh 
রপ্রনের মৃত্যু নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক ৷. যে শোষণতন্তরের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ 
সেই শোষ্ণতন্তরের প্রতিতূ স্বয়ং মকররাঁজ তার সষ্ট নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। নাটকের অস্তিমে জালের আড়াল ছিড়ে সে বেরিয়ে সাসে। নিজের হাতে 
ধ্বজাপুজার ধ্বজ! ভেঙে ফেলে নন্দিনী আর ফাগুলালদের সঙ্গে নিয়ে বন্দীশালা ভাঙার 
জন্যে এগিয়ে চলে! স্বয়ং প্রতিবাদী চরিত্রে রূপান্তরিত হয় । “একই দেহে রাবণ ও 
বিভীষণ’ হয়ে ওঠে। নাটকের অস্তিষে ফাঁগুলালের সঙ্গে প্রতিবাদী মকররাজের 
কথোপকথন প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য £ . 
ফাগুলাল।-**"*"মহারার্্, তুল বোঝ নি তো? আমর! তোমার বন্দীশালা 
ভাঙতে বেরিয়েছি। চে . 
, বাজা। হা, আমারি বন্দীশালা । তোমাতে আমাতে দুজ্জনে মিলে কাজ করতে 
| হবে। একলা তোমার কাজ নয়। | 
ফাগুলাল। সর্দার! খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে ৷৷ 
রাজা । তাদের সঙ্গে আমার লড়াই ৷ 
'ফাগুলাল। সৈম্ভেরা তো তোমাকে মানবে না। 
' রাজা । একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ ।" 


২৬ 
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ফাগুপাল। জিততে পারবে? + Es 

রাজা । মরতে তো পাঁরব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি--বেঁচেছি। 

শোষণকামী রাজা এভাবেই শোষণবিরোধী হয়ে ওঠে। নিজের হাতে গড়ে তোলা 
শোষণযস্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় । শোধিতদের পক্ষ নেয়। তার পরিবর্তন ঘটে । 
এ পরিবর্তন মনস্তব্সন্মত। মনস্তাত্বিক স্তর-পরম্পরাখলি দৃষ্টান্ত সহায়তায় দেখানো! 
যেতে পারে - 






উক্তি __ | প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ 
আমি পর্বতের চুড়ার মতো, 
রাজার | শুষ্ভতাই আমার শৌভা। 


হায় করে, আরু-সব বাঁধা পড়ে, 
বাজার কেবল আনন্দ বাধা পড়ে | আক্ষেপ 
না। 


এই ব্যাউ..*একট। পাথরের 








হাজার বছর ছিল টিকে ।--- 
আনব আর ভালে! লাগল 

রাজার | না, পাথরের আড়াল ভেঙে 
ফেললুম, নিরস্তর টিকে 
থাকার থেকে ওকে দিলাম 
মুক্তি । 


রাজার বোধ হয় নিজের 
৪ | অধ্যাপকের | উপর রেগেছে। তাই 
পা 'নিজের তৈরী একটা-কিছু 
চুরমার করে দিচ্ছে। 
দেখলুম, রাজা নিজের পরে বিরক্তি 
৫ | চিকিৎসকের | নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। 
এ রোগ বাইরের নয়, মনের। | 


7 ঠকিয়েছে। আমাকে 
ঠকিয়েছে এরা | সর্বনাশ ! 
রাজার | আমার নিদের যন্ত্র আমাকে 
মানছে না । ডাক্‌ তোরা, 
সর্দারকে ডেকে আন্‌, বেঁধে 

হনিয়ে আয় তাকে । 


অসন্তোষ 








ক্রোধ 





মোহভঙ্গ 





রক্তকরবী : প্রতিবাদের নাটক ২০৩ 


সমালোচকের মন্তব্যবিশেষ প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে_ এ নাটকে ন্ত্রশিলন- 
সভ্যতায় যন্ত্র ও জীবনের,--যাস্তরিক সংগঠন ও যাস্থষেব সজীব ব্যক্কিসত্বার ছন্দ 
সংঘাতটিই সবচেয়ে বেশী প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। যান্ত্রিক সংঘটনের কারাগার 
হইতে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও প্রাণশক্তি মুক্তির বিশ্ম-বারতাই শেষ পর্যস্ত নাটকথানি 
হইতে বোষিত হইয়াছে | যক্ষপুরীর কারাগার যে ইউরোপ-আমেরিকার পুঁজিবাদী 
সমান ব্যবস্থা, নাটকখানিতে তা’ স্পষ্টই ফুটিয়া উঠিয়াছে 1৪ 

রবীন্দ্র-নাটকে প্রতিবাদ গ্রবণতা৷ এভাবেই ভিগ্নতর মাত্রা লাভ করে থাকে । 'রাঁজা 
ও বানী'র বিক্রমদেষ অরুদ্েব অন্ুতাপের অগ্রিদাহে দগ্ধ হয়। ‘বিসর্গ ন’-র রঘুপতি 
প্রথাধর্মের তন্তঃসারশৃন্ছতা উপলব্ধি করে দেবী প্রতিমাকে গোমতীর জলে বিসর্জন 
দেয়। 'মুক্তধারা'য় রাজ] রণজিৎ তাঁর ভুল বুঝতে পারে |. 
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পুক্তকর্বী'তে আর একটি প্রতিবাদী চরিত্র কিশোর । নন্দিনী তার প্রেরণাদাত্রী। 
বঞ্জন তায় পথপ্রদর্শক । উদ্ধত তার বাক্য, স্পর্ধার সঞ্জে সে মকরব্াজকে আক্রমণ 
করে। মকররাজের হাতে “বুদবুদের মতে! সে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মকরবাজের 
মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সাটি করে। তার মৃত্যুও বীরের মৃত্যু । জীবনের অস্তিম 
মুহূর্ত পর্যস্ত সে প্রতিবাদ প্রবপ। 

এ নাটকে আর ছুটি প্রতিবাদী চরিত্র হল বিশু ও ফাগুলাল। বিশু একদা যক্ষ- 
পুরীতে চরের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিল, কিন্ত বিবেকের তাড়নায় এক সময় থোদাইকর শ্রমিক- 
দের পক্ষ নেয়, তাদের দুঃথ-লাঞ্নার সঙ্গী হয়ে ওঠে । পদমর্যাদার মোহে সে বাধা পড়ে 
না, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ। তাঁর কাছে তুচ্ছ । ফলে তাকে আঘাত বঞ্চনা অপমানের 
শিকার হতে হয়। পুঁজিবাদী শোষণবাবস্থার সঙ্গে তার হাড়ে হাড়ে পরিচয়। যক্ষ- 
পুবীতে নন্দিনী আর রঞ্জনের আবির্ভাবের ক্ষেব্রটি সে-ই প্রস্তুত করেছে। তাঁর উপস্থিতি 
নন্দিনী এবং রঞ্জনের প্রতিবাদী কাজকর্মকে সহজ করে তুলেছে। সর্দারকে সে ভয় 
পায় না। তাই সর্দার ষথখন বলে, «কী হে ৬৯৪, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে 
হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ দেখাতে |” তথন সে উত্তর দরে: "সর্দারজি, 
তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না| নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে 
এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো বাবসা কত 
সাংঘাতিক তার মোট! মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদ। চালে চলতেও পা 
কাপে ।৷* অথবা সদশারের--"ওহে ৬৯৬, তোমাদের ও পাড়ার 'মেজাব্টা যেন কেমন 
দেখছি”-র উত্তরে তার ব্যঙ্গোক্তি £ “তা হতে পারে । " গৌঁসাইজি এদের কুর্ম:অবতাঁর 
বললেন, কিন্তু শীন্রমতে অবতারের বদ হয়। কৃর্ম হঠাৎ ব্রাহ হয়ে ওঠে, বর্মের 
বদলে বেরিয়ে গড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গেঁ| ৷” অথবা! চন্দ্রার--“আহা দেখলে? 


২০৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


সর্দার লোকটি কী সরেস। সব'র সঙ্গেই হেসে কথা”-র উত্তরে তাঁর শ্লেষাত্মক উক্তি : 
'মকরের দীতের শুরুতে হাঁসি, অস্তিমে কাঁমড় ।” 
আর ফাগুলাল ? পুরজিবারী শোষণ-ব্যবস্থার চাতুরীটুকু তার কাছে গোপন নেই ৷. 
কেন যে ‘ওদের মদের ভাড়ার, 'অন্ত্রশালা আর মন্দির, একেবাবে গায়ে গায়ে’ তা সে 
জানে । স্পষ্টতই এ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে সে নারাজ ! ছন্দ! যখন যক্ষপুরীর কাজ 
ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পুরনো! ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা তোলে, তখন সে জানিয়ে 
দেয় £ “বরের রাস্তা বন্ধ” কেননা,“আমাদের ঘর মিয়ে ওদের কোনো মুনাফা নেই ।” 
শ্রমিক-জীবদের তিক্তাজাত এ ব্-বচনের অ'ড়ালে প্রচলিত বিধি-বাবস্থার বিরুদ্ধে 
ফাঁগুলালের প্রতিবাদটুকু অমুক্ত থাকে না! বিশুকে বন্দীশালা থেকে মুক্ত করে আনার 
জন্তে সে কারিগরপাঁড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনতে ঘাঁয়। নন্দিনীর সঙ্গে গে'কুলের 
অশোভন আচরণের প্রতিবাদ জানায় ফাগুলাল । আবার ব্রাঞ্জা যখন তাকে জিজ্ঞাসা 
করেঃ “কী হয়েছে তোমাদের । কী করতে বেরিয়েছ” তখন সে দ্বিধাহীন কণে 
জাঁনাষ £ “বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।% | 
টি রর 
' দ্রক্তকরবী” প্রতিবাদের নাটক | এ নাটকে গ্চায় নীতি বিবেকহীন মুনাফাসর্বন্ 
পু'জিবাদী শোষণব্যবস্থার ভয়াবহ স্বরূপটি সার্থকভাঁবে উদযাটনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
বিরুদ্ধে সংগত কারণেই আমাদের সোচ্চার হতে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । মামুয তো 
শুধু উৎপাদনের যক্র নয়, বিত্ত সঞ্চয়ই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেস্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন এ উদ্দেশ্যের বিরোধী ৷ অন্তত্ত তিনি তাই বলেছেন ; ‘.:--.অনবচ্ছিয্ন সাত 
মাস আমেরিকায় এশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, 
ইংরোজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট]ানিক ওর়েল্ধ, | অর্থাৎ, যে পশ্ব্ষের 
শক্তি প্রবল, 'আয়তন বিপুল ।--- লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণের দ্বারা ধন 
শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুগত্থ 
লাভ করে| বহুপত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। ছুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, 
আট দুগ্ুপে ষোলো । অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে-সেই লাঁফের পাস্তা 


“**আটলান্টিকের ওপারে ইটপাঁথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত 
হয়ে বলেছে, তালের খচমচর অস্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়? আরো চাই, আরো! 
চাই, আরো চাই-_এ বাধীতে তো! সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই লকুটি- 
কুটিল অভ্রভেদী পরশবর্ষের সামনে দাড়িয়ে. ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন, 
ধিক্বারের সঙ্গে বলেছে, ততঃ কিম!” | 

- মানুষ চায়, স্বাধীনতা, চায়-অবকাশ, চায় আনন্দ৷ বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, 


রক্তকরবী £ প্রতিবাদের নাটক ২০৪ 


স্পর্শ মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। নাটকের “পৌষ তোদের ডাক 
দিয়েছে." গানটিতে সেই কথাটিই ব্যক্ত । সজীব মমুয্যত্বৰ আদৰ্শ মঙ্যাত্ব। মুনাফা- 
সর্ব যাঞ্িকত। মানুষকে পশুতে পরিণত. করে, প্রাণের মৃত্যু ঘটায় । এই কথাটিই 
রিক্তকরবী? নাটকে বলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ । 

“Jt is an organised passion of greed that is stalking abroad 
in the name of European Civilisation......Such an objectified 
passion lacks the true majesty of human nature, it only resumes 
a terrifying bigness, its physiognomy blurred through its cover of 
an intricate net-work,—the scientific system, It barrieades itself 
against all direct human touch with barriers of race, pride 
and prestige of power. The impersonal pressure which, from its 
aloofness, it applies to our living soulis enormous, narrowing 
our prospcet of growth, smothering the power of initiative in 
our mind......”® 

এ তো কথনে। আমাদের কাম্য হাত পারে না। 


॥ উল্লেখপঞ্জী ॥ 


১, ‘রক্তকরবী’র ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্-মন্তব্য প্ররণ শোগ্য : “কর্ষপ-জীবী এবং 
'আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম ছন্দ আছ," ''-''কৃষিকাজ 
থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপন্তীকে কেবলি উজাড় করে 
দ্নিচ্ছে।” (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩২ ) 

২. সদহুতে ম্মরণযোগ্য এই মন্তবাটি--“শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষণা দ্বেযহিংস! 
বিলাস বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো ” (এ) 

৩. রিক্তকরবী'র ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য £ 

‘To-day another factor has made itself immensely evident 
10 Shaping and guiding human destiny. It is the spirit of 
organisation, which is not social in character, but utilitarian 
2555: Naturally, in all organisations, variation ot personality 
is eliminated, and the individual mcmbers, in 50 far as they 
represent the combination to which they belong, give expression 
to ৪. common type and very little to their uniqueness of in 


২০৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
dividuality.” ( Visva Bharati. Quarterly, October, 1925 ) 
৬. Visva-Bharati Quarterly, October, 1925. 
৪. নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আস্তর্রৃতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, 


দ্বিতীয় থণ্ড, ১৯৬৩) পৃঃ ২৬৪ । 
৫. শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, ববীন্দ্র-রচনাবলী, শত্তবাধিক সংস্করণ, একাদশ 


খণ্ড, পৃঃ ৬৬৯ । 


আমার খেল! যখন ছিল তোমার সনে." 
নির্মলেন্দ; ভৌমিক 

275 

রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় রূপতান্বিক দিক থেকে যে 7/1011গিগি প্রাধান্ত 
পেয়েছে, ‘খেল!’ তাঁর মধো একটি । যেহেতু রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ 
যোগ তীর তন্বনাট্যগুলির, সেই হেতু ওই ধারার নাটকগুলিতেও এই [001টি একটি 
উল্লেখযোগ্য স্বান করে নিয়েছে । 

আলোচ্য নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রন'থের বিভিন্ন পর্যায়ের গানগুপি অবলম্বন করে “খেলা 
[1০টির নানা বিশেষত্ব প্রদর্শন করবার চেষ্টা কর! যাচ্ছে । এর মধ্যে আছে ঃ 
পূজা পর্যায়ের ৬১৭টি গান; স্বদেশ পর্যায়ের ৪৬ট ) প্রেম পর্মায়ের ৩৯৫টি ; প্রকৃতি 
পর্যায়ের ২৮৩টি ; বিচিত্র পর্যায়ের ১৪০টি; আহষ্ঠানিক ২১টি? ভাঙগসিংহ ঠাকুরের 
প্াবলীর ২০টি নাটযগীতি পর্যাযের ১৩২টি ; জাতীয় সঙ্গীত ৬টি) পুজা ও প্রার্থনা 
৮৩টি ; আহষ্ঠানিক্‌ সঙ্গীত ১৭টি; প্রেম ও প্রতি পর্যায়ের ১০১টি ; এবং ‘গীত- 
বিতান’ তৃতীয়থণ্ডের পরিশিষ্ট-৪-এর অন্তর্ভূক্ত ৬টি। সব মিলিয়ে ১৮৭৭টি গানকে 
ভিত্তি এই আলোচনা করছি। 

নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ এই 146টি গ্রহণ করেছেন। জীবনের প্রথম দিক 
থেকে শুরু করে প্রায় শেষ পর্যন্ত এটি গৃহীত হয়েছে । কাঞ্জেই কালগত ব্যাপ্তির দিক 
থেকেও এর একটি বিশেষ মুল্য আছে । তেমনি নানা অর্থগত মাত্রাবৈচিত্র্যও আছে 
এটির । যেমন £ ৃ 

১. রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম দিকের রচনায় (“ভগ্নহদর়” রুদ্রচগু? প্রকৃতির 
প্রতিশোধ, “কবিকাহিনী? “মালিনী,” ; “কালামুগয়া" “বিসর্জন? ) প্রায়ই বালক- 
বালিকা, কিশোর-কিশোরী, সব যুবক-যুবতীর ক্রীড়াদৃশ্ত এবং অ'ফুট প্রণয়-চিত্র আছে; 
এই দৃপ্ত বা চিত্রগুলির বর্ণনায় কিংবা সে সম্পর্কে যে সর গান রচনা করেছেন, তার 
মধ্যে ‘খেলা’ হয় আক্ষরিক অথেই নয়ছে। প্রেমের প্রাথমিক আভাসক্ূপে গৃহীত ও 
কথিত হয়েছে । অনুষঙ্গ রূপে এর মধ্যে আছে £ কুঞ্জ, কানন, বনস্থলী, আশ্রম বা 
তজ্জাতীয় কোনো দৃশ্য । 

২. বয়ন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে এবং সাধারণ ভাবে 
আধ্যাত্মিকতার ফলে এই “খেল1”র একটি মাত্রাগত বিবর্তন দেখা দেয়। অনুষঙ্গ 
হিসেবে আছে সকাল ও সন্ধ্যার দ্বিক। সকাল থেকে সারাদিন খেলাধুলা করবার 
পর সন্ধ্যায় সেই খেলাকে নিক্ষপ এ নিষ্ষারণ বলে মনে হওয়া) এবং এক নতুনততর 
গৃহে আশ্রয়ের জন্যে ফের! । এই গৃহ তখন এক বিশেষ অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে। 


২০৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


৩. দন্ধ্যাসঙগীতে? যে বিষাদ দেখা গিয়েছিল, 'প্রভাতসঙ্গীতে” তা আননোজ্জল 
প্রভাতে পরিণত হয় ; অতঃপব রবীন্দরকাব্যে কূর্যকরোজ্জল দিবা এবং দিবা শেষের 
রঙীন রাগের বণচ্ছিট! লক্ষ করা খায় । তবে ছিঙ্নপত্রে'র শেষের দিকে বিষাদময় সন্ধ্যা 
যেমন দেখা যাবে, 'আীবন-স্মৃতি'র সন্ধা! ও বাত্রির প্রথমভাগে তেমনি অতীতের সখ 
অয় স্মৃতিচিত্র*। সর্ষের অন্তরাগ এবং সন্ধ্যার বিষাদ অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কাঁজে 
প্রেম, মিলনাভিদার ও বাসরসজ্জার পটভূথিকা হয়ে যাঁয়। এর পর মধ্য রাত্রি এবং 
শেষে প্রভাত তার কাবো প্রাধান্ধ পায় ]| মিলন এবং অভিদারের পটভূমিকাতে 
‘খেলা’র অর্থণত মাত্রারও পরিবর্তন ঘটে । এই খেলা সৌকিক জগতের বয়স্ক 
প্রেখিক-প্রেমিকাঁর মানসিক সংযোগে যেমন পরিণত হয়, তেমনি দেবতাকে দয়িত 
বলে মনে করবার জন্ত ভক্ত-ভগবানের প্রেমের প্রসঙ্গও এসে যায়। বস্তুত, “থেলা/কে 
এই পর্ব বা পর্যায় থেকেই কবি এক বিশেষ ব্যঞ্জনায় মিশ্রিত করে নিতে থাকেন। 

৪. কবি দৃষ্টির প্রসার ও আধ্যাত্মিকতার গভীরতার ফলে জগৎকে কবি যতদিনা 
‘আনন্দময়’ করে নিতে পাবেন নি, ততদিন “খেল।কেও ব্যাপক ও গভীর কোনে 
সন্তায় ভরিয়ে তুলতে পাবেন নি। জীবন ও ভুবন ‘আনন্দময়’ সূত্তা হয়ে উঠতেই এই 
'খেলা” ‘লীলায়’ পরিণত হল। দেবতার সঙ্গে সহজ-সম্বন্ধের প্রতীক ও হৃচক হল 
এই খেঙ্গা। সুতরাং খেলার সঙ্গে পাই £ ক. আনন্দ্ময়তা ; খ. লীপামষতা ; 
গ. সহজতা ; ঘ. প্রেঘময়ত!; উ. এই খেলার সম্বন্ধ জন্ম-লগ্মান্তবের, অতএব তা 
স্বতিময়। | | 

৫. এই খেলার সম্বন্ধ থেকেই এসেছে দেবতাকে ‘সথা’ ও “বন্ধ” বলে সম্বোধন । 

৬. তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবাম্ুযদ, বিশেষত গোষ্ঠবিহারের 
কালে রাখাল বালকগণ শীীকৃষ্ণের সঙ্গে থেলায় মেতে উঠত, তাকে ‘রাথালরাজা” করে 
তুলত। অথচ, এই শ্ৰীকৃষ্ণই আবার ভগবান। ভগবানের সঙ্গে এই খেলাব সম্পর্কাটকে 
রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই “বালকবীর'ই বিশ্বজয় 
করে থাকে৷ 

৭. প্রথম অনুচ্ছেদে রবীন্রধাথের প্রথম বয়দের রচনায় যে কিশোর-কিশোরীর 
্রীড়াৃশ্তের কথা বলেছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের গোষ্ঠবিহারের অনুষন্দে তার মাত্রাগত 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । এরই ফল হিসেবে তব নাটকের কিছু কিশোর চরিত্র 
পাই ( উপনন্ন, পঞ্চক, অমল প্রত্ৃতি ) যারা জগৎকে এক নতুন “দৃষ্টিতে দেখেছে, 
যেহেতু খেল! হল বালক ও কিশৌবের' জীবনেরই এক বিশেষ অঙ। এদের ঠিক 
বিপরীতে আছেন বয়সে বৃদ্ধ বিস্ত, অন্তরে' নবীন ঠাকুরদা । ঠাকুরদাও ‘খেলার 
মাঘ” বালক ও বৃদ্ধ উভয়ের মধ্যেই কৰি খেলার অন্তর্গত প্রাশমধতা, সহদতা ও 
অনন্দময়তাকে লক্ষ করেছেন। | 

৮. সাধারণ বৈষ্ণয়িক মামুষের প্রতিদিনের কম' এবং সংসারের বিভিন্ন ধরনের 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে ২০৯ 


মানুষের সঙ্গে প্রতিদিনের সংযোগকেও কবি খেলা” বলেছেন। কিছু গানে কবি 
যেমন' হাট-বাজার, কেনা-বেচা, ‘বাবসা’-পত্রকে সাধারণ অর্থে প্রকাশ করেও অসাধারণ 
অর্থে ব্যবহার করেছেন, ‘খেলা’র ক্ষেত্রেও তাই । [ প্রসঙ্গটি নিয়ে অন্ন্র আলোচনা 
করেছি] ্‌ 
». নিসর্গ জগৎ, ও জড়জগতের কার্যাবলী ও নানাপ্রকাব চাঞ্চল্যকে “খেলা 
বলা হয়েছে। 

১০. দেবতার সঙ্গে কবির সহজ-আনন্দময়-মধুর. 'খেলা” যেমন, তেমনি তার 
ভীষণ-বঠোর-রুদ্র খেলাও আছে। মানবেতর প্রাণীর জগৎও এর মধ্যে পড়ে । 

এইবার গীতবিতান’ থেকে উদ্নাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বিশদ্র করছি। গীত- 
খিতানের এক-একটি পর্যায়ের গানের উদাহরণ দেওয়া হল, রচনাকালসহ । সঙ্গে 
দেওয়া হল আম্ুযঙ্গিক প্রসঙ্গগুলি ( Composition ) | 


eterno ২০৮০০০ 
১. উদাহবুণের ক্রমিক ২. ‘গীতবিতামে’র পর্যায় ৩, আচুযঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা £ (composition) : 
১, তোমার সাথে গানের পুজা) ১৯ ওপার, বাতাম, তরী, বচন 
খেলা দুরের খেলা ষে _ খাশি, আধার 
২. খেলার ছলে সাজিয়ে 
আমার গানের বাণী 
**"হে অজানা, 
মরি মরি, উদ্দেশে 
এই খেল! করি, এই 
খেলাতেই আপনমনে এ, ২৭ তরী, শ্রোতের লীলা, ১৩২৮/১৯২১ 
ধন্ক মানি ঘাট, অচিন দেশ 
৩. যায় চলে যায়, এ, ৩০ গানের ঝরনাতলা, 
চৈত্রর্দিনের মধুর সুরের ধারা, আকুল - 
খেল! খেলা 47 আত, চাঁপা, সোনার ১৩৩১1১০৯২৪ 
বরুন, সোনার হাসি, 
2 উষা, সাব 
৪. সে ঘষে দিনের বেলায় প্রভাত, কুম্থম, অন্ধকার ১৩২১/১৯১৪ 
- করবে খেলা হাওয়ায়. ও ৪০ বীণা, সভা, সুরঃ - 
ছুলে করুণ রব 


২" 


২২১০ 


তুমি মোর আনন্দ 
হয়ে ছিলে আমার 
খেলায় 

গ্রাপেশ আমার 
লীলাভরে খেলেন 
আমার প্রাণের ঘরে 
সাজাই খেলার 
ফুলে 


মনে পড়ে কত-ন! 
দিন রাতি আমি 


3 ছিলেম তোমার 


১০ 


*' আমারে নিয়ে খেলা 


১১. 


১৯, 


থেলার সাথি 
আমার থেলা যখন 
ছিল তোমার সনে 


নিজেরে তুমি 
ভোলাবে বলে 


বাংলা সাহিত্য পত্রিক1 
১. উদাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে’র পর্যায় ৩. আুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ . ও ক্রমিক সংখ্যাঃ 


রী ৫০ 


গর, ৫৩ 


পর, ৫৬ 


প্র ৭১ 


এই অন্মমরণ-খেলায় এ, ৮১ 


" মোরা মিশি তারি 


মেশায়, এই দুঃখ- 


সুখের জীবন মোদের 


তারি খেলার অঙী 


হে রাজা, তব কেমন এ, ৮৭ 


খেলা রাজাছুড়ে 


আঘাত, আশা, 
আনন্দ, সুর, (য়া 


ধেমু, বেণু, কোলাহনলের 


হাট, পাতা, তৃণ, পাখি 


' ঘন যামিনী, ছারা, 


ফুলের গোপন গন্ধ, 
অবারা অশ্রুনীর, 
অশ্ৰুত বাশি, ঘদয়- 
গৃহন, দুয়ার, 

হৃদয়, বাঁশির ডাক, 
বাধন, খেলার ঢেউ ' 


ভোরের বেলা, সথা, 
গান, স্তব্ধ আকাশ, 
নীরব শশী রবি 
কবি, ছবি, তাপস, 
ভাবের জাহব, সোনা 
বোঝাই হুল, ভেলা, 
বীণা, ভৈরবী, মুকুল 
“গোপন সৌরভ 
কাজের সঙ্গী, রসের 
রঙী, নানা রঙের 
রজ, ছন্দ, আনন্দ 


- ভেরী. নাচের ভঙ্গী, 


জঅল্দ-মন্ত্র রব 
চর্ণতলঃ সোহাগ, 
বেলা 


(composition) £ 


১৩২০/১৯১৪ 


১৩৩৪/১৯২৮ 


১৩২৮/১৯২১ 


১৩১৭1১৯১০ 


১৩৩৬/১৪২৪ 


১৩১৮| ১৯১১ 


১৩১৭/১৯১০ 


১৩, 


১৪, 


১৫. 


১৬, 


১৭. 


১৮, 


১৯. 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 


১, উদ্বাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে+র পর্যায় ৩. আম্ষজিক গ্রদঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 
সংখ্য! ও উদাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যাঃ (composition) £ 


আমার দিন কেটে প্র ১৪১ 
গেছে কখনে! খেলায়: 
কখনো কত কী কাঁজে 


ভেঙে এলেম খেল।র এ, ১৪৮ 
ব'শি, চুকিয়ে এলেম 
কাম্মাহাসি 


কুড়িয়ে আনা ছড়িয়ে প্র, ১১৬ 
ফেঙ্গা» এই কি 
তোমার একই খেলা 


মুহুসুরের খেলায় এ, ২২৪ 
এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো। 
না 


হাটে ঘাটে বাটে প্রঃ ২২৮ 
করি মেলা, কেবল 

হেসে থেলে গেছে 

বেলা 


নয় এ মধুর থেলা প্র, ২৩৫ 


আনন্দময় ভুবন . 
তোমার বাইরে খেলা গর, ২৩৯ 
করে 


গোধূলি গগন, বিবাহের 
রঙ, সোনার গগন, 

পাখির গান, নদীর হাওয়া, 
ওপারের তীর, পৃরবীর সুর, 
বাঁশি, ঘরেব দ্বার থোলা 


বেল! গেল, শূন্য 
ঘাট, খেয়ার নেয়ে, 
সন্ধ্যা বায়, তরী, ওপাঁর 


ছুঃখধারার ভরা 
মোত, ওপার, 
আব্পরাত, ফাগুন 
বাত, এপার-ওপার, 
আধার-আলো 


কঠিনস্থর, জীবন-তার, 
কোমল করুণা, , 
বাতাসের গর্জন, আকাশের 
পূর্ণতা 


মারো» কাড়ো, হেরে 


যাওয়া, কাদা 


সকাল-সম্ধা, বাতি 
নেবা, ঝড়ের রাঁতি, 
বাঁধ ভেঙে বন্যা 
ছোটা, কানা, রুদ্র 
হারানো, বাত জাগা, 
বন্ধ দুয়ার, একা ঘর, 
এসেটফিরে যাওয়া 


২১১ 


১৩১২/১৯ ০৫ 


১৩০২/১৮৪৫ 


১৩২৯/১৯২২ 


১৩১৭/১৯. 


১৩১৬/১৯০১ 


১৩২০/১২১৩ 


১৩১৬১৯০১ 


২১২ < 


সংখ্য! ও উদ্বাহরণ £ 
* চেয়ে দেখো ঢেউয়ের 


২১. 


বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা, 
১, উদ্নাহবণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. মামুবঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


খেল" কাজ কী পূজা, ২৪১ 


ভাবনায়? 


তোমার নিয়ে খেলে 

ছিলেম খেলার ঘরেতে এ, ২৫৩ 
খেলার পুতুল ভেঙ্গে 

গেছে প্রলয় ঝড়েতে । 


.. থাক তবে সেই কেবল . 
খেলা”"* 


২২. 


২৩, 


২৪, 


২৫, 


২৬. 


অসীমে মঙ্গলে 
মিলিল মাধুরী, খেলা শ্রী ২৫৬ 
হল সমাধান 


আমি ধুলায় বসে . প্র, ২৯১ 
খেলেছি এই তোমার 

দ্বারে 

এই খেলাতে আমার এ, ২৯২ 
সনে হার মানো 

যে ক্ষণে ক্ষণে 


আমায় নিয়ে মেলেছ প্র, ২৯৪ 
এই মেলা, আমার 

হিয়ায় চলেছে রসের 

খেলা | 
কেমন খেলা পু ৩১৮ 
হল আমার আজি 

তোমার সনে ! 


ও ক্রমিক সংখ্যা £ 


হালের মাঝি, তরী, 


তুফান, অন্ধকার, . 


পশ্চিম, ঘেঘে আকাশ 
ডোবা, আনন্দ, পুবের 
দিক, তারার শোভা 
আলোক; আলোক 
নাহি, তারের বীণা, 
হয়-বীণ! 


পল্ভীর রজনী, কোলাহল 


নাই, সুদূর সিন্ধু 
ধ্বনি, প্রদীপ, নীরব ' 
মন্ত্র, লহরী লীলা 
পারাবারে অবদান 


- অন্ধকার জ্ঞানীর 


কঠিন তিরস্কার, ভয়, 
বাহুর ভোরে বাঁধা 
ভয়, প্রাণের কুঁড়ির 
পাপড়ি না খোলা, 
বসস্তবায়, হারার 
মাঝে জয় 
আনন্দ, ত্রিভুবনেশ্বর, 
রাজার রাজা, যুগল- 
সন্মিলন, পূর্ণ 


_ পুলক, রাঙা রাথীর 


ডোর, আকাশ, জল 
স্থল, ফুল ফল, মনোহরণ 
অনিন্ন, কাদা, বিরহ- 
মধুর হওয়া 


(composition) £ 


১৩২১ ১৭১৪ 


১৩২১1১৯১৫ 


১৩৩ ৯/১৯০৩ 


১৩২০/১৯১৪ 


১৩১৭/১৯১০ 


১৩১৬|১৯০১ 


১. উদ্দাহবুণের ক্রমিক ২ গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আনুষঙ্গিক প্রদঙ্গ ৪. 
সংখ্যা ও উদ্নাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা £.. (composition) £ 


২৭. 


২৮ 


২০, 


৩৩৪ 


৩১. 


আমার খেল! মখন ছিল তোমার সনে 


বাঁতাস মাতে আলো- 
ছায়ার মায়ার ও, ৩৩৪ 
থেলাতে 


নিজেরে তুমি ভোলাবে এ, ৩৩৮ 
বলে আমারে নিয়ে 
থেল। 


অলস বেলার খেলার প্র, ৩৬১ 
সাথি এবার আমার 
হৃদয় টানে 


আকাশে ওই কালোয় 
সোনায় শ্রাবণ মেঘের এ, ৩৬৭ 
কোণায় কোণায় খ্বীধার 
আলোর কোন্‌ খেল 

যে কে জানে 


অপরূপ সে যে রূপে 
রূপে কী খেল! প্র, ৩৮৮ 
খেলিছে চুপে চুপে 


সকাল বেলা প্রাণের 
সুর, মধুর তান করুণ 
লাগা, সোনা আভা 
লোকাস্তরের ওপার,” 
উদাসী, বায়ুর ব্রত 
মেঘের ভেলা 


গগনের ববি, মেঘের 
পটে রথের ছবি, 
তাপস, জটে ভাবের 
জাহবী, সোনা 
বোঝাই, ভেলা, বীণ! 
কেঁদে ওঠা, ভৈরবী 


কোলাহল বারণ হওয়া, 
গানে গানে প্রাণের 
আলাপ, বেচাকেনার 
মধ্যে ছুটি, ফুল 

ফোটা মৌমাছির গুঞ্জন 
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ কাট। 


আসা-যাওয়া, শুকনো 
পাতা, নবীন পাতা; 
অশ্রভগা গান 


চেনা-অচেনা, বাঁশি 
অভিসার, স্দংরের মর 
অজানার পথ-পার 


২১৩ 


রচনাকাল £ 


১৩১৯/১৯১২ 


১৩৩৯/১ ৯৩২ 


১৩১৮/১৯১১ 


১৩২৭১৯২২ 


২১৪ 
১. উদ্নাছ্রণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. 
সংখ্যা ও উদ্দাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যাঃ. (০0107909810102) 

৩২. বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, মানন্দধাম, শ্রাস্ত, অন্ধ, 
বুধ! গেল বেল! গর, 3১৬ পথ, অস্তাচল, 
বহে আধার, বিশ্বজন্জননী, 

অতৃপ্ত বাসনা, সন্ধ্যা 
সমীরণ, চিরশাস্তি 

৩৩. শ্রাস্ত কেন ওহে পান্থ, অমৃত সৃমীরণ, ঘারে 
পথপ্রান্তে বসে একি ত্র, ৪৫৭  ত্রিভুবন দাড়ানো, আনে 
খেলা উৎসব. শোভা গন্ধ 

সঙ্গীত আনন্দের 
মেল! 

৩৪, এখনো ভয় করব নারে ভয়, প্রভাত, সোনা, 
দেবার খেল এবার এ, ৪2১ জন্ধ্া, ফোট! ফুলের 
খেলি অ'নন্দ, ঝরা ফুলের 

ফল 
৩৫. রুদ্র বেশে কেমন প্র, ৫৩৫ মেঘের ভ্রাকুটি, সন্ধাঁকাশ, 
খেলা | বন্্রবাণ, ফুল, 
রা শাখা, ঝড়, 
আঘাত, মাধুরী, 
ভীরুকে ভয় দেখানো 
সৃন্দরু 

৩৯. চারিদিকে বরে খেলা এ, $৪১. . প্রভাঁত,, আনন, কুম্ুম, 

_ বরণ-কিরণ-জীবন- বিহঙ্গমগীতছন্দ, অস্ত 
মেলা তোমার নাহি 

৩৭, সে আছে বলে চোখের আকাশ, তারা, রাতে, 
তারার আলোয় এত এ, ₹৪৭ প্রাতে, ফুল, দখিন 
রূপের খেল! রঙের মেলা , - সমীরণ, গানের সুর, 
মেল! অসীম সাদ। দুখের দোল, কান্জ ;. 
কালোয় ভোলানে', পুলক 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


রচনাকাল £ 


১৩০৩। ১৮ ৪৬ 


~ 


১২৪৯৪১৮৮৮ 


১৩২ ১১৯১৫ 


১৩৩১| ১৯৪২৫ 


১২৯৩] ১৮৮৬ 


১৩২৫1১৯১৮-১৯(র) 


১. উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতাঁনে"র পর্ায়৩. আনুষঙ্গিক, প্রসঙ্গ ৪. 
সংখ্যা ও উদ্নাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্য : 


৩৮, 


৩৯, 


৪১, 


৪২, 


আমার খেলা, যখন ছিল তোমার সনে 


মাঝির লাগি আছি এ, ৫৫৩ 
জাগি সকল রাত্রিবেলা, 
ঢেউগ্ুলে! ষে আমায় 

নিয়ে করে কেবল 

খেলা 


+ 


আমি যখন ছিলেম পুজা, ৫৫৪ 
অন্ধ, দুখের খেলায় < 
বেলা গেছে, পাইনি j 
তে! আনন্দ-'-খেল! 

**'দুখের থেল। 

ঘরের দেয়াল.গেঁথে 


পেয়েছি আনন্দ 


গেল রে, গেল 
বেলা, পাগলের 
কেমন খেলা 
ডেকে সে আকুল করে, 

দেয় না ধরা 

কর্ম আমার বোঝাই এ, ৫৭৪ 
খেলা, খেলা আমার 

চলার খেলা 


প্র, (444 


হ’ল দেখা, হল 
মেলা, আলে! ছায়ায় 
হল খেল! ( তুলঃ 
খেলে যায় রৌদ্র 
ছায়া, বর্ষ আসে 
ব্সন্তং 


-আর রোচে নাঃ - 4 


পূজা, €৫৯) 


rf 


| 


ও, ৫৭৭ * 


খোল! হাওয়া, ডোবা, 
পাস, কাছি, কুল, 
সকাল-বিকাল, বড, 


্রকুটি 


'আনন্দঃ ভিত ভাঙা, 


ভীষণ, কপ, ক্ষুদ্র; 
উগ্র ব্যথার নতুন ছন্দ, 
অগ্নিবেশ, ছন্দ ঘোচা 


থ্যাপা আকাশ জুড়ে 
মোন সুর, বাতাস, 
কানন গিরি খোজা, 
কাদা 


পাতার ভেলা ভাঁদানো, ' 


আসন মেলা, শ্োতের 
তীরে ঘর বাধা, 
হাওয়ার ডাক, বাকে 
ধাকে গান- 


যাবার দুয়ার, আকাশ 


সমুদ্র, মধুর, পরান 


" ব্ধুর পথ 


, (composition) 


২১৫ 


রচনাকাল £ 


8 
১৩২১১৯১৪ 


১৩৩৯/১৯৩২ 


bl 


_১৩৩৯/১৯০৯ 


১৩৩২/১৯২৫ 


১৩২৯/১৯২৩ 


২০৬ 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ 


8৩. 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা - 
১. উদ্নাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে র পর্যায় ৩, আহ্্যর্জিক প্রসঙ্গ ৪, রচনাকাল : 


ছিন্ন পাতার সাজাই প্র, es: 


তরুণী, একা একা 


- করি খেলা 


88, 


6৫. 


কোন্‌ খেল যে খেলব 
কথন ভাবি বসে 
দেই কথাটাই--তোমার 
আপন খেলার সাথি 
করে|, তা হ’লে আর 


ভাবনা তো নাই । 


শিশির ভেঙ্জা সকাল 
বেলা আজ কি 
তোমার ছুটির থেলা 
***তোমার নিঠুর 


খেলা খেলবে যেদিন. 


বাজবে সেদিন 
ভীষণ ভেরী 


আবার জলে ভাসাই প্র, ৫৯১ 


ভেলা, ধুলারঃ "পরে 
করি খেলা গো." 
আবার তুমি ছদ্মবেশে 
আমার সাথে খেলাও 
হেসে গো 


ও ক্রমিক সংখ্যা £ 


তর, ৫৮৯ 


দিক্‌ বালিকা যেখের 
ভেলা ভাসানো, 
'খেয়ালি আনন্দ, আসের 


মুকুল ধরানো-বরাঁনোঃ ' 


বাতাস ফুলের গল্প, 
দিন শেষ, পথ 
পাথেয়, সকাল বিকাল 


বর্ষণহীন মেঘের 


" খেলা, মনকে ভাসানো, 
আধার, কীদবে হাওয়া - 


আকাশ বেরি, ঘরের 
বাধন ন৷ থাকা, 
পরানকে প্রলয় 
দোলায় দোলানো 


সুখ-দুঃখের সাগর 
তীর, হাসির মায়া 
মৃগী; নয়ননীর, 
কাটার পথ, আঁধার 
রাত, আঘাত, নতুন 
প্রেম, ধরণীকে 
ভালো! বাসা 


ত 


(composition) £ 


১৩৩৩৯ ৯২৭ 


১৩২৯১৯২২ 


১৩২১1১৯১৪ _ 


১: উদ্রাহ্রণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. 


৪৭, 


8৮, 


৪৯, 


সংখ্যা ও উদ্নান্বণ £ ও ক্রমিক সংখ্যাঃ ' (composition) : 
৪৬. 1 লেগেছিল কত তা'লে|.পুজা, ৬১৪ দিন খাওয়া, সুখ 
এই যে আধার " দুঃখ ফুল ফল, 
আলো খেলা দেওয়া-নেওয়া 
করে সাদ! কালো 
উদার নভে ।"**কতু রি 
করে মেস্থ খেলা, 
শোতে ভাসাইন্থ 
ভেলা, আনমনে 
কত বেল! কাটামু ভবে 
আজকে না হয় প্র ৬১৭ কাঞ্জ করতে না বলা, 
‘একটি বেল! ছাড়ব £ ক্ষণিক মরুগ, অচিন, . 
মাটির দেহের থেলা, কুলে পাড়ি দেওয়া, 
গানের দেশে যাব ' আলোকলোকে জন্ম, 
উড়ে সুরের দেহ মরণরসে প্রাণের কলস 
ধরতে ভরা, কায়! হাসির 
রঙিন মেঘের রূপ ধরা 
" তোমার এই খেলাঁঘরে স্বদেশ’; ১ আকাশ, বাতাস, 
শিশুকাল কাটিল - বাশি, ফাগুন অগ্রহায়ণ, 
রে.--তথন খেলা ধুলা নদ্বীঃ কুল, বটের মূল 
সকল ফেলে, ও মা, সন্ধ্যাকাল, খেয়াঘাট, 
তোমার কোলে ছুটে - পল্পীঘাট, আঙিনা, 
আসি হ মাথার মানিক, 
গরিবের ধন, ভূষণ, ফাসি 
তোমার’ পরে খেলা! . গর, ২ বিশ্ব মায়ের আঁচল, 
আমার ছুঃখে সুখে স্ামলবরন কোমল 
মুতি, জন্ম-মরণ, 
অয় ও শীতল জল, 
ঘরে বৃথা নিদ কাঁটানো 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 


২৮ 


২১৭ 


আম্যঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


১৩৩২1১৯২৫ 


১৩৪ ৫১৯৩৮ 


১৩১২১৯৪০৫ 


২১৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


১,.উদাহ্রণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে*র পর্যায় ৩. আম্ষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £. 
সংখ্যা-ও উদাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা : (composition) : 


€০. একি শুধু হাসিখেল! প্র; ২২ গাইতে না! বলা, - ১২৯৩।১৮৮৬ 
প্রমোদের মেল, শুধু , গভীর মরম বেদনা, 
মিছেকথ। ছলন! কে করিবে কাজ, 
কাতরে কাদিবে 
€১. বারেক এদিক বারেক প্র, ৩৩  হেলিস নে, হাতের [-১৩১২1১৯০৫ 
ও দিক, খেল৷ আর লক্ষ্মী ঠেলিস নে, ll 
খেলি নে ভাই চোখের জলটা ফেলিস 
' নে, ভাঁসাতে হয় তো 
ভাঁসা ভেলা, বেল। 
পেরিয়ে যাওয়া 
€২; .ষতখণ থাকি ভবে প্রেম, ১০ দুয়ার, অকারণে গান, ১৩৩৩১৪২৭ 
দিবে নাকি এ : চলে যায় দিন, ২ 
খেলারই ভেলাটাই, ফাগুনের ফুল যায় 
ঝরিয়া, ফুরাইবে 
* দিনঃ গান সরা 
হবে 
৫৩. চাহিনা রহিলে বসে পর, ১৫. বরষ ফুরায়ে বাবে . ১৩৩৪।১৯২৮ 
ফুরাইলে বেলা, তখনি, ফাম্তুন রাত, গানের 
চলিয়া চাব শেষ | বেদনা, নব পথিকের 
হলো খেলা . গানে নৃতনের বাণী 
৫৪. কীদন-হাঁপির আলে! প্রেম, ২৯ গান ভেসে ঘয়, - ২. ১৩৩২1১৯২৫ 
ছায়। সার অলস ২ তাঁকে বিদায় দেওয়া," 
বেলা_মেঘের ২ - ২ দখিন হাওয়ায় ঝর! 
গায়ে রঙের মায়া মুকুল, বনের আঙিনায় 
খেলার পরে খেল! ৬ শিশিরের মাল৷, 
- তরী, উজান বাতাসে 
নে : ফিরে না আসা 
৫৫. তোমাদের এই হাসি” ১. ১৮ শুকনো ঘাসে শুষ্ক ১৩২৮১৪২১ 


খেলায় আমি যে বনে, দিনের পধিক 


সংখা ও-উদ্বাহবণ : 


€৬, 


৫৭, 


tl, 


to. 


৬১. 


. আমর! ছুজনা 


~ 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
১. উদ্বাহরণের ক্রমিক ১. গী তবিতানে'র পর্যায় ৩. আ্রযঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল ঃ 


গান গেয়েছিলাম জীর্ণ 
পাতা ঝরার বেলায় 
এমনি খেলার 
ঢেউয়ের দোলে 
খেলার পারে যাবি 
চলে 


"গ্ৰ, ২০ 


পাছে উৎসবক্ষণ 
তন্দ্রালসে হয় 
নিমগন, পুণ্য লগন 
হেলায় খেলায় ক্ষ 
হয় 

আমার পরাণ লয়ে 
কী খেলা থেলাবে 
ওগো পরাপপ্রিয় 
সে কথ! লইয়া 
খেলি, হৃদয়ে বাহিরে 
মেলি, মনে মনে 
গাহি কার মন 
ছলিতে 


এর, ৩৭ 


গ্ৰ, ৪৯ 
তবর্গ-খেলনা গড়ি 

না ধরণীতে, মুগ্ধ 

ললিতে অশ্রগলিত, গীত 


দ্বিধাভরে আজো 


: প্রবেশ কর নি ঘরে, 


বাঁহির আগুনে করিলে... 
সুরের খেলা 


ও ক্রমিক সংখ্যা: 


পর, ৫০ . 


সন্ধ্যাপ্রদ্দীপঃ ওপার, 
ভাঙা ভেলায় ভাসা 
গানের ভেলা, দিনের 
শেষে ঘাট, চিনন 
কালের কাদা হাসা 
পালের হাওয়া, ভয়, 
পথের কডি 
স্কুরভোলা, ছিন্ন 
তাঁর, তাণ্ডব, ঝড়, 
মরণ, বরপ-গান 
বিদায় বেলা 


কুলে ভেসে আসা, 
চরপমুন 


কথা, পথ, পুরবী, 
লালিত, কুস্থুমবন, 
নীল গগন 


বাসররাত্রি, প্রেমের 
নিশান, হাল ভাঙা, 
ছিন্ন পাল, মরু পথ 
তাপ 

স্নান শরতের 
আকাশ, অস্তর পাঁর!- 
বারের রক্তকমল, 
পথিক, অতিথি, শেষ 


২১৪ 


(composition) £ 


১৩৩২ ১৯২৫ 


১৩২৮১৯২১ 


১২৯৯1১৮৯২-৯৩ 


১৩০১।১৮৯৪ 


NS 


১৩৩৫| ১৪২৮ 


১৩৩৫/১৪২৮ 


‘বিদায়ের বেলা, প্রথম ' 


প্রভাত, বাণীর প্রদীপ 


২২৯ 


সংখা! ও উদ্দাহরণ £ ও ক্রমিক সংখা! £ 
 সম্ল উজাড় করে 


২. 


৬৪. 


৬৫. 


= বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা - 
১. উদাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আমুষজিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল ঃ 


চৈত্ররাতেব বেলায় 
না হয় এক প্রহরের 
খেলায়, আমার 
স্বর্পস্বর্নপিণী 

প্রাণে দাও পেতে 
অঞ্চল ।...তবে ভাত 
খেলার ঘরে ন! হয় 
দাড়াও ক্ষণেক তরে 
সূর্য ডোবার রাঙা 
বেলায় ছড়াবো প্রাণ 
বুঙের থেলায়, আপন 
মনে চোখের কোণে 
অশ্র-আভাস উঠবে 
ভেসে | 


মাহা, তোমার সঙ্গে এর, ৮৮ 


প্রাণের খেলা, প্রিয় 
আমার, ওগো প্রিয় 
বুড়ো উতলা আজ 
পরাণ আমার, 
খেলাতে হার 
মানবে কি ও 

কেন জলে ঢেউ 
তুলি ছলকি ছলকি' 
কর খেল৷ 


৬০ 
€ 


প্রেম, ৭১ 


কন, ১২৩ 


এবার মিলন-হাওয়ায় ওঁ, ১৩০ 


হাওয়ায় হেলতে 
হবে । ধরা দেবার 
হবে , 


নেওয়া, চঞ্চল, ধূলায় 
ছিত ফুলের দল 
ছড়ানো 


(composition) : 


১৩৩১| ১৯২৪ 


দরের বাণীর পরশ ১৩৩২ (চৈত্র)/১৯২,- 


মানিক, শশস্তক্ষেতের 
গন্ধ, পান্থ হাওয়া, 
নীল আকাশের সুর, 
পথ, বাতায়ন 


নাথ, রঙ বঙ্গে 
নেওয়া, হৃৎকমলের 


রাঙা রেণু, উত্তরীয় 


কাকন, কনককলস, 


" ষমুনা-বেলা, বেলা 


গেল, ঢেউ, নদীপর 
পাঁরঃ গগন্কিনার, 
মেবমেলা 

পথ, পথিক, মরণ 
পানে, আতিনাতে 
আসন, মাধবিকার 
কুঁড়ি, মালতিকাঁর 
মালা; শ্বপ্নশ্নোত 


২৬ 


১৩১৭/১৯১০ 


১৩০৪/১৮৯৭ 


১৩৩৪/১৯২৭ 


৬৭. 


৬৯০ 


সংখ্য! উদাহরণ : 


আমার খেলা! যখন ছিল তোমার সনে 
১.উদ্বাহবণের ক্রমিক ২. গীতবিতানের পর্যায় ৩. সামু স্রক প্রসঙ্গ ৪ 


তোর পরানে কোন্‌ এ, ১৪৬ 
পরশমণির খেলা, - 

তাই হৃদগগনে সোনার 

মেঘের মেলা 
একদিন যদি খেল! 
থেমে যায় মধুরাতে, 
একদিন যদ্দি বাধা 
পড়ে কাজে শারদে 
প্রাতে_ তবু মনে 
রেখো 


প্র, ১৫১ 


হয়েছে শেষ, তবুও 
বাকি কিছু তো গান এ, ১৬১ 
গিয়েছে রাখি-_সেটুকু 


নিয়ে গুন্গনিয়ে 
দরের খেল! খেলে 


৭০, 


৭১, 


৭২, 


এসেছিলে দ্বিধা- প-১৬৩ 
ভরে, কিছু বুবি 

চাবার তরে, নীরব 

চোখে সন্ধ্যালোকে 

খেয়াল নিয়ে 


করলে থেলা 

মুখখানি কর মলিন প্রেম, ১১৪ 
বিধুর যাবার বেলা 

জানি আমি জানি, 

সে তব মধুর 

ছলের খেলা 

খেলায় খেলায় যে ' এ, ১৬৭ 
কথাথানিঃ চোখে 


ও ক্রমিক সংখ্যা : 
" হাওয়ার দোল, ছুবের 


(90000961010 ) £ 


আবরুণ, দিনের মোত, 
ঢেউ খেলে যায় 
সোনার ঝলক তুলি 
পুরাতন প্রেম, নব' 
প্রেম, জল আসে, 

জল নাই দেখ! দেয় 


মিলন রাঁতি পোহাঁলো, 
বাতি নেভার পালা, 
ফুলের পালা 

ফুরালো, স্বৃতির 
ফাম্ভুনের মাধবী, 
চৈত্রের বনের মর্মর 


অতিথি, যাবার বেলা, 


বশধতে পাখির ভুলে 
যাঁওয়া 


যাবার বেলা, বুথ, 
রসের স্থান, .মিলনের 


, বীজ অঙ্কুর ধরে নবীন 


প্রাণে, ভয় রোমাঞ্চ 


শেষের গান, তরুণ 
মুখের করুণ হাঁসি, 


২২১ 


সুচনাকাল £ 


১৩৩৩/১৭২৬ 


১২৪৪/১৮৮৭ 


১৩৩৭/১৯৩১ 


১৩৩৫/১৪২৮ 


১৩৩৩১৯২৭ 


১৩৩২১৪২৬ 


২২২ 


১. 


৭৩, 


৭8, 


৭৫+ 


৭৬, 


৭৭, 


'জ্রীর্ণ পাঁতা উডিয়ে 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, 


চোখে যেত বিজলি 
হানি 


এ, ১৬৮ 
ফেলা, থেল:, কবি, . , 
সেই শিশুর খেলা 
নতুন গানে কীচা 
সুরের প্রাণের বেদী 
গড়ো 

প্রাণে এল সন্ধ্যা 

বেলা আলোয় 

ছাযায় রঙিন খেলা 
ঝরে-পড়া বকুল দলে 
বিছায় বিছান! 
গোপনে দেখেছি 
তোমার ব্যাকুল নয়নে 
ভাবের খেল! 


প্র, ১৮৬ 


প্র, ১৯০ 


যেখানে হল ন! প্ৰ, ১৯১ 
খেলা সে খেল! 


ঘরে, আজি নিশি 


- দ্বিন মন কেমন করে 
বৃথাই কাটিবে বেলা, শর ১৯৮ ' 


সাজ হবে যে খেল! 
স্থধার হাঁটে ফুরাবে : 
বিকিকিনি 


ও ক্রমিক সংখ্য! : 


প্রথম ব্যথার প্রথম 
বাশি, মেঘের মায়া, 
প্রভাতের নবীন বাণী, 
রাতের স্বপন 
কীদ|, ভোলা, যাবার 
দিন, শুকনো বকুল, 
আগমনীর নাচের 
তাল, নতুন মকুল, 
পুরানো ফুল, ছিন্ন 
বাধন পাঁম্বের চল! 
অলস পথে বওয়া 
আসা, চরণ ধ্বনি, 
গন্ধ, পথেব ধার. 


বসন্তের হুর, বেণু 
বনছায়। মধুর 

হওয়া, গন্ধে 'বিধুর 
মিননকুঞ্চ, ঝড়ের 
বেলা, না*বলা 

বাণী, বাশি 

চলে যাওয়া, 

ঘাট, নেয়ে, শোতে 
তরণী বাওয়া, হারানো 


দিন, স্বপ্ন, '্াখিজল 


পরম লগন, মনের 
মানুষ, হেসে চলে: 
যায়, জোয়ার-জলঃ 
ভেলা, ফুঙ্গের ডালা 


. নিয়ে ফাগুনের*যাওয়াঃ ,. 


বাশি, দুরের হাওয়া, 
চোখের জল 


উদ্নাহ্রণের ক্রমিক ২. গীতবিতানেব পর্যাষ ৩. আহ্ষঙ্গিক প্রুসঙ্গ.৪. রচনাকাল £ 


সংখ্য! ও উদ্নাহ্রণ : € composition )£ " 


১৩৩২।১৯২৬৩ 


১৩৩৪/১৯২৭ 


১৩৩২/১৯২৬ 


১৩৩৪/১৯২৭ 


* ১৩৪ ৫[ ১৯৩৮ 


আমার খেলা ধথন ছিল তোমার মনে 


২২৩ 


১." উদ্নাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানের পর্যায় ৩. আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল : 


৭৮, 


৭৯, 


৮১, 


০২, 


৮৩, 


, রইব একা ভাসন 


সংখ্যা ও উদাহরণ £. ও ক্রমিক সংখ্যা £ 


কাছে এল বেলা, প্র, ১৯৯ 
মরণ বাঁচনেরই খেলা, 


ঘুচিল সংশয় 


ভালোবাসা হেল! খু ২০৩ 
করির'না, খেলা 
করিব না নিয়ে 


মন- হেলা করিব না 


প্রেম, ২২৪ 
খেলাব নদীর তটে, 
বেদনাহীন মুখের 

ছবি স্থৃতির পটে 


আমি নিজেরে নিজে এ, ২৩৭ 
করি ছলনা ।'**জান 
এ আমার খেলা” 
এ আমার মোহের 
রচনা 


একি খেলা মোরা এ, ২৪০ 
খেলেছি, শুধু নয়নের 

জল ফেলেছি_--- 

মোরা হারি যদি 


যাই হেরে 


গান তবু তো গেল এ, ২৪৪ 
ভেসে, ফুল ফুরালে! 

দিনের শেষে, ফাগুন 

বেলার মধুর খেলায়, 

কোনখানে হাঁয় ভুল 


ছিল গো 


সখী, তরী; দখিন 
হাওয়া, পাল, ঢেউ, 


হাল, দুনিজল 


ভুল করা, শ্বপ্নন, 
মায়া,-কাটা,.ফুল, 
সখী, কুল না 
পাঁওয়া 


বসন্তের যাবার 
কাল, অশোক, 
অবসানের অস্ত 
আলো, মিলনশেষ 


সন্ধ্যামেঘের রাগ, 
ছবি, মনের আকাশ, 
হাওয়া, বিরহমিলন ' 


ধর! দেবে না, দিন 


- ফুরানো, তাই আসে 


তাই ফেরে 


বীণার গান, ডালার 
ফুল, দখিন হাওয়া, 
আকশে ঢেউ, সুরের 


তরী, রঙিন ফুলের 


কুল 


( composition ) £ 


১৩৪৫১০৯৩৮ 


১৫৯৫/১৮৮৮ 


১৩৪৫/১৪৩১ 


১৩৪৬/১৯১৯ 


১৩১৬1১৯০ ৯ 


১৩২ ৯১৮২৩ 


২২৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 
১. উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবি চানের পর্যায় ৩. আম্র্শিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £: 


সংখ্যা ও উদাহরণ.:; ও ক্রমিক সংখ্য। : ( composition ) £ 
৮৪. ভাবি নি রবে না ওঁ, ২৬৪ প্রভাত আলো, ১৩৩৬1১৯২৯ 
লেশ সে দিনের কাদা, মিলন মালার 
অবশেষ-_কাটিল ডোর ছেঁডা, বিদায় 
ফাগুনবেলা কী পথে ঝরে পড়া 
খেলা থেলে ফুল 
৮৫. ফুরাঁতে চায়ন! বেলা, এঁ২৭৩ দিন যায়, পথপানা, ১৩৩২১৯২৬ 
তাই স্বর গেঁথে 4  বগস্ত বাতাস, সুর 
খেলা-_রাগিণীর -. থামা - 
মরীচিকা স্বপ্নের 
আভাসে , 
৮৬, ভোলার তলেতলে এ, ২৮২ মিলনমেলা ভাঙা, - ১৩৩১1১৯২৪ 
ছিল শশ্রজলের পথের ধুলায় ফুল | 
থেলা বারা, বিশ্মরণের 
পি ী বেলা, কালা 
৮৭, সবগুলি এই শেষ ১২৮৪  পদ্নের দল জলে ১৩২৯/১৯২২ 
হবে যেই তোমার :; , ভাসানো, প্রভাত, 
খেলায়" চোখের যাবার ক্ষণ, সন্ধ্যা 
আভাস নয়নকোণে বেলা 
অন্তমনে 
৮৮. কেন সারাদিন ধীরে প্র, ২৯৬ কালো নীর,“পথ, ১৩০৮1১৯০১ 
ধীরে, বালু নিয়ে কুস্থমবাপ, ফাগুন 
শুধু খেল তীরে'"* বাতাস, উদাসী 
চলে গেল বেলা, 
রেখে মিছে খেলা 
৮৯. হেলাফেলা সার! প্র, ৩০১ বাতাস, নয়ন সলিল, ১২৯৩1১৮৮৬ 
বেলা একি খেল! উদাসী, বাশি, | 
আপন-মনে সারাদিন গান গাথা - 
৯০. সী, বহে গেল বেলা, প্রেম, ৩১২ প্রেমের পিয়াস, দির. ১২৯৫1১৮৮৮ 
শুধু হাসিখেলা, একি ' মিলন, মধুর দৃহনঃ 
বিষাদনীর, উদাস নিশ্বাস 


আর ভালো লাগে 


শরম অরুণরাগ 


৯১, 


৯৩, 


৯৪, 


৯৫. 


8৩, 


af. 


৪৮, 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
১. উদ্দাছণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আহ্ষ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল : 


২২৫ 


১২৪৫/১৮৮৮ 


১৩৪২/১৯৩৬ 


সংখ্য। ও উদ্নাহরণ £:: ও ক্রমিক সংখ্য: -( composition ) £ 
এতো খেলা নয় থেলা গর, ৩১৫ মর্মের ব্যথা, যতনে 
নয়--এ যে হদয়ঘহন- গাখিয়ে শেষে পরাতে 
জালা সথী পারি নে মাল! 
স্বপ্নের সাথি, এসে। ও ৩৩২ মায়ার ভেলা, সুরের 
মোরা মাতি, স্বর্গের * প্রবাহ, বাতাসে রঙ্গে 
কৌতুক খেলায় ভেসে যাওয়া, দ্রিন গত 
হলে নতুন প্রভাতে 
ফুলমালার বিকল হওয়া 
এখনি কি, সখা, খেলা প্র ৩৩৩ লীলা, ক্লানতি,মধু মাথা 


হল অবসান 

পথের মাঝেতে খেলাতে এ, ৩৪৯ 
গিয়ে হৃদয় আমার 
হারিয়েছি '-'প্রভাঁতকিরণে 
সকাল বেলাতে মন লয়ে, 
সখী, গেছিহ্ন খেলাতে **. 
মনের মাঝারে খেলি 
বেড়াইতে..চিরদিন, সখী, 
হাসিত খেলিত 

তোমার সকলই ভালো" 
বাসি--ওই রূপরাশি, ওই 
খেলী ওই গান, ওই মধু হামি 
আকাশের পানে চেয়ে প্র, ৩৭০ 
অলদের খেলা দেখি ৃ 


গ্ৰ, ৩৫১ 


এ কাননে বসি গাহিব গান, শী, ৩৭৭ 
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ, . 
খেলিব দুজনে মনের. খেলা 


প্রেম নিয়ে শুধু খেলা প্র, ৩৮০ 


২৯ 


ভ্রাস্তি 
সখী, মনোফুল দ?লে 


রী 


১২৮৮/১৮৮১ 


চলা, ভাঁঙ| হদ্য়, কুম্ম 


কোমল হৃদয় 


সখী, ভয়, সীম! 


তটিনী, আকাশ, তারা, 
বায়ু, সাঝের সান হাসি, 
দিবসের বিদায়, যমুনার 
বিলাপ, সাক্সাহ্কের রাঙা 
পা, কাদা, বধু 

সাধের কুসুম, মলয়, . 

জোছন1/ তটিনী, সখী, 


১২৯৫|.৮৮৮ 


১২৯৯/১৮৮২ 


১২৮৫/১৮৭৮ 


মালা গাথা, তার! গোনা, - 


সুখের স্বপন 


মায়ার খেলা, ওয় দৃশ্য, এমদ্বার 
গান সখী, হানি, আখিজল, 


২২৬ 


বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


১. উদদীহণের ক্রমিক ২. গীতবিতানের পর্যায় ৩. আহুষর্সিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল ঃ 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ 
- প্রাণ নিয়ে হেলোফেলা- 


no. 


১০২. 


১০৩, 


১৬৫, 


. বনপথে ফুলের মেলা, 


ও ক্ৰমিক সংখ্যা : 


ফিরে যাই এই বেলা, 
চল্‌ সখী চল্‌ 

গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, 
ফুরিয়ে গেল খেলা! 
ভালোবাসা দিয়ে গেল, 
তাই কি অবহেলা 


ও, ৩৮৭ 


প্রেম, ৩৯১ 
হেলে দুলে করে খেলা-' 

চকিতে সে চমকিয়ে 

কোথ দিয়ে যায় 


, ওহে চঞ্চল, বেলা না - প্রকৃতি, ২ 


যেতে খেলা কেন তব 

যায় ঘুচে 

আজিকে এই গ্রভাত্তবেলা, প্র, ৭ 
মেঘের সাথে রোদের খেলা, 
জলে নয়ন ভরোভরো চাহি 
তোমার পানে 

খেলে! খেলো তব নীরব 
ভৈরব খেল! 


ও, ১০ 


, রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায় এ, ১২ 


তুমি যে খেলার সাধি, সে. 


- তোমারে চায় 


ভোরবেলা থে খেলার ধী, ৩৮ 
সাথি ছিল' আমার কাছে, 


মনে ভাবি তাঁর ঠিকানা 


{ compsition ) £ 


মায়ার খেলা, ভয়, সুধা, 


হলাহল, তয়াদুশ্ত, প্রমদার 
কাদা গান 

ফুল ঝরা, ফুল ফোট। 
বাতাস, মাঁটি' 


১২৯১/১৮৮৫ 


হাসি, গান, পথ, মালা, ১২৯০/১৮৮৪ 
পরানের আশাগুলি 


কুসুম, চরণচিহন, বেদনা ১৩৩১/১৯২৪ 
পথের শেষ, সুদূরের 
দেশ, বাঁশরি, লগন 
যাওয়া, কাঁদা 

কাপা, গান, নদ্বীর 

'ঢেউ, বনের হাসি, পাতা, 
আকাশ, সুধা 


১৩২৯।১৯২৩ 


দ্বাংনবেল1, পাত! ঝরা, ১৩৩২।১৯২৫ 
মালা প্লান হওয়া' পথ, 
খুণী আচল, আকাঁশতল, 
নির্মম, কঠোর মিলন 
তৃষ্ণার জল, ক্রু 
অন্ধকার, নির্মল সোনার 
তান গান, অশান্ত বায়, - 
মৃদঙ্গররব, মরুদৈত্য, বন্দী, 
শ্রাবণমেঘ, খেয়া তরীর ১৩২৮৷১৯২১ 
মাঝি, পাশ, অশ্রভরা 

পুর্ব হাওয়া, কদম্ব, 


১৩২৯১৯২২ 


আমার খেলা ষধন ছিল তোমার সনে 


২২৭ 


১. উ্লাহপের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. অন্যঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


সংখ্যা ও উদাহরণ ঃ ও ক্রমিক সংখ্য: (composition ) £ 
তোমার জানা আছে সারিগান, আকাশক্তরা 
ৃ বেদনা, রোদন 
১০৬, কদম্বেরই কাননঘেরি এ, ৪১ পিয়াল, হাওয়া, বরষণ ১৩৩০।১৯২৩ 
আষাঢ় মেঘেব ছায়া বিরহী, আুদংর, আকাশ, 
থেলে ূ বলাকা, পুব হাওয়াতে : 
ঢেউ খেলে যাওয়া, ডানা- 
পাখা, বাদশ সাঝ, স্বপন 
১০৭. আপনারই মনে জানি এ, ৫১ আধাচের পূর্ণিমা, স্বপন, ১৩৩২1১৯২৫ 
একেলা হদয়-মাঙিনায় শোতে ভাসা, কূলে 
করিছ কী খেল! যাওয়া, লুকে! চুরি, 
আলো -ছাঁয়া 
১০৮. এবার না হয় কাঁটুক ও, €২ শ্যামল ছায়া, বরধার - এ 
বেলা অসময়ের খেলা বাধা, বিদায়, নবীন রবি, 
থেলে < হাদি, মেঘ, সোনার বাশি 
. কালো আলো! 
১০৯, আমার আখি নিল প্রকৃতি, ৬৪, _ বাদল, সবুজ, মেঘ, ১৩২৯/১৯২২ 
ডাকি ওদের [সবুজ গাঁন, প্রাণের বেগ, 
ঘাসকে] থেলাঘরে-. মরুজয়ের সেনা, 
প্রাণের প্রথম যুগ, 
১১০, শুস্তে বাজায় ঘনঘন , ওঁ, ৬৮  পুব-সাঁগর, পরবাসী, তরী, 
হাওয়ায় সনসন, কলল্সোত, ডমরুরব, 
সাঁপ খেলাবার - .এগগনতল, নাগ- 
বাশি | নাগিনী, উদ্নাসী 
১১১. ফুল-ফোটানোর পরী,৮১ শ্রাবণের পূর্ণিমা, হাসি, ১৩৩২/১৯২৫ 
খেলার কেন ফুল- ' নয়নের জল, বাদল- ' 
বরানোর ছল হাওয়া, যথীবন, স্বপন- 
শেক, পথের ধাঁর, 
আসা-যাওয়। 
১১২, বিনা কাঁজে আঁকাশ- এ, ৮৭ ' শ্তামল, শ্রাবণ, পর 
মাঝে কাটবে বেলা * যাওয়া, পুব হাওয়া, 


২২৮ 


“বাংলা-সানিত্য পতিকা 
১. উদ্বাহণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. অনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল : 


সংখ্যা ও উদাংবরণ:ঃ ও ক্রমিক সংখ্য! 8. (composition ) £ 
অসময়ের খেলা “শরৎ, মেঘ, কালো 
খেলে ( তুল £ ১০৮ আলো, সোজা, 
সংখ্যক উদ্বাহরণ ) আকাশ 
১১৩. গগনে গগনে আপনার এ, ৯১ জটা, রবি, মেঘমল্লার, ১৩৩২1১৯২৫-২৬ €) 
মনে কী খেল! তব বৈশাখী ঝড়, অট্হাসি, 
শুরুগুরু সুর, সোনার 
আলো, শ্বেত উত্তরী, 
কালো. মেঘের মায়া 
১০৪, খঞ্জন-দুটি আলস্ত ত্র, ১০৭ ভোর, বাদল, রোদ, ১৩৪৬/১৯৩৯ 
ভবে ছেড়েছে খেল! বট, ঘাট, আগত 
বেলা, মেঘ, বায়, 
তালতলা 
১১৫. মন হারাবার আজি এ,.১২৯ বাদল দিন, পবন 
বেলা, পথ তুলিবার বেগ, উদ্ভ্রান্ত মেধ, 
খেলা " বলাকার পথ, মেধমল্লার, গান 
১১৬, এসো আমার অলস অঁ, ১৩৮ মেঘ, সকাল, হাসি, ' গর 
দিনের খেলায় স্বপন, গাণ্ডের ভেলা, | 
" গান, পুরব-হাওয়া, 
অবহেলা 
১১৭, আজ ধানের ক্ষেতে খর, ১৪৩ নীল আকাশ, মেঘের ১৩১৫/১৯০৮ 
রৌন্রছায়ায় লুকোচুরি ভেলা, আলো, নদীর 
খেলা চর, চখা-চখী, 
জোয়ার জল: বাতাস, 
১১৮. আজ সকাল বেলায় প্র, ১৪৯ ফুল, ভোর, আলোর ১৩১৮/১৯১১ 
ছেলেখেলার ছলে বাণী, গানগাওয়া, 
সকল শিকল পদ্মদলে, সোনার 
টুটেছি রেণু, পারুল-টাপা, 
| সুনীল আকাশ | 
১১৯, তখনো খেলার ও, ১৭৪ চলে যাওয়া, হ্স্তের ১৩২৯/১৯২২ 


১, 


আমার খেলা যখন ছিল' তোমার সনে 
উদ্দাহণের- ক্রমিক ২. গীতবিতানের পর্যায় ৩. আম্ষজিক প্রসঙ্গ ৪. 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা £ (composition ) £ 
বেলা_বনে মন্তিকার দিন, দিনশেষ, 
মেলা, পল্তবে পল্তবে - পথপানে চাওয়া 
বায উতলা সদাই ৮ 
১২০, শৃন্ভ করে ভরে ধী, ১৭ শীতের হাওয়ার নাচন, 
দেওয়া ধাহার খেল! পাতা ঝবা, সব 
তারি লাগি রইস্থ খোওয়ানো, সকাল 
বসে সকল বেল! 
১২১, বঙের খেলার তাই প্র, ১৮*  লাগর-পার, বিদায় 
রে, আমার সময় বেলা, হাসি, বাশি, 
হাতে বাইরে সুর, শীত) পাতা- 
ঝরা, মাঘ-ফাগুন, 
,ই সবুজ ফাগ 
১২২, দ্বেখছ নাকি এই প্র, ১৮২  পাগলাঝোরা, 
আলোকে খেলছে উত্তরের হাওয়া, 
হাসি রবির চোখে জাছুকরের ভেরী, 
সা্দা-শ্ামল 
১২৩. যখন ফুরিয়ে বেলা ২০১ পথতোলা পথিক, 
চুকিয়ে খেল! তথ্য সম্ধা-সকাল, বিভিন্ন 
ধুলার পথে যাব ফুল-ফল, নবীন 
ঝরা ফুলের রথে পান্থ, রঙিন বসান, 
ফাগুন চৈত্র, উদাসী 
স্বপন-বেদন, বিদায় 
বশির স্বর, বরা 
- ফুল, শুকনো পাতা, 
- লালিত রাগ, কাঁদ্ন-ভরা হাঁসি 
১২৪, দেখিস নে কি শুকনো ও, ২০৩ বসন্ত, ফোটা! ফুল, 
পাতা ঝরা ফুলের ঢেউ, সাগর, গান, 
“খেলা রে - প্রভু, উৎসবরাজ, 
গুরু ; 
১২৫. ক্ষণেক কেবল তাহার ওঁ, ২১৩ ম্বর্পরথ, রিক্ত পথ, 
‘ খেলা ::-তার পরে পৌধ-রজনী 


২২৯ 


বুচনাকাল 8 


১৩৯৮/১৭২১ 


১৩২১/১৯১৫ 


১৩২১/১৪১৫ 


১৩২২/১৯১৫ 


১৩১৭/১৪১০ 


১৩২৯/১৯২৩ 


২৩০ 


বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা '-' 
১, উদ্বাহণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে’র পর্যায় ৩. আনুষদিক প্রসঙ্গ ৪, রচনাকাল : 


সংখ্যা ও উদ্বাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা : (composition ): 
তার যাবার বেলা 
১২৬. মুকুল-বরার ব্যাকুল ও ২১৫ দৃক্ষিণসমীর, বসস্তগান রী 
খেলা আমারি বাতাসে সুর ঝরে | 
< সেই রাগিণী রে যাওয়া, শৃন্ত'ডাল, 
{মধুর মধ্যামিনী 
১২৭. ছদ্মবেশে কেন খেল, ২২৪ ' শ্তকনো পাতা, উদ্নাস '. অর 
দীর্ঘ এ বেশ ফেলো করা সুর, বৈরাগী, 
:“ ফেলো-_প্রকাশ শৃন্ত বন « 
করে] চিরনৃততন " 
বন্ধুরে Ae 
১২৮, সেখানে স্তবধবাণীর এ, ২২৮. ফাগুনের কান্তক্ষণের গর 
তাঁরে তাঁরে সুরের শেষ গান, লুপ্ত 
" খেলা ভব সাতারে ' পথ, মিলন দিনের 
| - ভোলা! হাসি, 
করুণ বাঁশি 
১২৯. আজ খেলা ভাঙার এ, ২৩১ :' সুখের বাসা ভাঙা, ৰ 
-* " খেলা খেলবি আয় "মিলনমাঁলাঁর বাঁধন 
টুটে যাওয়া, ঝড়ের 
:,..: মেঘ, কালবৈশাখীর নাচন 
১৩০. কোন্‌ ভোলা সে প্রকৃতি, ২৩৬ বনে বনে রঙ সমীরগে ১৩৩৪/১৯২৭ 
ভাবে-ভোল। খেলায় - , ঢেউ, দুয়ার থোল', 
যেন প্রাঙ্গয়ণ দোলা, বাশি, 
দরের বান, শেষ 
- বেলাকার গান, 
সন্ধ্যাকাশের 
বুক-ফাট| সুর, 
5০৮ বিদায়ের রাত 
১৩১. ছড়ায়ে ছড়ায়ে এওঁ, ২৪৪ . বারুহিন্তোলে নব ১৩৩৭/১৯৩০-৩১ 
ঝিকিমিকি আলো, পল্পবের দোলন; 
দিকে দিকে ওরা কী কৈশোর কোলাহল, -" 
খেলা থেলালো নীলিমার বাণী, 


সংখ্যা ও উদাহরণ, ও ক্রমিক সংখ্যা 8. (composition ) £ 
৮.৭ প্রাণঝরনাব উচ্ছল 
ধারা, ধরণীর 
| হোমানল 
১৩২, তোমার দালা দিলে এর, ২৫৭ পুরাতন, নবীন রাঙা, 
গলে খেলার ছলে বাঁশি, মোহন গান, 
হায় রও» বীণার সুর 
১৩৩, একদা কোন্‌ কিশোর এ, ২৬৯ ফুলের গন্ধশ্বোত, 
বেলায় চেন! চোখের ফাগুনরাত, নিত্য 
মিলন মেলায় সেই বাঁশির ধ্বনি, বিরহ 
তো! ধেলা করেছিল ৃ্‌ 
কান্নাহাপির 
ধারে ধারে 
১৩৪. খেলিলে হোলি এ, ২৮৩ ঝরা পাতা, হাসি, 
ধুলায় ঘাসে বাসে, অশ্রজল, ফাগুন, 
বসন্তের এই চরম বিদ্বায় মন্ত্র, বাসন্তী 
ইতিহাসে রঙ, শেষের বেশ, . 
অন্তরবি- 
১৩৫, হেরো ওই গেল বিচিত্র, .১ মলিন মুখ, হাহাকার, 
, ' রেলা, ভাঁঙিল ভিখারী, সুর, আধার, 
ভাঙিপ মেলা__. . পথ, সে তার 
গেল যাবে ছাড়ি ্ 
খেলা ঘরে যে 
যাহার 
১৩৬, চরুবে গোরু খেলবে খ্রঁ১৩  খেয়াতরী, হাট, তান- 
রাখাল ওই মাঠে:-- পুরা, বাশি, নতুন 
সকল খেলায় করবে নামে ডাকা 
খেল! এই আমি 
১৩৭, ছোটো মেয়ে ধুলায় ১১৫ আলোর নাচন, 
বসে খেলার ডালি খ্যাপা হাওয়া” হাটের 
একল! সাজায় পথিক, বীণা, বাশের বশীশি, 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
১. উদ্দাহপের ক্রমিক ২. গীতবিতানেঃর পর্যায় ৩. আনুষঙ্গিক: গ্রনঙ্গ ৪. রচনাকাল . 


. স্্রনে ফুলের হাতছানি 


২৩১ 


১৩২৯/১৯,৩ 


১৩৩৬/ ১৯২৯ 


১৩৩০/১৯৩১ 


১৩০২/১৮৯৫ 


১৩২২/১৯১৬ 


২৩২ 


'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


“ ১, উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আহ্ষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকল ২ 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা: (composition): - 
১৩৮, দুয়ার রুধে বচন কুঁদে এ, ২৩ সকাল-সীজ, রঙ, ১৩৩৪/১৯২৭ 
খেলন! আমার হয় বনের হাওয়া, নাষের 
বাঁনাতে...কে গো ভেলা, মৌমাছিদের 
আছে তৃবন-মাঝে নীল ডান! 
নিত্য শিশু আনন্দেতে, 
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় 
খেলাঘরের জোগান 
দিতে 
১৩৯, খেলাঘর বাধতে বিচিত্র, ২৬ প্রভাত, পথিক, ১৩২৯/১৯২৩ ' 
লেগেছি আমার পুরোনো দিন, 
মনের ভিতরে ।*** ভাভাকে জোড়! 
বাহিরের খেলায় দেওয়া" 
ডাকে যে, যাব কী 
করে।'--যে আমার 
নতুন খেলার জনতারি ূ 
এই খেলার সিংহাসন 
১৪০. এ শুধু মেঘের খেলা, ২৯  অলমমায়া, বাতান, ১২৯৩/১৮৮৬ 
"আপনারই ছায়া হাসি-কান্না, গান, 
লয়ে খেলা করে মালা গাথ।ঃ ছেড়া, 
ফুলগুলি-_-এও সেই সারাদিন, সন্ধ্যা 
ছায়াখেল! বসস্তের 
সমীবণে 1-""এ খেলা 
থেলিবে, হায়, খেলার 
সাথি কে আছে 
১৪১. মোদের তরুসুলের এ, ৪১ আকাশ, দোলা, :. ১৩১৮/১৯১১ 
ঘেল!, মোদের < নিত্য নতুন, সৃকাল- : 
খোলা মাঠের খেলা সন্ধ্যা, নীল গগন, 


বনেধ কলগীতি 


সংখ্যা ও উদাহরণ £ ..ও ক্রমিক সং 


১৪২, 


১৪৩, 


১৪৪. 


১৪৫, 


_ নয়নে উঠে গো আতাসি ' 
সেথা ছুই বেলা এ ৬৬ 


১৪৩, 


১৪৭, 


পা 


আমার খেলা বখন-ছিল তোমার সনে ই 
১. উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আহুষপ্দিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


রঙের খেলার সেই প্র, ৪৩ : 


সভাতে খেলে যে 
জন সবার সাথে, 
তারে আমি চাব, 
সেও আধায় চাবে ' 


তোমার তো নয় ঘরের এ, ৫৪ 
"মেলা, কোণের খেলা 


গোঁ to 


তোমায় নিয়ে করে এ, ৬৩. 


খেলা সুখে-দুঃখে 
কাটল বেলা 


রৌত্র-মাখানো অলস এ, ৬৫ 


বেলায় তরু মর্মরে 
ছায়ার খেলায়, কী 
মুরতি তব নীল আকাশে 


ভাগা-গড়া-খেল! 


! 


bd 


নবীনতরী নতুন চলে, এ, ৬৭ 


দিইনি পাড়ি অগাধ 
জলে-বাহি তারে 
খেলার ছলে কিনার- ' 
কিনারায় 


খ্য.3 (composition) 3 7) 
পাতার নাচন, 6সতারের. 

‘সুর 1 
চলার পথ, দিন-রাত, ১৩২০/১৯১৪ 
দুঃখসুখের রঙ | 


সাগরের চেউ, ভেরী, ১৩২২/১৯১৬ 
দুয়ার খোলা, পারের 

তরী, পালের হাওয়া. 

মরণ, বীণা, ভাঙা 

বাতাস, আকাশ 

শিকল, আনন্দ, অহস্তার  ১৩১৬/১৯০৯ 
ভাঙা, ভয়-ভয়ন্তর, 

অন্ধকার, সারারাত 

চঞ্চল, সুদরের পিয়াসি, ১৩০৯/৯৯০২ 
বাতায়ন, ব্যাকুল 

বশশরি, ডানা, উন্মনা, 

উদ্দাসী, রু্ধদুয়ার -. . রা 


পথ-পথিক, আঁখির ১৩০৭/১৯০১ 
নীর, হারানো হিয়া, 

রক্তকুসুমপু্জী, ঝড়ের নি 
রাতে ফুলের মতো 

থসে পড়া 

পাষাণের ঘা, স্রোত, 

পাল, মধুর মৃছুবায়, রী 

মে, গগনকোণে, 


ত 


১৪৮. আপনার মনে বসিয়া বিচিত্র, ৬৮ স্বপন, বাতাস, আকাশ. ১৩০৪1১৮৯৭ 


তিও 


২৩৪ 


সংখ্যা ও উদ্দারণ £ ও ক্রমিক সংখ্যা: (composition): 
একেলা; অনল শিখায় .. কুসুম, আশার তরণীর 
কী করিম খেলা, -কৃল না পাওয়া fe 
দিনশেষে দেখি ছাই সুদূর সাধন ? 
হণ সব হুতাশে 
১৪৯. ওপারেতে উপবনে ও; ৭০ তরী, ধূ ধু ময়, ১৩০৯1১৮৯৩ " 
কত খেল! কত জনে সুর্য পাটে যাবে 
নেমে, খেয়া বন্ধ, 
' সম্ধ্যা-আীধার 
১৫০. আমরা খেলা থেলে এর, ৭২ + স্বপন, নৃতনের হাসি, ১৩৩৪।১৯২৭ 
ছিলেম, আমরাও. ' ফাগুনের বেদন, বাশি, 
গান গেয়েছি - কালের মরীচিকা 
কুসুম বারানো; মালা, 
১ পাশ, তরী, বৈতবণী 
রন চপল আলে! 
১৫১. এই খানেতেই দিন কাঁটে এ; ৭৭ তারা, অগ্নি, গগনতল, ১৩২৯1১৯২৩ 
এই খেলার ছলে, কালের সাগর, রঙিন 
স্তামল মাটির '_ ফুল, আধার আলো, 
ধরাতলে বনের পথ 
১৫২. অগ্সরীদের দীলের এ, 4৮ প্রজাপতি, অস্তরবি, ১৩৩৩]১৯২৭ 
খেলার ফুলের চাওয়া, চঞ্চল, গুণী, ' মি 
"বেণু ' কীতিনাশা, হারানো 
* দুর, ডানা, নাচ | 
১৫৩, ক্লাত্তিবিহীন ফুল এ,৮১ শিরীষ শাখা, ফাগুন ‘১৩৩৫/১৯২৮ 
ফোটানোর খেলা মাস, সন্ধ্যাবেলা, 
নাচের মাতন, চঞ্চল _ 
অলখ জন, বনের 
১৫৪, দূরদেশী সেই রাখাল প্র, ৮৫  গান-সুর, মালা, ১৩৩০ ()/১৯২ 
ছেলে, আমার বাটে বাশি রর 


বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা . : 
১০." উদাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩ আনুষঙ্গিক প্রদঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


বেলা গেল খেলে 


সংখ] ও উদ্াহরণ £ ও ক্রমিক সংখ্য: (composition ) £ 
১৫৫. অব্মপের লীলা এ:৮৯ লীলা, আকাশ, শিব, ১৩৩২/১৯২৬ 
অগোনা রূপের ,. প্রলয় জডঙ্, নির্বর | 
রেখায় রেখায়, স্তব্ধ কলকলিত রোল, 
অতল খেলায় তরল বায়ছেলিত দোল 
তরঙ্গে ।'--শ্বর্ণের থেলা 
মর্তের ম্লান ধুলায় হেলায়, 
_দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে 
দোলন খেলায়, 
শৌর্ষের খেল! ভীরু 
মাধ._বরীর আঁসঙ্গে 
১৫৬, মেঘের থেল! এ, ৯৩ শ্বপন, প্রান্ত ভাল, ১৩৩২)১৯২৫-২৬ 
গগনতটে অলস যুখীর মালা, বনের 
লিপি-লিখা ছায়া, পথের ধার, 
বেণুর পাতা ম্মরণপট 
চৈত্রদিন, বাতাসে 
পন্ধ-ছেল। ভাসানো, 
০ বিজন বেদনা 
১৫৭, চাঁহিদা দেখো, রসের এ; ১০৬ প্রাণের বীণা-তার, বাণী, ১৩৩৩/২৯২৬, 
শোতে রঙের খেলা... জুধা, নদীর আোত, 
থানি | ফুলের বন, মাধুরী- 
ৃ | মাখা হাসি 
১৫৮. আমরা জুটে সার! বিচিত্র, ১১২ শূলত হাওয়া, ঘাট, ১৩০২/১৮০৫ 
বেলা করব £' সোনার পাট, হাট, 
হতভাগার মেলা, গাব ভাঙাতরী গান 
গান খেলব গো 
১৫৯. মোর! ওঠায় পড়ায় এ,১১৫ ভয়: রাস্তা, ১৩২১/১৯,৫ 
সমান নাচি, সমান পাগলামি, ফল 
থেলি জিতে হারে 
১৬০, রাজা জুড়ে মন্ত খেল!, এ, ১২২  যমের ছুয়োর খেলা, ১২৯৬১৮৮৯ 
মরপ-ব'চিন-অবহেলা সুখ, মরা, বৈতরণী ' 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
১," উদ্দাহরণের ক্রমিক ২, গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. আম্ষজিক' প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল £ 


নদী 


২৩৫ 


২৩৪৬ 


£.. বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা : 


১. উদাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে’র:পর্যায় ৩.. আমুযঞ্জিক প্রসঙ্গ. ৪. রচনাকাল £ 
সংখ্যা ও উদাহরণ $ : ও'ক্রমিক সংখ্যা '£' ৭ (composition Js! 


১৬১. আমরা খুঁদি খেলার "ই, ১২৬২ 
7. নাচ, হাওয়া, মরণ, 


সাথি-_-ভোর না 
হতে জাগাই তাদের ' 
ঘুমায় যারা সারা 
রাতি 
১৬২, মোদের যেমন খেল! প্র, ১২৭ 
তেমনি তেমনি যে কাজ-". 
করা। খেল! মোদের 
বাঁচা মরা। খেলা 
. ছাড়া কিছুই কোখেও 
. নাই-খেলতে 
খেলতে থেলা 
দি, ফলযে ফলে 
'_ খেলারই ঢেউ জলে? £ “" 
স্থলে ।'-'খেলবৰ 


আগুন যখন লাগে | 


“- করিছ খেলা--কা ও 
কথা ভাবিছ, কেমনে... 
কাটিছে বেলা, 
১৬৪. 
ঘরে ঘরে কত খেল, 
শুনিতেছি সারা বেলা 
সুমধ্র বাশি 


পানি, বকুল তলায় 


কাল্‌কে ফাকি দেওয়া; 
আধার, বতি 


রক্তরাগ__. 


বু ১৬০৬, এুগাপন্‌ হদয়ে আপনি গর ১৩১ নদীর স্রোত, কৌতুকছটা, 


হাসি, বড়, আকাশ, 


৯২5. | Rl 
. গগনের গায়ে আগুনের 


রেখ! 


১৬৫" আয়-রে ভবের খেলা এ, ১৩৪ « 5 যেতে হবে, এ 


সেরে, আধার করে ~- 1 টুনা 
এসেছে রে,-''খেলতে 
2৭ এগ, ভবের হাঁটে < 
নতুন শোকে নতুন . .. 
খেল! ।***নতুন 


আরেক দেশে চল্‌ 


১৩২১1১৯১৫ 


| ১২৯১/১৮৯২, 


এহেরিতেছি দুখমেলা:, ওঁ, ১৩২ দ্বার, উপবাস, আনন্দ, _ ১২৯৭/১৮৪০, 
"উৎসব, হাঁসি Kl | 


. আমার খেলা .ষখন ছিল তোমার সনে 


২৩৭ 


১," উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতাঁনে'র পর্যায় ৩. আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল : 
সংখ্যা ও উদাহরণ £ ' ও ক্রমিক সংখ্যা 2. (composition ) £ 


: করে-বাধবি বাসা, ॥ . * 


নতুন খেল! তি, 
সে ঠাই EE. 
১৬৬, এসো বাতাসের চির ১১. প্রবল প্রাণ, গান, : 
“_ অধীর খেলার সাথি, মাধ,রী ভরা, ফুল" 
£ "১. মাতাও নীলাদ্বর ৷ ফল-পন্তব, মোহন 
প্রাণ, পথিকবন্ধুঃ 
শ্যামসুন্দর, উযা- 
ক্যা, উদার প্রাণ '' 
১৬৭. মনেঃআছে ছেলেবেলা নাট্যগীতি, ৬ ঘুমঘোর,নুথ, কপাল 
- কত যে খেলেছি খেল! ভাঙা স্বপন 


. কুস্থম তুলেছি কত দুইটি. ' ফুরানে প্রবাসী সখী 
অচল ভবে | হু 
১৬৮ খেলা! কর: খেলা কর, এ, ৯ সমীরণ চুম্বন রাযুকোলে 


৫ তোরা কামিনী কুক্সম- .- “দোলন বেলা ফুরানো! 
গুলি ।বসন্তের কোলে < ৃ 
খেলা! প্রান্ত প্রাণ তাজিবি- 

“ভাবনা তুলি কট te 

১৬৯! তার [ নিসর্গ জগৎ] . এ, ১১ সখী, সুখী-দুখ, নবীন, 
কেবলই হাসে, ক্বেলই - বিমল, সুনীল আকাশ, 
গায়। হাসিয়া খেলিয়া " ফুলের হাসি, বিশদ 
মরিতে চায় জোছনা, বিষাদ তুলে . 

". গান গাওয়! 

১৭ হাফিয! খেলিয়া ভাবনা" . এ, ১৩ অজনী; সখী, কাঁদা হাসা, 
ভুলিয়া হরষে গ্রমোদে "-  * নিদারুণ উপেক্ষা 
থাক্‌ ক 

১৭১. হাসি খেলিরে মনের এ, ৩৩ সন্গনী, অশধার মুখ, 

১৭২. ফুলবনে সখীসনে : প্র, ৪৫ যা, ছলছল আঁখি, দিন 


খেলিতে থেলিতে হাসি : ফুরিয়ে যায়, বিদায় 
হাসি দে রে করতালি ' + "ৰ 


১৩৩২/১৯২৫ 


১২৮৮৷১৮৮১ 
( ভ্নহৃদয় ) 


১২৮৭1১৮৮০৮১ 
( ভগ্হদয় ) 


/ 


£ 


১২৮৭১৮৮১ 


(ভগ্নহৃদয় ) 


১২৮৮১৮৮১ 


১২০৪০৪১৮৮৩ 
1. ( নলিনী) 
. গ্ 


(রাজা. ও রানী ) 


২৩৮ 


বাংল! মাহিতা পত্রিকা “৩ 


১, উদ্দাহরণের ক্রমিক ২. গীতবিতানে'র পর্যায় ৩. অন্ষঙ্গিক প্রমুঙ্গ ৪. রচনাকাল ২ 
সংখ্য! ও উদ্াহরণ £ '. ও ক্রমিক সংখ্যাঃ. (composition): 


১৭৩, 


১৭৪, 


5৭৫! 


১৭৩৬, 


১৭৭, 


১৭৮. 


উচ্ছল পাঁগলনীরে এ, ৫£ হাসি, পূর্ণিমা, জোয়ার -১৩০২1১৮৯৭ 


তালে তালে ফিরে নৃত্য, কুম্মের যতো খসে পড়া, (কল্পনা ) 
ফিরে! এ মোর নির্জন অশ্রজল, সুখথস্থপ্ন, ঘুমঘোর, 
তীরে কী খেলা তোমার .. চুম্বন . yl 
আশারে কই, ঠাকুরানী, এ, ৬০ ৮ শা £ ১৩০৪১৮৯৭ 
তোমার খেলা! অনেক . ৰ ( কল্পনা ) 
জানি, যাহার ভাগ্যে 
সকল ফাকি তাঁরেও .. :-. 
ফ্লাকি দিতে চাস ॥ 
বিহানবেল। আডিনা এ, ৮৩ বুঙটিন আঙিয়া,সহাস .১ - ১৩০৯১৯০৩ 
তলে এসেছ তুমি কী মুখ, নাচনি, রাখাল- -. (শারদোৎসব ) 
খেলাছলে--চরণদুটি বেশ, বেণুর পানি 
চলিতে ছুটি পড়িছে নূপুর বাজনা, আকাশ, 
ভাঙিয়! be sn তপন-শশী :" 
এই আমাদের খেলার এ, ৯৩ মিলনমেল।, হাঁসি, ১৩১৮১১৯১১ 
মান্য দাদাঠাকুর চোখের জল, ঘর-. অচলায়তন . 
| বাহির! কোণ-মন 

এ সংসারের নিত্য এ, ১১৫  প্রহরশেষের আলো, . ১৩৪১1১৯৩৪ 

' , খেলায় গ্রতিদিনেব * , রঙা! চৈত্রমাস, ' - (চার অধ্যায় ) 
প্রাণের মেলায়'*' “' আমের বনে দৌলা, * 
মাঝখানে তাঁর তোমার : : মুকুল ঝরে পড়! ' 
চোথে আমার সর্বনাশ - . হাওয়ায় চেনা গন্ধ 

বদস্ত দিনের নিশ্বাস 

জন্গিমাছি শিশু হয়ে পুজা ও প্রার্থনা, ৩ -রুত্রমুখ, কুটি, ক্ষু্র ১২৮৭1১৮৮০-৮১ 
খেলা করি ধূলি লয়ে-_ দেব, কোলে না 
মোদের অভয় দাও নেওয়া, পিত 

- দুৰ্বল শরণ ং 2 ৮ ক ৫ ২ 

, ফুরায় বেলা, ফুরায় ১৮ কাদা, পিতা, ক্ষুদ্র ১২৯০১৮৮৩ 
খেলা, সঙ্কা] হয়ে - আশা, মরীচিকা, | 
আসে - বিশ্বপতি, আশা 


পূরণ করার অন্ত 


সংখ্যা ও উদ্দাহরণ £ . ও ক্রমিক সংখ্যা, £ 


৯৮০ 


১৮১, 


১৮৪, 


শখ 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে 
১. উদ্দাহরণের, ক্রমিক ২. গীততবিতাঁনে”র পর্যায় ৩, আঙ্যঙ্গিক প্রসঙ্গ ৪. রচনাকাল : 


* চালিয়াছি গৃহপানে, এ, ২১ 


খেলাধূল! অবসান । 

ডেকে নাও ডেকে নাও 

বড়ো শ্রান্ত মন প্রাণ । 
'**খেলিতে সংসারের 

খেলা! কাতরে কেঁদেছি 

হায় রি < 
সারাদিন করি থেলা, এ, ৩৯ 
খেলা যে ফুরাইল 

-_গৃহপাঁনে চাহিয়া 


" প্রাণ কাছে 
* এবার বুঝেছি সখা এ, ৪৯ 


এখেল! কেবলই থেলা 
-মানবজীবন লয়ে 
এ কেবলই অবহেলা 


, প্রভু, খেলেছি অনেক এ, ৩২ 


থেল1-এবে তোমর ' 
ক্রোড় চাহি 

দাও ভেঙে দাও এ ভবের এর, ৬৩ 
সুখ, কাজ নেই এ খেলায় 
হে'""তুলে যে থাকি» 

দিন যে মিলায়, খেলা 


' যে ফুরায় 


১৮৫. 


১৮৬. 


নিয়ো চরণে--ভবের এ, ৬৯ 
খেলা সারা হলে 


নিয়ো চরণে 


খেলার লাথি, বিদায় এ, ৭৭ 


আকুলতা 
আধার, বিষাদ, 
আমার ধন হারানো, 
ধূলাঘর ভেঙে পড়া, 
সাস্বন! চাওয়া 


ঘোর রজনী, পথ 


হাহাকার ঘেচানো, রি 
- শৃদ্কতার বোধ, 


অসীম মহােলা 


শ্রাস্ত হৃদয়, চিস্তাতপ্ত 


চাওয়া 
অমৃতপথ, অভয় পথ, 


"মায়ার বাধন বেলা 


বয়ে যাওয়া, ময়ন 
জল, নাথ, শুন্ত 
প্রাণে চির-আনন্দে 
ভরে থাকা 
জীবনবন্তুভ, সাধন 


দুল, অন্তরব্যথা, ' 


পরানপ্রিয়, ক্ষমা, 


- দূরে না ফেলা, দিবস 
kb শেষ, মৃত্যু আঁধার 


পথিকের ডাক, সুখ 


২৩৯ 


(composition ): 


‘১২৯১১৮৮৪ 


১৩০ ০১৮৯৩ 


১২ 2৩! ১৮৮৭ 


১৩.০৬।১৯০৩ 


‘১২৯১১৮৮৪ 


১৩০১১৮৯৪৪ 


১৩২৯১ 2২৩ 


২৪০. 


সহখা। ও উদাহরণ: :.:ও ক্রমিক সংখ্য]: (০0100501603 ).:,,. 
দ্বার খোল__এবার .- মেলা ভাঙা 
বিদায় দাও, গেলযে , . 0 5 
খেলার বেল! রয় 
১৮৭. যাওয়া-_আসারই এই এও, ৭৮ আখি জল, হেলা এ 
কি খেল| খেলিলে, হাসি 
হে হদ্দিরাজ, সারা 
বেল! , লা 
১৮৮. মম মন হল উদ্বাসী, এ, ৭৯ সুদূরের ডাক, ১৩৩০1১৯২৩ 
দ্বার খুলিল-বুঝি নিশীথের সমীরণ , . 
খেলারই বাধন ওই ১ 
যায় 
১৮৯. যাচাই করে নিবি পূ! ও প্রার্থনা, ৮* ভীরুকে ভয় দেখানো,  ১৩৩০/১৯২৩ 
মোরে এই থেলা . আঁধার, দুরে তাড়ানো, . 
কি খেলাঁবি ওরে হাত, মারকে আনা ; . 
১৯০. হাসি খেল! ফুরালো প্রেম ও প্রকৃতি, ২৬ কেঁদে চলে যাওয়া, ১২৯১1১৮৮৫ . 
বে, হাসিব আর শুল্ক প্রাণ, বিদেশ, ,.. 
- কেমনে , ডাক 4 4৫ 
১৯১. তোর মাঝে মন কীত্তি এ, ৭৭ . গন্ধ কোন, ছার! আলো, ১৩৩৫1১৯২৮ 
আপন নিস্কাতরেই চৈত্র হাওয়ায় চঞ্চলের 
- করল হেল! । তার্‌ < ক্ষণিক-বাসু!, ফোৱেোর _ 
সেচিকন রঙের ). ২- দিনে অঞ্পরীনের | ড 
লিখন ক্ষণেক R আবীর, সুর বাধাও, , ..,, 
তরেই খেয়াল খেলা ' ,হারানো হা 
১৯২. পাগলামি তার এ, ৮৪ -চঞ্চলিনী, ১৩৪০1১৯৩৩ 
কানায় কানায়, খেয়াল ' স্বর্ণ নলিনী 
দিয়ে খেল বানায়, .. ২: EE 
১৯৩, মিলিয় ছায়া, মিলিয়া পরিশিষ্ট ৪18 বন দেবতা, জট, ১২৮৭১৮৮০ 
আলো খেলিছে , . তাপস, রূপ, পাতা (স্বপ্নময়ীর 
লুকাচুরি 2 ফুল মেঘ, তপ ভ'ঙানে! গান) 


॥' " বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


:- * পাঁগলিনী ঝটিকা, প্রলযরব, 
K শাপ, তিথি, 'বনবাঁয়ী 1). 


.: উদ্ধাহরণের ক্রমিক ২.,গীতবিতাঁনে+র পর্যায় ৩. আহ্ষজিক প্রয়ঙ্গ.৪.। রচনাকাল £ 


1. 


আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে ২৪১ 


রবীন্দ্রনাথের যে ১৮৭টি গান এই নিবন্ধের পটভূমি, তা থেকে অনন ১৯৩ বার 
“থেল।” Motif-এর Frequency পাওয়া গেল । খুলে আরো “দু'একটি উদ্দাহরণ 
মিলতে পারে, যা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই ১৯৩ বাঁরের মধ্যে বেশ কণবার 
‘খেলা’র উল্লেখ মেলে নিছক সাধারণ বা আক্ষরিক অর্থে ; বনে! বা ইভিয়ম হিলাবে। 
কিন্তু আশ্চর্যের কথা, “আম্ষঙ্গিক প্রসঙ্গ'গুলি সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক অর্থে প্রযুক্ত 
“খেলার সঙ্গে অভিন্ন । 

এই আলোচনার মুল লক্ষ্য হলঃ ক. “খেলা” ?1০01টিকে রবীন্্রনাথ তার" গানে 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবান্গষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত-জাড়িত করে _নিয়েছিলেন। তা লক্ষ্য কর! ; সেই 
সঙ্গে রপতাত্বিক দিক থেকে ওই ভাবাহ্যঙগগুলি একটি গোটা গানের রচনার ক্ষেত্রে 
কী ভূমিকা নিচ্ছে, তার পর্যবেক্ষণ; থ. “খেলা” প্রসঙ্গটির কালা্ছুক্তহিক বিকাশ ও 
বিবর্তনকে তুলে ধরা । সেই উদ্দেশ্যেই প্রতিটি উর্দাহরণের' সঙ্গে রচনাকালের কথা 
বলেছি। রচনাকাল নির্ধারণ করেছি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের “গীতবিতান ঃ 
কালানুক্ৰমিক শী” (ছুই থণ্ড ১৩৮০১৩৮৪ ) অবলম্বনে । : - " 

‘Composition’ বা ‘আম্যঙ্গিক প্রসঙ্গগুলির বিচারের আধ্যমে' 'গনিখুলির 
রূপতান্বিক দিক্টি উজ্জল হয়ে ওঠে । রীনা হিতসিমালোটনার ক্ষেত্র রপতানিক 
বিচার-পদ্ধতি এইবার গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এতে রীন্ুমানসের 
তো বটেই» তার রচনারীতিরও (গানের ক্ষেত্রে ) ) বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে | যেমন, 
আমাদের প্রদত্ত শেষ উদ্নাহ্রণটি ( সং ১৯৩) ৪ “এসো গে এসো বনদেবতা, "তোমাদের 
আমি ডাকি | এটি রবীন্্রনাথেব ১৯ বছর, বসয়ের রচনা বলে, কথিত, “শ্বপুময়ী’র 
গান, রাগিণী প্রভাতী ; এবং এট' যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা; সে বিষয়ে, নিঃসংশয় 
হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মন্তব্য £ “ভাব-ভাষা-ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্র-লীবনের 
বিশেষ অন্য ও শ্বৃতি ছাড়া ইহা থে রবীন্্নাথেরই' রচনা সে সম্পর্কে অন্ত প্রমাণ 
দুর্লভ? এই 'ভাব-ভাষা” “যদি ন্নাহ্ব্গিক গ্রসঙ্গে'রই একটি দিক হয়, তবে অন্ত 
১৯২টি গানের পটভূমিকায় সহজেই বলা চলে, এটি রবীন্দ্রনাথেরই । রা 
খত, উদাহ্রণগুলি কালাহক্রম অনুযায়ী সাজানো হয় নি। এইবার সাজাই। 
তিন খণ্ড গীতবিতানের পর্যায়-ধার| অঙ্গুসরণ করে উদ্নাহরণগুলি দিয়েছি, সেই জক্তেই 
কালামুক্ৰম রক্ষিত হয় নি ।' কালামে সাজানে এই হয় ee 
১২৮৫ সং 21 | 
১১২৮১১৫ সং 285.2৬01 ১৭০, 
১২৮৪ £ সং ৯৬ | a 8৮38952১447 
১২৪০ 3 সং ১০০, ১৭১, ১৭২, ১৭৯. ২১. 


৩৯ 


৪২ ৮7 বাংল! সাহিত্য পত্ৰিক! - 


১২৯১ সং ৯৯ ১৮৪, ১৮৪, ১৯০ টি তই 
১২৯৩ £ মং ৩৬১ ৫০ ৮৯, ১৪০১ ১৮২, 
১২৯৪ £ সং ৩৩, ৬৮ 
১২৭৫ £ সং ৭৯১ ৯০১ ৯১১ ৯৫ 
১২৯৬ £ সং ১৬০ 
এ. ১২৯৭ : সং ১৬৪ 
১২৯৯: সং ৫৮১ ১৬৩ 
১৩০০ $ সং ১৪৯, ১৮১ 
১৩০১ £ সং ৫৪, ১৮৫ 
১৩০২ £ সং ১, ১৩৫, ১৫৮১ ১৭৩. 


১৩০৩ সং ৩২ ৰ 
১৩০৪ £ সং ৬৫১ ১৪৮, ১৭৪. 
১৩০৬, সং ১৮৩ 
১৩০৭ : সং ১৪৬, ১৪৭ 
রি ১৩০৮ 5 সং ৮৮ ১ 
রা ১৩০৯ 8 সং ২২, ১৪৫, ১৭৫ 
১৩১২ £ সং ১৩, ৪৮, ৪৯১ ৫১ 
১৩১৫ £ সং ১১৭ 
2৩১৬৪ সং ১৭, ১৪, ২৬, ৪০১ ৮২, ১৪৪. 
১৩২৭২ ১ সং, ১২, ১৬, ২৫১ ৬৪) ১২৪ 
১৩১৮ 8 সং ১১, ২৯, ১০৫১ ১১৮) ১২০, ১৪১, ১৭৬ 
॥ ১৩১৯: সং A ১৫, ২৭ 
১৩২০ £ সং ৫১৬১ ১৮, ২৩, ২৪, ১৪২ 
১২১: সং ৪) ২০, ২১, ৩৪১-৩৮১ 6৫, ১২৯১ ১২২, ১৫০, ১৬১, ১৬২ 
১৩২৫ £ সং সং ৩৭ f 
১ ১৩২৮ £ সং ২৮, £৫৭ ছে 
| ১৩২৯ সং ৩১, RR ৪৪, ৮৩১ ৮৭১ ১০২, ১০৪, ১০৯, ১১+, ১১৪, ১২৫, 
মর ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯% ১৩২৯ ১৩2১ ১৫১ ১৮৬, ১৮৭, 
১৩৩০ £ সং ১০৬, ১৫৪, ১৮৮, ১৮৯ এ 
১৩৩১ $ সং ৩ ৩৫, ৬২৯ ৮৬৯ ১০১ | 
১৩৩২ £ সং ৪১, ৪৬, ৫৪, ৫৬১ ৬৩, ৭২, ৭৩» ৭6,8 চত, ১৪৩৪ ১৪৭১ "১০৮, 
১১১৯ ১১৩০ ১৫৫, ১৫৫, ১৬৯৬ £ 7.২ 
১৩৩৩ £ সং ৪৩, ৫২৯ ৬৭৪ ৭১১ ১৫২১ ১৫৭ - '- 7 778 
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১৩৩৪ £ সং ৭+ ৫৩১ ৬৬ ৭8, ৭৬১ ১৩০৪ ১৩৮, ১৫০ হ : 
১৬৩৫ £ সং ৬০৪ ৬৯১ ৭৯৯২১৫৩১ ১৯১ ৪88৬ 
১৩৩৬ : সং ১৭, ৮৪5 ১৩৩ 1 
১৩৩৭ £ সং ৬৪, ১৩৪ 
১৩৩৯ £ সং ২৮১ ৩৯১ ৯৩১ 
1১৩৪০ £ সং ১৯২: মিহির 
১৩৪১ £ সং ১৭৭ 
- ১৩৪২ £ সং ৯২১ ৯৩, 
১৩৪৫ 2 সং. ৪৭১ ৭৭১ ৭০১ ৮০ .- 
১৩৪৬ 2 সং ৮১১ ১১৪৯ ১১৫৯ ১১৬ ॥ 
দেখা যায়,. দীর্ঘ ৬১ বছর জুড়ে *খেল।” প্রসঙ্গটি রা বিশেষ প্রিয় ছিল। 
কবির বয়স যতই বেড়েছে, প্রসঙ্গটি তত বেশী সংখ্যক গানে ঠাই পেয়েছে । এর 
মধ্যে ১৩১৬ থেকে ১৩৩৫ পর্যন্ত পর্বাটতে প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে গুরুত্ব লাভ 
করেছে। 1 ১৩২৯ এবং ১৩৩২--এ বছর ও এ বিষয়ে বির । - 


++ B+: 


. আলোচা প্রসঙ্গটি পর্যবেক্ষণ করবার জাঁর একটি দ্রিক হল--উদ্নাহরণের পঙক্রির 
দিক ও গোটা গানটির সামগ্রিক দিককে মিলিয়ে নেওয়া । অর্থাৎ বে বিশেষ 
পশু-ক্তিটিতে ‘খেলা’র প্রসঙ্গ উল্লিতিত হয়েছে, সেই পঙ,ক্তিটির নির্দিষ্ট সীমার মধ্য 
‘খেল’ পদটির ৪১০৷৪xগত ভূমিকা কী? রূপতাত্বিক দিক থেকে পদটির.সঙগে (আগে 
বাপরে) বিশেধ্য / বিশেষণের সংযোগ-প্রয়োগ কেমন, কোন্‌ বিশেষ ধরনের বাক্য 
কবি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন, ইত্যাদিও আশোচ্য।, এ. ইজি 
পশু:ক্তিটির ভাবাচ্ষঙ্গের কথা তো আছেই। p 

নানা ভাব ও বস্তুর সঙ্গে ‘খেল!’ উপমিত হয়েছে। কখনো বা হিরা ডা 
এসব ক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য কবি; বিশেষণের ' অর্থটিই 
এখানে মুখ্য ঃ 
1 গানের খেলা, দুরের খেলা, ১। ET খেলা, ৩। খেলার ফুল, ৭ | 
খেলার বাশি, ১৪। মৃদুম্থবরের থেলা, ১৬ । ঢেউয়ের থেল।»'২০। রসের খেল! ২৫। 
আলো ছায়ার মায়ার খেলাতে, ২৭। রূপের খেলা, ৩৭। সুখের খেলা, ৩৯। খেল! 
ক্মামার চলার খেলা” ৪১০ ছুটির খেলা, নিঠুর খেল? 8৪ মাটির "দেহের খেলা, 
৪৭1 খেলার ভেলা, ৫২) খেলার চেউ, ৫৬। ম্ুরের খেলা, ৬১,৯৪, ১২৮৭ 
এক প্রহরের খেলা, ৬২। রঙের খেলা, ৬৩, ১২১৯ ১৪২ । প্রাণের খেলা) ৬৪ 
ধর] দেবার খেল৷, ৬৬ । পরশমণির খেলা, ৬৭ । মধ,র ছলের খেলা, ৭১1 খেল্‌ 


সি 
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কবি, সেই শিশুর খেলা, ৭৩।, ভাবের খেলা, ৭৫ 1, মরপ-বাচনেরই-খেলা,-৭৮। 
ফাগ্ডনবেলার মধর খেলা, ৮৩। অশ্রুজলের “ থেলা১-৮৬৭:- তোমার খেলা ৮৭1 
স্বর্গের কৌতুক খেলা» ৯২। জলদের খেলা; ৯৬1 মনের খেলা, 2৭1 মেঘের সাথে 
রোদের খেলা, ১০২। অসময়ের খেলা, ১০৮, ১১২। ফুল-ফোঁটানোর খেল।, ১১১ 
১৫৩ | পথ তৃলিবার খেলা, ১১৫। অলপ দিনের খেলা, ১৯৬। .খেলাঁর বেল', ১১৯। 
শুকনো পাতা, ঝরা ফুলের খেল!, ১২৪ । ক্ষণেক কেবল তাহার :খেলাঃ, ১২৫1 খেলা 
ভাঙাঁর খেল৷, ১২৯। খেলার ডালি, ১৩৭। খেলাদরের জোগান দিতে, ১১৩৮ । 
নতুন খেলার জন, খেলার সিংহাসন, ১৩৯। মেঘের থেল!, ১৪%, ১৫৬। কোণের 
থেলা, ১৪৩। ছায়ার থেলা, ১৪৫। দোলের খেলার ফুলের রেণু, ১৫২। শ্বর্গের 
খেলা মর্তের স্থান ধূলাতে, ১৫৫ ( তুল: ৯২ )। রসের স্রোতে রঙের খেলা, ১৫৭ (তুল: 
২৫,৬৩১ ১২১, ,১৪২)। . খেলার ঢেউ, খেলার আগুন, ১৬২ (ভুল; ২০, ৫৬). 


ভবের খেলা, ১৬৫,১৮৫ 1 খেলার মানুষ," ১৭৬ |: খেলার বাঁধন, ১৮৮ । দঃ 
হয়ে সব শব্দ বা আসঙ্গ 'খেল!’র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোনো একটি বিশেষ বাক্যে বা 


পঙ,ক্তিতে; সেই সব আসঙ্গ-প্রসঙ্গগুলি গোটা একটি গানেও ব্যবহৃত হয়েছে । এইভাবে 
পঙ্ক্তি বা বাক্যের সঙ্গে সমগ্র গানটির অথগ্ড সম্পর্ক ধরা পড়ে। ওপরে প্রদত্ত 
উদ্বাহরণগুলির পরস্পরের মধ্যেও সংযোগ-সাদৃশ্য-সম্পক্ততা-বিরুদ্ধতার সম্পর্ক দেখা 
যায় 13 যেমন, ফুল: খেলার ফুল, ফুলের খেলা; ফুল ফোটানোর খেলা, ঝর! 
ফুলের খেলা, খেলার ডালি.। “ফুলে”র সঙ্গে ডালি, সংযোগ লক্ষাণীয়। তেমনি) 
চৈত্রদিনের মধ,র খেলার সঙ্গে 'ফাগুনবেলার মধুর খেলা । তারল/ ও তরল 
পর্দার্থকে সকল সুস্থ ও সুন্দর ভাবনার প্রতীক করে তোল! রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষত্ব ! 
খেলার 'সঙ্গে: ৫মই তারল্য ও তরলত। এইভাবে দেখা দিয়েছে : ঢেউয়ের খেলা, খেলার 
ঢেউ ; রসের.থেল! ; খেলার ভেলা ( ভেলা জলযান বলে)। এইরকম অশ্রু, জলদ ও 
মেঘের খেলা । তারল্যের বিপরীতে শুফতা1। শুফতার সঙ্গে কঠোরতা ও ভীষণতার 
দিক। ভাঙা, ভৈরব ও নিষুর শব্দের ব্যবহার এক্ষেত্রে দেখা যাবে । কখনো মেলে 
খেলার মান্য, খেলারঃজন। কিংবা সুরের খেলা বা খেলার বশাশি। তরলতা, বাশি 
ও সুর-__পঙ্‌ক্তি ছাপিয়ে সমগ্র গানেও গৃহীত হয়েছে । টা 
; ॥ নানা ভাব ও অনুষঙ্গ ‘খেল! ব্যবহৃত হওয়ায় এটির, ব্যাপকতা ও. বৈচিত্র্য এসেছে । 
সেই বৈচিত্র্য ধরা. পড়েছে রিন্ময়বোধক বাক্যে, এরং ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহারে । 'এই 
ক্রিম্াবিশেষণগ্ডধি খেলার বিবিধধরুনকে ব্যক্ত করে। এ বিষয়ে এই উদ্দাংরণগুলি 
ভরষ্টবা £ ৪১১১২, ১৫, ২৬, ৩০৪,৩১, ৩৩, ৩৫ ৪০১ ৫৮৮ ৮২, ৮৩১. ৮৪৪ ১৪৭১ ১১৬ 
১৪৮, ১৬৩, ১৭৩১ ১৭৬, ১৮৭, ১৮৪ । এগুলির মধ্যে যে প্রশ্ন, ও প্ৰশ্নবোধক বাক্য 
আছে, তাও লক্ষণীয় । ; পরে এ বিষয়ে মন্তর্য. করছি | 

।. , অনেক উদ্নাহরণ পাওয়া যাচ্ছে, ‘খেল,’ যেখানে নিতান্তই ছেলেখেল৷ কিংবা সাঁধারণ 
আক্ষরিক অর্থের খেলা । খেলার সঙ্গে Reduplicated WwOI6 বা সহচর-অহ্চর- 


আমার খেলা-যখন ছিল তোমার সনে ২৪৫ 


গ্রতিচর'শন্ব রূপে পাওয়া যাচ্ছে হাসিকে । বাঙুল! ইডিয়ষের ধার! অন্সারে হাসি’ 
খেলার আগেই ব্যবহৃত হয়েছে £ “হাসিখেলা'। কিন্তু শৈশবের খেলা, কিংবা সহচর 
শবরূপে ‘হাসি’র: সঙ্গে.ব্যবহৃত খেলা--কোনোটাই শেষ পর্যন্ত সাধারণ আক্ষরিক অর্থে 
নিযুক্ত, থাকে নি। ‘খাসি’ ও “াসিথেলা, ষে উদ্নাহরণগুলিতে মেলে সেগুলি 
এই £ ১৭, ৪৮( থেলাঁধুল। ), ৫০১ ৫৫, ৯০১ ৯৫, ১৬৯১ ১৭০, ১৭২১ ১৭২, ( খেলিতে 
থেলিতে হাসি হামি )-১৯০ প্রভৃতি । কিন্তু, এই হাসি’র সঙ্গে কবি যখন অশ্রুর প্রসঙ্গ 
নিয়ে আসেন (দ্রঃ সং ৮২, ৮৬, ৮৭) কিংবা রাখাল বালকের আক্ষরিক অর্থের 
খেলাকে যখন নিজের আলঙ্কারিক ভূমিকা রূপে দেখেন ( ভ্রঃ সং ১৩৬), তখন এই 
শ্রয়োগগুলি.অসাধারণ হয়ে যারয়। 

তেমনি ‘খেলাকে’ সমধাতুলজ কর্ম ( Cognate ০৮০০) রূপে ব্যবহারও 
বিশেষত্বষ্যোতক | এর উদাহরণ হল: ৪৪, ৫১১ ৫৮, ৬৬১ ৬৯১ ৭৩, ৮২, ৮৪১ ৯৭ 
১০৮১ ১১২, ১২৪, ১৩১, ১৪০, ১৫০, ১৫৮১ ১৬৫, ১৬৭, ১৮০১ ১৮৩, ১৯৭৭৯ ১৮৯ 
প্রভৃতি খেলা কত রকমের এবং কতজনের সঙ্গে, শুধু এই একটি গুচ্ছ থেকেই তা কম 


- *খেলাব্র আসঙ্গ ও.পটভূমিকাটি বিচার করলে এর মধ্যে চারটি দিক পাওয়া যায় ঃ 

ক; একজন কোনো অচেনা-অদ্েখ! পথিক পুরুষ আছেন, যাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছার ওপর 
লীলাময় 'খেলার আয়ু ও প্রকৃতি নির্ভরঞ্ীল। প্রেমের গানে এই নায়ক পুরুষ 
সাময়িক ভাবে খেল! খেলে উপেক্ষা অবহেলা ভরে অন্যত্র উধাও হয়ে যান; প্রকৃতির 
গানেও কখনে| তাঁর এই বিদায় দেখা যায়। থ. কথনো এই খেল| চলে কবিরই 
অন্তরের মধ্যে, "নিজেরই অপর এক অত্তার সঙ্গে, কিংবা কোনো গোপনবাসী এক 
পুরুষের সঙ্গে তখন কবি নিঞ্জ অন্তরেই খেলাঘর বাধেন। গ. আরার কখনো 
এই খেলার নায়ক -নিদর্গজগৎ ও জড়জগণ্ নিজেই । নিসর্গ ও জড় জগতের ওপর 
তখন মানবিক চেতনার ম্প্ট বা অস্পষ্ট আরোপ দেখা ষায়। ঘ প্রতি মাষের 
প্রত্যহিক জীবনযাপন ও কর্মাবলীকে “খেলা” বলে গ্রহণ করা হয়েছে। কথনো এই 
খেলাকে তাই নিষ্ষল, কথনো বা দিনশেষে এক নবতর গৃহে আশায় নেবার কথা 
বলেছেন! এসব ক্ষেত্রে যে কল্পনাটি কান্দ করে তা হলঃ সার! দিন নানা রকম 
খেলা-ধুলায় কাটল, দিন শেষে ঘরে ফেরার পালা । কেউ একজন সেই গৃহে ডেকে 
নেন। ভারতীয় জীবনের মায়াবাদের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট প্রভাব এসব ক্ষেত্রে অস্বীকার 
করা যায় না। দিনশেষে যে আশ্রয়দাতার ক্রোড় প্রার্থন! করা হয়েছে, সেখানে 
প্রথম ধারার যে লীল! ও প্রেমের কথা বলেছি, তার চেয়ে ওপনিধদিক ব্রন্মের প্রভাব 
অধিক বলে অনুভূত হয়। | 


২৪৩ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


এই চার ধরনের খেলা রবীন্দ্রঙ্গীতের একটি বিশেষ অংশ জুড়ে বিস্তামান। - এর 
কালগত ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য । জীবনের প্রথম, দিকে রচিত: 'পৃজা ও প্রেম উভয় 
ধারার গানেই দেখা যায়, সারা দিনের খেল! বাঁ কর্মাবলী নিক্ষল ও নিফাঁরণ। . এই 
খেলার মধ্যে শ্রাত্তি-কলাস্তি-বিষাদ্দের ভাব -বিশেষ ‘ভাবে ফুটে-উঠেছে। খেলা ফেলে 
নতুনতর আর এক.কর্মের:জন্ত কবির মন.উন্মুখ.।. এই জন্তে খেলা মানেই একটি আসন 
অবসানের সুচক ।. প্রেমের গানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নায়ক-পুরুষ থেলা ভেঙে দিয়ে 
কিংবা তার অবসান ঘটিয়ে এক অদৃশ্লোকে উধাও হয়ে যায়।- গ্রকৃতি-পর্যায়ের 
গানে যেখানে কোনো বিশেষ নৈসগিক দিক নায়ক বা প্রেমিক-পুরষের . ভূমিকা 
নিয়েছে, সেখানেও এই ভাবটি দেখা যায়! এসব ক্ষেত্রে. দিনের ছুই, প্রান্ত-_সকাল 
ও বিকাল _খেলার আরস্ত ও শেষের স্ভোতক' হয়েছে। সকাল থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত 
কানন, পথ, আশ্রম, উপবন; উদ্ধান গ্রভৃতিতে যে খেলার সুখের কথা মেলে, অপরাহ্ণ 
বেলায় তা -বিষাদে রূপান্তরিত হয়েছে। এই? 9 শেষ পরব রং ধারার গানের 
স্থায়ী সুর হয়ে উঠেছে । | 

কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, চি ভাবে ১৩১৫-১৬ সাল থেকে 
ওই খেলা আর এক নতুন মাত্র! পেল। এই খেলা! তখন দেবা বা! তংস্থানীয় কোনো 
পুরুষের সঙ্গে কবির মানসলীলা রূপে এক আনন্দের বিষয় হয়ে উঠল। খেলার সঙ্গে 
'লীলা'র সংযোগের জন্ত গীতবিতানে'র পৃজা-পর্যারের ১২, ১৬, ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৬৫ 
৬৮ ( ণচিরপথের সঙ্গী’ ), ২১৯) প্রেম-পর্যায়ের ৪, ৩৩৩ ; বিচিত্র পর্মায়ের ৮২, ৮৯3 
প্রকৃতি-পর্যায়ের ১৮৫, পা ও প্রার্থনা পর্যায়ের *৪-সংখ্যক গানগুলি দ্রষ্টব্য । 'সেই 
পুরুষকে “সঙ্গী” ‘সাথী’ চঞ্চল’, “অতিথি+,.পথিকঃ ' প্রভৃতি বলা-হয়েছে। যেহেতু 
কবির পৃর্জার সঙ্গে প্রেমের অমুভূতিও জড়িত, সেইহেতু প্রেমের গানে যে খেল! .ভাঁঙা, 
নায়ক-পুরুষের বিদায় নেওয়া, তাঁর উপেক্ষা অবহেলার প্রসঙ্গ আছে, ংপুর্জার গানের 
মধ্যেও মাঁঝে-মাঝে সেই ভাঁবটির প্রকাশ দেখা যায়। এই জস্তে সব ধরনের গানেই 
নায়কের ছল, ছদ্মবেশের কথা (দ্রঃ উদ্দাঃ ২, ৪৫; ৭১, ১১১১ ১২৭৯১ ৩২ ).বলা হয়েছে।। 
কবিরসঙগে তাঁর দেবতা বা প্রেমিকপুরুষের ঘে' “সহ” সম্বন্ধ, তাই ফোটাবার.অন্ই এই 
‘লীলা’ ও তার নামান্তর খেলার কথা রলেছেন.। : 
: শৈশবের খেলা ও খেলাঘর পূর্ণবয়স্ক মানুষের জীবনের কর্ম এবং “বিশ্বের 
খেলাঘরে? (দ্রঃ উদাঃ ১১॥ ১৯, ১৩৮, ১৪৬) পরিণত হয়েছে।.. ‘বাঁশি’ , এখানে 
বিবর্তনের প্রতীকী ভূমিক! -নিয়েছে।- বাঁশি শিশুর খেলার -উপ্ক্রপ” আবার 'বয়ন্ক 
মানুষের কাঁছে তাই বৃহৎ, জীব্নের ক্ষেত্রে কর্মের .আহ্বানএ . ‘খেলা’র সঙ্গে 
আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ রূপে বাশির এই ছুই ভূমিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈশবের 
খেল! বৃহ কর্মজীবনের -হুচক হয়ে বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রসারিত হন একদিকে) . অন্ত 
দিকে তেমনি, সেই খেলা কবির অন্তরের অন্তরতর প্রদেশের ব্লক অন্থভৃতিতে 


আমার খেল! যখন ছিল তোমার সনে ২৪৭ 


পরিণত. হয়েছে.। .কবি তখন আপন অন্তরেই ‘খেলাঘর? বীধতে থাকেন। অস্তরের 
মধ্যে ॥/এরু নতুন খেলার জনের অস্তিত্ব এব; অস্তর সেই খেলার সার্থীর সিংহাসন, 
যেমন এই সিংহাসন, বাজ আসঙ্গের সুচক। কাজেই “'রাজা'ই কবির খেলার সাথী 
উদ্না, ১২), তেমনি বাহিরের খেলার সঙ্গে জড়িত অঙ্গন ও প্রার্গপ। 

লীলা বা খেলার জন্যই উল্লিখিত পুরুষ ইচ্ছে করেই কখনো হেরে যান অথবা 
নিজেরই প্রয়োজনে এই খেলা! খেলেন (দ্র. উদা. ১০)। কখনো এই খেলা 
স্মৃতিময়, জগ্ম জ্াস্তরের । তারই ইচ্ছা অনিচ্ছাই. এই খেলাতে প্রাধান্য পেয়েছে। 
তিনি উদ্ধাসী, নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ | তাই খেলা আরম্ভ . করেন, ভেঙেও দেন। 
প্রেমের গানের প্রেমিকের উপেক্ষা অবহেলা তখন এই পুরুষের নিস্পৃহ উদাসীনতায় 
পর্যবসিত হয়ে যায়। খেলার শুরু ও শেষ তখন দৃষ্টির ভাঙন-গড়নের প্রতীক হয়ে 
ওঠে । দেবতার কাছে 'কবি চাঁন দুঃখের দান, দুঃখের আপ নয়। তাই মৃদু 
সুরের মধুর খেলা নয়, কঠিন খেলার প্রার্থনা করেছেন কবি (দ্রঃ উদ্না, ১৬, ১৮, 
৩৫ এবং অস্থান্থ উদাহরণ )। এইখানে আমুষঙ্গিক প্রসঙ্গ হিসেবে ফোঁটা ফুল, বর! 
ফুল ও পাতা এবং মেঘের খেলা উল্লেখযোগা। ফোটা ফুল হল খেলা শুরু ও 
মৃদু মধুর খেলা ; মেঘের রঙও তাই। কিন্তু বরা ফুল ও পাতা! খেলা শেষ, তাঁর 
বিদায় কিংবা তীর কঠিন খেলার ইজিভ দেয়। এই কঠিন খেলাকে কবি “ভয়! 
করেনুনা। ভয়ের অনুষঙ্গ একারণেই অনেক গানে মেলে। সব শেষে আছে 
এই-খেলার . মধ্যেই চল!" এবং নতুনের -আবির্ভাব.ও, সুচনা হওয়া । মিল হিসেবে 
“খেলা'র সঙ্গে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। “বেলা; ও “মেলা? । 

খেলাকে নিতান্ত “জপ্রয়োজনের বা “অকীজের বলে কারো কারে! মনে হতে 
পারে।. এমন কিঃ এর পেছনে কোনো ..বিদেশী প্রভাব বা তব্বের প্রভাবও কারে] 
চোখে পড়তে পারে। আমি তা মনে করি না। খেলার তবটিকে (আদৌ যদি 
এটিকে তত্ব বল! চলে) ববীন্দ্রনাথ সার! জীবনে যে ভাবে লালন করেছেন, নানা 
অন্থযজ্গে জড়িত করে একটি বিশেষ ভাবনাষ পরিণত করে নিয়েছিলেন, তার 
বিবর্তন যে ভাবে প্রদর্শন করেছেন, তাতে এটি তাঁর অন্তরস্থিত একটি ভাব-বীজ্র 
রূপেই £ফুটে-. উঠেছেন তার -সাহিত্যতত্ব ও - আধ্যাত্মিকতার সঙ্গেও এটি যুক্ত- 
জড়িত। সাহিত্য ও সৌন্দর্যতব্বকে রবীন্দ্রনাথ অবসরের লীলা, অপ্রয়োজনের 
‘সামগ্রী বলেন; অনেকটা ‘খেলা’র সহজতাঁর সঙ্গে তা তুলনায়ও বটে। রবীন্দ্রনাথের 
'দেখা দেখি প্রমথ-চৌধুরীও ‘সাহিত্যে খেলা’ বলে প্রবন্ধও লিখে ফেলতে পারেন। 
কিন্ত রবীন্দ্রনাথের "কাছে এই খেলার প্রয়েজিনী’য়তা আছে, কারণ, সেই খেলার 
“(রুদ্র ও মধুর) মাধ্যমেই তিনি চলাকে, নতুনকে দেখতে পান। 

1১৮৬*এর দশকে ডারউইনের “অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তন ঘটলে সাংস্কৃতিক 

বিবর্তনবাদীর! “সেই ' তত্বটিকে : নানাভাবে প্রচার 'ও প্রয়োগ করতে থাকেন। 


২৪৮ টি বাংল! সাহিত্য পত্রিকা: ' 
বিবর্তনবা্দীদের একটি বিশেষ মত এই. ছিল £ মানুষ তাকেই গ্রহণ ও বর্জন.করে+ 
ঘা তার বাচার পক্ষে প্রয়োজনীয়। ‘তার বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেই বাচার: প্রয়োজনের 
দিকটাই বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্ত দেখা গেল, এই তব দিয়ে, সব দিক ব্যাখ্যা 
করা যাচ্ছে না। কোনো কোনো অপ্রয়োজনের দিকের উপযোগিতা সহজে ব! 
সহসা খুঁজে পাওয়। গেল না। সৌন্দর্যতত্, এমনি একটি দিক । তখনই অপ্রয়োজন 
প্রয়োজনের সমস্যা সাহিত্যসম'লোচনার ক্ষেত্রে .ঘ্বেখা দিল। বিশ্বব্যাপী সেই 
বিতর্কের উত্তাপ রবীন্দ্রনাথের, মনে লাগ! স্বাভাবিকই বটে। শিল্পের জন্যই. শিল্প 
এই মতবাদের উদ্ভবও হল। রবীন্দ্রনাথকে তা স্পর্শ করে থাকলেও ১৩০৬-*৭ 
বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ 'কল্পন1' কাব্যের যুগ পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল'হয়তো | কিন্তু এর 
পর থেকেই কৰি সৌন্দর্যের সঙ্গে “মঙ্গগকে যুক্ত করে কলাকৈবলাবা থেকে স্রে 
এলেন। ১৩০৯ বঙ্গান্বে লিখলেন 'অসীমে মঙ্গলে' মিলিল মাধুরী, খেলা হল 
সমাধান, পূজা, ২৫৬ । 

প্রয়োজন-অপ্রয়োনবাদকে খিরে রবীন্দ্রনাথকে আমরা কখনো! কখনো ভুল 
বুঝেছি। আসল ব্যাপার আমার মতে এই £ ক. অপ্রপ্নোজনকে ( খেলাকে ) মূল্য 
দেবার অর্থ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা নয়। ' রবীন্দ্রনাথ সেই জন্ কর্মবিরতি ও 
অবসরের কথা বলেছেন। সেই অবসরের ক্ষণ হল £ দিনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত, 
কিংবা! বিশেষ বিশেষ খতুর নৈসগিক প্রভাব থ. "মানসী? পর্বেই সৌন্দর্য প্রসঙ্গে কবি 
একটি বিশেষ মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। 'মানদী'র কুহুধ্বনি প্রভৃতি কবিতাঁয় 
কবি যে “সরল সৌন্দর্যের কথা বলেছেন; “পঞ্চহৃতে’র “সৌন্দর্যের সম্বন্ধে সস্তোষ’ বা 
পল্তীগ্রামে' প্রবন্ধে সেই “সরল সৌনর্য” অপেক্ষা; জটিল ও দংঘাতময় সৌনর্ধকেই 
প্রাধাস্ত দিলেন। যেহেতু সংঘাতকে কবি এক -বিশেষ জীবন্দর্শন রূপে দেখেছেন, 
সেই হেতু তার পেছনে কোনে! পাশ্চাত্য হি অথেষণ করা' বৃথা; কারণ,'তীর 
জীবনদর্শন ইডি চিন্তা- ভাবনার ফল । 
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পরিশেষে ০০:00381107 অর্থাৎ আনুষঙ্গিক. গ্রসঙ্গের কথা ।',:এক-একটি গানের 
বূপতত্বের (Morphol০৪) ) ক্ষেত্রে..এই আমুষঙ্গিক গ্রস্জগুলির গুরুত্ব ।অনীমণ। 
এগুনিই গানের, প্রতিবেশ-পট্ভূমিকা, নির্মাণ ক'রে গানের, গঠনগত উপাদান- 
'উপকরণকে নির্দিষ্ট করে। .কোনো-কোনো আন্ষঙ্গিক প্রসঙ্গ. স্থায়ী. প্রস্ঙ্গ। এর 
"মধ্যে প্রধানত্ম অনুষঙ্গ হল : জল, তরী, পাল, মাঝি; থেয়া, স্রোত, ধার], ঢেউ, এগার- 
ওপার, ঘাট, বস্তা" ডোবা, ভাসা, তুফান, ঝড়, হাওয়া! । মিল হিপেরে “বেলা? ও 
‘মেলা’র কথা.আগেই বলেছি-॥. মনে রাখতে হবে “বেলা? সময়-নির্দেশক এবং “মেলা 
মিলনের ই্জসিত দেয়। অন্ত-যে সব আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ মেলে, তা এই £ aN 


t 


আমার ধেলা যখন ছিল- তোমার সনে হর 
দিনের বিভিন্ন ক্ষণ: উষা, সকাল, অপরাহ, সন্ধা, রাত, আধার । সকালের 


সঙ্গে লোনা”, বিকেলের সঙ্গে ‘রঙ’ জড়িত হয়েছে। মাতাল, 
 খতু ফাগুন, চৈত্র । বসন্ত 
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মেঘ, . বাতাস, হাওয়া ৷ Ae SE আকাশ, রবি, শশী, ভারা. । ' বা 
টান ধিভিন্ন ও বিশেষ ফুলের নাম। গন্ধ, কুঁড়ি, পাতা, তৃণ 
বিভিন্ন দ্রিক। 
সঙ্গীতযস্ত্র£ বীণা, বাশি। ভেদী। - 


মনোভাব : আনন্দ, দুঃখ, ভয়, পুলক, কীদা | মধুর, “নহি আশা । 

, “নান! চরিত্র: তাপস, রুদ্র, সাথা, সাথী, রসের বুঙ্গী, খেয়ার নেয়ে, হালের- মাঝি 
প্রাণেশ, বাজার রাজা, সুন্দর, ভীষণ, পরান বধুঃ নব পথিক, দিনের পথিক, পথিক” 
অতিথি, নাথ, মনের মামুয, উদ্বাসী, চঞ্চল, পরবাসী,'উৎসবরাঁজ, শুরু, বৈরাগী, নবীন 
রাজ", ভিখারী, জীবনবন্তুভ, বনদেবতা। এই চরিত্রগুলি নামে নানা হলেও মুলত 
ভাবের দিক থেকে মোটামুটি ভাবে অভিয্ন। এদের এক-একটি বিশেষণেব মধ্যে 
এক-একটি বিশেষ: ভাব জড়িয়ে আছে এবং সেই বিশেষত্বই খেলাও বিশেষত্ব-জ্ঞাপক 
হয 


"এই প্রসঙ্গেই জড় ও নিসর্গঞগতের ভুমিকা লক্ষণীয়। এই গুলির ওপর মানবিক, 
চেতনা আরোপিত হয়েছে। যেমন, ১৯, ২০, ২৭, ৩৬১ ৩৮, 8২, ৪৬, ৫৪8 ৫৬১ ৬৭, 
৬৯) ৭৪, ন্৬, ১০৯, ১০২, ১০৬১ ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১৩৪, ১৪০, ১৪২ 
১৪৫, ১৫৬, ১৫৭ ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯ প্রভৃতি! জড় ও নিসর্গ জগতের এই খেলাগুলি 
কবির অন্তরের বা উদ্দীষ্ট কোনো বিশেষ ভাবের প্রতীক ও পটতূমি। | 


. ‘ আঙ্গিক বিষয়-প্রদঙ্গগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে ভাবের বাঁধনে বাধা, সেই. 
বাধনটি রচনাগত দ্বিক থেকে নামটির পরক্য-অথগুতা-সংহ্তির সৃষ্টি করে। যেমন, 
উষা-সকাল একদিকে . থাকলে অপরাহ্ণ আঁধার আর একটি ভাবনার স্বোভুনা করে» 
এবং দুইয়ে মিলে. একটি পূর্ণ ভাবনার স্থষ্ট করে। তেমনি, মেঘের রঙ, মেঘের খেলা, 
আলোছায়ার থেগা, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ের ্রথমদিকের ইঙ্গিত দেয় ৷ সকাল-ন্থা] , 
য্থন এপার-ওপার হয়, তখন নরী-খেয়া-তরী-মাবির ইঙ্গিত নিয়ে আনে-। একইভাবে: 
দুই খু ( চৈৱ বা ফান্তুনের শেষে শ্রীগ্ের আগমন), দুই বেলা ( সকাল-শৃদ্ধয ), ছুই 
পার-( নদীর ছুই পার ), ফোটা-ফুল বরা ফুল, থেল! শুরু ও খেলা শেষ হয়ে যায় 
বীণা-ব’শি-ভেরী খেলা শুরুর আহ্বান। এইভাবে খেল] ₹1011£ টির সঙ্গে অনা 
আনুষঙ্গিক প্রসজ 'সঙ্গিলিত হয়ে ববীন্রনাথের, এক-একটি গানের রূপগত দিকটিকে; 
তুলে ধরেছে।।, ৪০:27:88 TREE 894 TER 
৩২ 


২৫৪ ।.- বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


এই নিবন্ধের একেবারে গোড়াতেই বলেছিলাম, রবীন্দরসঙ্গীতে যে খেলার প্রসঙ্গটি 
মেলে) তা রবীন্দ্রনাথের তথনাটকেও মেলে। এখন সেই প্রসঙ্গে আদি। কেবল 
দুখানি মাত্র তবনাটা-রাজা” 7 এবং অচলাঁয়তন ( ১৩১৮ / নিযে এই 
আঁলোচন! করছি । 

আগেই দেখিয়েছি, ১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্য থেকেই কবি “খেলাকে নতুন ডি দেখতে 
শুরু করেছেন, যদিও তার আয়োজন আরে! আগের থেকেই মেলে । উল্লিখিত 
সময় থেকে তার মাত্র! ও পরিসর বৃদ্ধি পাঁয়। কবিভা-গানের সীমা ছাপিয়ে নাটকের 
রাজ্যেও তা প্রকাশ পেতে, থাকে। ‘রাজা’. ও “অচলায়তনে+ সেই দিকটিই ধরা 
গড়েছে । র্‌ 

‘খেল!’ Motif-a আহম্ষঙ্গিক প্রসঙ্গ হিসেবে আমরা যে টিং দিকের কথা 
বলেছি, ‘রাজা’ নাটকে তার সব ক'টি উপস্থিত আঁছে £ বসন্ত, ঝরা ফুল, পথিক, ৱিদ্বায় 
বেলা হাওয়া, হাঁসি-কৌতুক লীল! রঙের খেলা ও ধূলি খেলা । বাজ! এবং ঠাকুরদা- 
উভয়ের সংলাপ ও কার্ধেই তা ফুটে উঠেছে। সুরঙ্গমার, কোনো কোনো! উক্তিও 
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । পঞ্চম দৃশ্যে বাউলের দলের গানের শেষে, ঠাঁকুরদার উক্তি £ 
“বেশ ভাই, বেশ। খুব খেলা জমেছিল 1” এই খেলা রঙের খেলা । এর পরেই 
ঠাকুরদার গানঃ ‘আধ, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।', এই 
খেলা পথে-ঘাটে, জীবনের সকল কর্মের অঙ্গনে । 'গীতবিতানে'র বিভিন্ন গানে খেলার 
সঙ্গে থে বিদায়ের অমুযঙ্গ জড়ানো আছে, রাজা নাটকে উৎসব থেকে বিদায় কিংবা 
সুদর্শনার কাছ থেকে বিদায় ভক্তকে “দুঃখ” প্রদানে পরিণত হয়েছে। ঘোড়শ দৃশ্রে 
ঠাকুরদা! সুদ্র্শনাকে বলেছেন £ ‘আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ ৷ রাজা মানুষকে 
পথে বের করে নিজে আড়ালে থাকেন। অষ্টাদশ দৃপ্তে কাণ্জীরা্জকে ঠাকুরদা একেই 
বলেছেন রাজার ‘কৌতুক? ৷ রাজার ব্যক্তিত্ব নিতান্ত সহজ ব্যক্তিত্ব, ধূলোমাটির মধ্যে 
ভাঁকে মেলে। কাঁজের খেলা তাই ধুলোর খেললা। উনবিংশ দৃশ্যে ঠাকুরদা তাই 
সুদর্শনাকে- বলেন; ‘এখন আমাদের বস্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চদুক-_কুলের 
রেণু এখন থাক্‌, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধুলে! উড়িয়ে দিক।” কর্জীরাজ তখন বলেঃ 
“ঠাকুরদা, তোমার্দের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও তুলে! না।” রাজার কর্মাৰলীকে 
রাজা নিজেই ‘লীলা’ আখ্যা দিয়েছেন । নাটকের শেষে র্শনাকে তিনি বলেন, 
লা চকাত গাছ 
- বাজার অব্যবহিত পরবর্তী নাটক ‘অচলাগতনে’ 'এই প্রসঙ্গটি স্পষ্টতর' রূপে 
দৃঙ্জায়িত হয়েছে। - খেশার সঙ্গে বৃত্য-গীত-বাদ্যের যে সংযোগ কবি বিভিন্ন গানে 
প্রদর্শন করেছেন, তা এই নাটকের দ্বিতীয় দৃস্ডে শোণপাঁশুদের নৃত্য-গীতে ধরা 


'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে ২৫১ 


পড়েছে । গানের মাধ্যমে তারা ঠাকুরদার পরিচয় দিয়েছে: “এই আমাদের খেলার 
সাম্য দাদাঠাকুর । এই খেলার অঙ্গন আকাশ, । “অচলায়তনে'র অধিকাংশ গান, 
এবং ব্যঙ্জনাময় সংলাপে আকাশের চিত্রকল্প পাই সর্বাধিক । দ্রাদাঠাকুর আকাশের 
নিচে, নিমর্গজ্গতে এবং শেণপাংশুদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠেন । | 
- -প্ৰা্ঠাকুর । আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই, সে-খেলা আমার কাছে শক্ত 
খেলা । আমার মনে হয় আমি ঝরনার ০০০৮১০০০০০৭ 
'খেলছি।'' 

পঞ্চক | -তোমর বাধা কেটে গেছে ছি সব 'বাঁধা কেটে গেছে। এমন 
হাসতে খেলতে মিলতে মিশতে কা করতে কাজ ছাড়তে কে পাবে ।--- 
-- 'অচলায়তনে*র দেওয়াল কেবল নানা আহুষ্ঠানিক মন্ত্রেরই দেওয়াল নয়, কাজ 
ভাবার দেওয়াল। পঞ্চক সেই দেওয়াল ভেদ করে খেলার রাজ্যে আসতে চায়। 
পঞ্চম দৃশ্যে শোণপাংশুদের গান £ 'এই ছুংখন্থথের জীবন মোদের তীর খেলার অলী !? 
তারপর বালকদপের প্রবেশ! 1 

প্রথম বালক । ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে। 

দাদাঠাকুর 1 আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব! 

সফলে। খেলবে? 

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে মুথ কিসের । 

সকলে) কোথায় খেলবে ? 

দাদাঠাকুর ॥ আমার খেলার মত্ত মাঠ আছে। 

“অচলায়তনে' প্রাচীর ভেঙে যখন সাজাখেরে মতে| অনস্ত হয়ে যায় রর এই 
খেলার আস্র বসে ৷! 


১. ‘ফাল্তুনী’ নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ‘খেল!’ নিয়ে আলোচন! করেছেন। 


. ঝুশসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ 
সুরাঁভ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কুশসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ’--বিষয়টি যথেষ্ট সম্তাবনাময় ও উচ্চাশীবাঞ্জক ! কারণ 
'কুশদাহিত্যের পরিধি বিশাল, ব্যাপ্তি অপরিসীম এবং রবীন্দগ্রতিভা, বলা বাল্য, 
অতলাস্ত, অপরিমেয়। অতএব বিদগ্ধ, অস্ত িসম্পন্ন, বিশদ আলোচন! নয়, রুশ- 
সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে ছার কথার 'অবতারণা করাই এই সীমিত পরিসর 
‘নিবন্ধের উদেশ্য । . 

রবীন্দরসাহিত্য পড়ে আমঃ! ভার বিরাটত্ব রাড কিন্তু সমশ্তা এই 
যে সমগ্র Danteকে যেমন Divine €০medy-র মধ্যে পাই, যেমন পাই Goethe. 
কে তীর F০u5এর মধ্যে, ঠিক তেষনভাঁবে সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে ভার কোনও এক 
গ্রন্থের মধ্যে আমরা পাই না। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ অধরা, অশ্ষ--রবীন্দ্রসাহিত্যের 
সহ সুরকে একটি সুত্রে গাঁথা যেন প্রায় অসম্ভব | রবীন্দ্রসাহিত্যের অত্ুহীন বৈচিত্র্য 
এবং প্রাচুর্য এই সমকালীন মানুষের কাছেও এক বিপুল বিশ্ময়। আজও তিনি এক 
বিতফিত ব্যক্তিত্ব_আজও ভার সম্বন্ধে তর্কের অবসান হয় নি, তাকে আজও নতুন 
করে আবিষ্কার করা যায়, তিনি যেন “বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম”: 
অর্থাৎ “নতুন? | 

আমরা জানি কৈশোর বীজ পশ্চিমী সাহিত্যের আঙিনায় ছিল রবীন্দ্রনাথের 
অবাধ ও শ্বচ্ছন্দ বিচরণ $ বিশেষ করে ক্ুশসাহিত্য প্রসঙ্গে তিনি পরে বলেছিলেন যে 
ক্লাসিক রুশ সাহিত্যই তাকে রুশ রাজ্নীতির ভাঙাগড়ায় আগ্রহী করে তোলে এবং 
সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তিনি রুশ দেশ ও সমাজকে ভালবেসে ছিলেন। রাশিয়ায় 
রুশলেখকসমিতি আয়োজিত সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলেছিলেন। 
তিনি বক্তৃতার আরস্তই করেছিলেন এই বলে যে রাশিয়ায় যদিও তাঁর এই প্রথম 
আগমন, তথাপি তিনি রাশিয়াকে খুব ঘনিষ্টভাবেই জানেন--টলষ্টয়, ডষ্টয়েভ্‌স্বি, 
টুৰ্গেনিভ, চেখভ প্রমুখ কালনয়ী রুশ কবিসাহিত্যিকদের মাধ্যমে । ক্লাসিক রুশসাহিত্যের 
নিদর্শনগুলি এবং সমসাময়িক কোনো কোনো লেখকের বই রীতিমত ব্যবহারচিহনসহ 
তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত ছিল । যেমম ইভান বুনিনের The Gentlemen from 
San Fransisco নামক বইটি লেখককর্তৃক কবিকে উপহার । বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় 
বুনিন প্ৰহস্তে লিখেছিলেন, “To my brother the Great Poet® | এই ইভান 
বুনিনই কবির ‘গীতাঞ্জলি’ অনুবাদের সম্পাদনা করেছিলেন। 


কশসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ২৫৩ 


* কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি ধরনের রুশ কাঁসিক পাঠ করেছিলেন? কিভাবে তিনি এইস্ব 
রচনার মূল্যায়ন করেছিলেন? প্রত্যক্ষ লা পরোক্ষ কোনও ভাবেই কি তিনি এই 
সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? তাকে কি বিশেষ কোনও সাহিত্যিক অমুপ্রাণিত 
করেছিলেন? অবধারিতভাবেই এইসব: অতিপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এখানে এসে যায়। 
কিন্তু এ বিষয়ে তথ্য প্রমাণাদি অপ্রতুল--য্টুকু আছে --তাঁও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত_ফলে 
শ্রইসব প্রশ্নের সম্ভোষজনক উত্তর “এখনও মেলেনি । : 

' আমরা এইটুকুই জানি যে রুশসাহিজ সংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় 
উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে, যখন তিনি জ্যোতিরিন্্নাথ-সম্পাদিত ‘ভারতী? 
পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর ' সদস্ত হন। ১৮৮২ সালে এই পত্রিকায় নিশিকান্ত 
চট্টোপাধ্যায় “কুশভাষা ও“ সাহিত্য নামে প্রাচীন রুশসাহিত্য সম্বন্ধে একটি ভথাবহুল 
প্রবন্ধ লেখেন। : প্রবন্ধকাঁর টুর্গেনিভকে ক্ষশসাহিত্যের এক বিরাট ব্ষপকার বলে 
বর্ণনা করেন-_হয়তো এই মন্তব্যের ফজ্ছে' নিলি রবীন্দ্রনাথ টুর্গেনিত সম্পর্কে 
বিশেষ আগ্রহী হয়েছিলেন । 

'" বস্ততঃপক্ষে শিলাইদহ পর্ব থেকেই কবির ব্যাপকতর, গতীরতর সাহিত্যচেতনার 
সম্পূর্ণ ক্ষরণ ও প্রকাশ হয়_তখন তিনি এমন এক ব্যক্তির অমুপ্রেরণা ও সাহচর্য 
* পেয়েছিলেন যাঁকে তিনি “প্রীবনস্থৃতিতে" “সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক” বলে বর্ণনা 
করেছেন_-তিনি হলেন কবিবন্ধ প্রিয়নাথ সেন। “জীবনস্থৃতিতে” কবি লিখেছেনঃ 
পাছার কাছে' বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দুরদিগন্তের শত একেবারে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সেটা আমার' পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। একদিকে বিশ্বাহিতোর 
রসভাপ্ডারে প্রবেশ এবং অন্তুদ্িকে নিজেব শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বীস_এই ছুই 
বিষয়েই তাহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে উপকার করিয়াছে তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না। এই স্মযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথমবয়সের 
চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাঁহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা 
শক্ত |” . অবশ্য প্রিয়নাথ সেনের বিশেষ রুচি ছিল ফরাসী সাহিত্যে । 

' ক্ুশনাচিত্য মূলতঃ রাজনৈতিক -বাতাবরণজাত এবং ক্ুশসাহিত্যিক প্রায় সর্বদাই 
রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধ অষ্টা। কিন্তু ফ্রুপদ্দী- রুশসাহিত্যে যেমন টলষ্টায়, 
গোর্কি, চেখভ, টুৰ্গেনিভ, ডষ্টয়েভ স্কি, লারমণ্টভ্‌ প্রমুখ সাহিত্যকের রচনায় সাহিত্যিক 
আবেদন রাজনৈতিক অন্যঙ্গকে নিয়তই ছাপিয়ে গেছে। সাহিত্যব্যক্তির হুি-_এবং 
স্বাধীন চেতনা ও অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের উপজ্তীব্য হওয়া উচিত--একথা গার কখনই 
অস্বীকার করেন নি। তার প্রমাধ_তীর্দের অসামান্ত সাহিত্যকীতির প্রতিটি পাতায় 
এঁরাই স্বষ্ট করেছেন এ্রতিহ্মণ্ডিত রুশসাহিতপরম্পরা। এই “করুশসাহিত্য' (এখানে 
নতুন ‘সোভিয়েত রুশ’ সাহিত্যের কথা বলছ না)--বাম্তবসমাজের বিশ্বস্ত দর্পণ। 


২৫৪ বাংলা সাহিত্াপত্রিকা 


'দ্দিও রুশসাহিত্যের গতিপথ অনেক সময় জটিল ও অতিবিচিত্র এবং গ্রকৃতিও একধর্মী 
নয়_-তবুও". বোধহয় এককথায় বলা যায়_ ইহকাল যয হাচি 
বাস্তববাদী ও সমষ্টিজীবনভিত্বিক 1 + -- 

যেমন টলটয়ের মানবতাবাদের ভিত্তি সমাজতত্র, তীর নাত ও oo প্রত্যক্ষ- 
জীবনের অভিজ্ঞতা প্রহ্থত। টলষ্টয় ছিলেন প্রাকৃবিপ্রব রাশিয়ার গ্রামীণ, কৃষকজীবনের 
সার্থক রূপকার ; তাঁর গল্পে, উপন্তাসে, রুশকৃষক সমাজের দুর্দশা ও অবক্ষয় এক 
নিখুঁত বান্তবন্ধপ পেয়েছে । তার সাহিত্য বিশেষভাবে বাম্তবসমাজধর্মী ও জনজীবন- 
মুখী ৷ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টপইয়ের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না-_টলষ্টয ছিলেন 
মানবতাবাদী পস্কাপিক,__-আর রবীন্নাথ প্রধানতঃ সৌন্দ্যবাদী কবি। .. রবীন্দ্রনাথকে 
মানদিকতাবোধের, স্বরূপ স্বতস্র । কিন্তু অনেক পশ্চিমী লেখকই রবীন্দনাথের 
“Hindu Tolstoy” এই আধ্য। দিয়েছেন; সম্ভবতঃ উভয়ের বিশ্বমানবতাবোধ, শাস্তি- 
বাদী ও স্বৈরতম্বিরোধী চিন্তাভাবনা ও খধিগ্রতিম কল্পরুপই এজন্.দায়ী। 

টয়ষ্টয়ের Anna Karenina সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমর! জানতে পারি 
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে লেখা একটি পত্রে ; উপস্থাস হিসেবে এটি তীর ভাল লাগেনি 
টলষটয়ের পুঙ্ধাহপুঙ্খ বর্ণনা হয়তো! তাকে ক্লাস্ত করেছিল। 'ছিন্নপত্রাবলীতে’ প্রকাশিত 


৪র্থ পত্রে তিনি লিখছেন £ | 
“Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিগ লাগল থে পড়তে পারলুম না" 


এরকম সব ৪১৫৮) বই পড়ে কি সুখ বুঝতে পারিনে; আমি চাই বেশ সরল, সুন্দর, 
মধ, উদ্বার লেখা--কৃূটকচালে ও গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ 
পোষায় না? 

উলষ্টয়ের বিখ্যাত উপন্াস Wae & 7১৪৪০০-এর উল্লেখমাত্র কোথও আমর! 
পাইনা। 

‘পশ্চিমধাত্রীর ডায়েরীর’ পরিশিষ্টে তিনি গোফির ‘টলষ্টুয়ের জীবনচরিত” প্রসঙ্গে 
লিখেছেন: | ki 

“পড়লে মনে হয়, টলষ্টয় যে সর্বসাঁধারপের চেয়ে যে বিশেষ কিছু বড় তা না, এমন 
কি অনেক বিষয়ে হেয়__খু'টিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের 
মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে? 
কিন্ত যে সহোর গুণে টলটটয় বহুলোকের এবং বহুকালের, তার. ক্ষণিক-মৃতি যদি সেই 
সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিষ্টের আশ্চর্য | হবি 


নিয়ে আমার লাত হবে কি 1" 
গোর টলাই কি পির ০ 


. এই দীৰ্ঘ উদ্ধৃতিটির এখানে প্রয়োজন ছিল, কারণ এর মাধ্যমেই উল সম্বন্ধে 
ববীন্তরনাথের ধারণার একটা দুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া, যায়। অর্থাৎ টলষ্টয় রবীন্নাথের, 


ক্লশসাহিত্য, ও-রবীন্দ্রনাথ ২৫৫ 


দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে. এক বিরাট প্রতিভা, এবং বিরাট শক্তি, কিন্তু কোথাও তিনি টলষ্টয় 
দ্বার! প্রভাবিত হননি। ' 
অবশ্য সার ‘শিক্ষা’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘শিক্ষাসংস্কার’ প্রবন্ধের শেষে শিক্ষানীতি বিষয়ে 
টলষ্টয় থেকে একটি সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি আমরা পাই কারণ এ বিষয়ে তাদের চিস্তাধারায় 
মিল ছিল। | 
.... উভয়ের উপন্তাসের মধো কি কোনও সাধর্ম্য আছে? অনেকের মতে তার “ঘরে 
বাইরে উপস্তাসের উপর Anna Karenina র পরোক্ষ প্রভাব আছে কারণ ছুটি 
“উপস্াসেরই উপভীব্য ব্রিকোণ প্রেম । সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন সোভিয়েত লেখক 
অবশ্ত “ঘরে বাইরের” সঙ্গে ডট্টয়েতস্কির [8৩ ৪3505560 উপন্তাসটির তুলনা! করেছেন। 
আবার, টলষ্টয়ের 'চ২69817500101 উপন্তাসটির সঙ্গে' রবীন্দ্নাথের 'বিচারকেরঃ 
কতকটা সাদৃশ্য আছে। যদিও 'বিচারক' আগে লেখা ও ‘Resurrection’ পরে 
প্রকাশিত হয় কিন্ত কার্যত: 47২9301706107) লেখা হয়ে ছিল ১৮৮৯ সাল থেকে 

১৮৯৯ সালের মধ্যে । সেই কারণে এ বিষয়ে কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় না। ‘ResUrre০i০৷' সম্পর্কে তিনি ‘রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন: "আমি 
নেদিন অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম সেদিন হচ্ছিল টলষ্টয়ের রেসারেকশন। জিনিসটা 
জনসাধারণের পক্ষে সহজ উপভোগ্য বলে মনে কর! যায় না। কিন্তু আোতারা গভীর 
মনোযোগের সে সম্পূর্ণ নিঃশবে শুনছিল। এ্যাংহো স্যাকসন চাষী মজুর শ্রেণীর 
লোকে একটা পর্যন্ত এমন শান্তভাবে উপভোগ করছে একথা মনে করা যায় না__ 
আমাদেয় দেশের কথা ছেড়েই দাও ।” 

অনেকের মতে বিষয়বস্তুর অভিনযত্রে ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে “নষ্টনীড়” ‘চোখের 
বালি’ ইত্যাদি উপন্থাসে টলষ্টয়ের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ ‘চোখের 
বালির’ রচনাকাল বাংল! ১৩০৬ সালের শেষ অথবা ১৩০৭ সাল, অর্থাৎ ইংরেজী 

১৯০০ সাল । উপস্কাসটি অবশ্তই অভিনবত্বের দাবী রাখে কারণ স্তার সাহিত্যের পথ- 
যাত্রা পূর্বাপর অঙ্গুরপ করলে.দেখা যায় সে এই উপন্তাসে ‘ঘটনাপরণ্পরার বিবরণ? কমে 
এসেছে দেখা দিয়েছে "অশীতের কথা বের করে দেখানোর*২ বিশেষ প্রবণতা । 

. প্রত উল্লেখ্য এই সময় অৰ্থাৎ ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ গভীর আগ্রহ নিয়ে 
টল৪য়ের "1:96 19 Ar প্রবন্ধটি পড়েন ॥ ৯ই অক্টোবর শিলাইদহ থেকে তিনি 
প্রিয়নাথ সেনকে লিখছেন £ 

* “*সকালবেলাঁয় টলষ্টয়ের বইথান! দেখছিলুম) ওর সঙ্গে মতে মেলেনি কিন্তু খুব 
- 811888615০1 আমার ইচ্ছে করছে ওর বিস্তৃত সমালোচনা! করে একটা বড় প্রবন্ধ 
লিখি তার মধ্যে আমার, মতটা। বেশ বিস্তৃত করে বলতে পারি । তুমি Ruskinএ 
থে তর্ক'তুলেছ, এতেও তর্কটা তাই, তবে অনেকগুলো বিশেষত্ব আছে। সৌন্দর্য 
ও আর্ট সমন্ধে ইন্ডক নাগাদ যত মতামত হ্যাট হয়েছে, টলষ্টয় তার একটা চুম্বক দিয়ে 
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তার উপর্‌ নিজের মত প্রতিটা. করেছেন। . এ বইটা যদি না পড়ে থাকো তো পড়া 
আবশ্যক ।*-_অর্থাৎ সুনকথা হল---সে রচনাটি প্রশংসা হলেও আর্ট সম্বন্ধে টলষ্টয়ের 
সঙ্গে ভার মতের মিল নেই । রবীন্দ্রনাথের . কলাকৈবল্যবাদী ls di ধারণার 
সন্ধে যাদের পরিচয় আছে তাঁদের কাছে-একথা অপ্রত্যাশিত নয়। - 

রুশমহিত্যিকদের মধো রবীন্দ্রনাথের সর্বপেক্ষা প্রিয় ছিলেন ইভান ভা 
১৯১১ সালে তার এক বন্ধু কবির অস্থরোধে টূর্গেনিভের Triumphant Love 
অনুবাদ করেন। টুর্গেনিভ ছিলেন যথার্থ সুদক্ষ .শিল্পী। তার অসাধারণ পরিমিতি- 
বোধ) রূপায়ন ও কৃশলতায় সুসঙ্গতিবোধের জন্যেই টুর্গেনিভকে 'ববীন্দ্রগোত্রীয়” বলে 
অনুভব কর! যাঁয়।* গল্পকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের তুলনা খুঁজতে গেলে সমগ্র- বিশ্ব- 
সাহিত্য ছুজনের নাম অবশ্যই করতে..হয়_তার| হলেন. .মোপাসা ও টুর্গেনিত। 
রবীন্দ্রনাথ বহুবার, মোপাসর অকুষ্ঠ প্রশংসা করেছেন, কিন্ত টর্গেনিভ সম্বন্ধে কবির 
নীরবতা নিতান্তই বিশ্ময়করু।- কারণ চেখতের গল্প, নাটকের মতই টুর্গেনিভের-:গল্প* 
্রন্থগুলি বিশেষ করে তীর A Sportsman?s Sketches তীর ব্যবহারের জন্ক তার, 
ব্যক্তিগত সংগ্রহে হাতের কাছেই রাখা ছিল। , 

" ক্ষশসাহিত্য তিনি প্রধানতঃ অমুবাদেই পড়েছিলেন, নিজেও কিছু কিছু. অনুবাদ 
রুশদেশের নবজন্ম পর্য্যায়ে তিনি রুশসাছিত্য পড়ার পর্য্যাঞ্থ সুযোগ পেয়েছিলেন - 
এইসময় ডষ্টয়েভংস্কিক,' চেখভ তাঁর হাতে আসে; তাছ'ড়া এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্তের অমুবাদে Pushkin, Lermontov, Nekrasov প্রমুখ বিশিষ্ট কবি 
সাহিত্যিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। - 

' গোকিও ছিলেন তীর অন্যতম প্রিয় লেখক তার “পয়লানঘবর? ( ১৯১৭ ) গল্পে 
গোফির উল্লেখ আছে, “শেষের কবিতার’ লাবপ্যকেও: গোকির' ?109)০: পড়তে দেখ! ' 
যাঁয়।' কবি গোকির আত্মজীবনীমুলক রচনাগুলি ' বিশেষ করে ‘My University 
[0855 শুধু নিজে পড়েননি, সোৎসাহে অপরকেও পড়ে শুনিয়েছেন.। তাছাড়া তাঁর - 
‘Reminisences of চিত রা কিঞ্চিৎ; বিশ্প (সমালোচনাও -তিনি 
করেছেন। : ৮ 

' এক অখ্যাত রুশলেখক, সোভিয়েত যুগে প্রায় ডি লেখক নি করে ne 
নাথের 'জীবনদেবতা’ ধারণা ও প্রাচ্যপাশ্চাত্য. মিলনভাবনা গভীর ভাবে প্রভাবিত. 
করেছিলেন,_তীঁর নাম ভলাদিমির সৌলোভিয়েত। সোলোভিয়েভকে উনিশ .শতকের' 
দার্শনিক একমাত্র ভাববারী, আদর্শবাদী বল! হয়। কবির মুখে টলষ্টয় i bs 
মত লেখকদের সঙ্গেই সোনোভিয়েভের নামে উচ্চারিত হয়েছে। EE. 

ডট্টগ্নেভ্‌স্কির উল্লেখ কয়েক জায়গায়-আছে, কিন্ত-তার রচন! কবির 'কেমন- টি 
তা অমুমান কর! কঠিন । চেঁখভের রচনা তার 'ভাল লাগতো । রাশিয়া. সফরের, 
সময় ' তদানীন্তন মস্কোর থিয়েটার জগতে চেখভের 'অনাদর দেখে তিনি ক্ষুণ্.হয়েছিলেন, 
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তাছাড়া প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে একবার লিখেছিলেন যে তীর গল্পগুলি অনেক সময় 
চেখভের গল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চেথভের নাটক বা গল্প সম্বন্ধে এর বেশী 
আর কোনও বিস্তৃত মন্তব্য পাওয়া যায় না। 
_. কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে ক্ুশসাহিত্যের প্রভাব ঠিক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। এই 
পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় কবিজীবনে অন্তিম পর্বে, রাশিয়ালমণোত্তর - কালে 
১৯৩৮ সালে অমিয় চক্বর্তীকে কবি লিখছেন £ “তুমি তে! জানো 'আমার মনের 
অধ্যে একটা যেন ষড়, খতুর পর্যায় আছে, হাওয়া! বদল হয় ষখন, ফসল যায় বদলে” 
এই হাওয়া বদলের নতুন ফসল পাওয়া যায় তার সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বে। 
ষে রবীন্্নাথ “ফিরে ফিরেই প্রথম’ এমনই এক নতুন রবীন্দ্রনাথকে আমরা আবিষ্কার 
করি এই শেষ পর্বে । * 

মোটামুটি ভাবে ১৯৩০ সালে রাশিয়! ভ্রমণের সময় থেকেই রবীন্দ্র সাহিত্যের চতুর্থ 
তথা শেষ পর্বের শুরু । নিজের চোখে সোস্ডিয়েত দর্শনের প্রবল আকাজ্কা তার 
অনেকদিনের ৷ সোভিয়েত ভ্রমণের আগে তাঁর মনে সমাজতন্ত্রের বাস্তব সম্ভাব্যতা নিয়ে 
বিস্তর সংশয় ছিল--এই সংশয়াঘিত মনোভাব প্রকাশ পায় ১৯২২ সালে ‘সমবায়’ সম্পর্কিত 
“বঙ্গবাণীর+ রচনায় ও ১৯২৩ সালে ‘রায়তের কথা”য়। ১৪২৫-২৬ সাল থেকে প্রস্তুতি 
ও প্রচেষ্টা চলা সত্বেও স্বাস্থ্যগত কারণ অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। কিছুটা অসুস্থতা 
নিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ায় গিয়ে পৌছোলেন, 
কারণ ভার মতে পৃথিবীতে যেখানে সবচেষে বড় এ্রতিহাসিক যজ্ছের অনুষ্ঠান 
সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না যাওয়া অমার্জনীয় হত। এই' প্রসঙ্গে কবির লিখিত 
১৯১৮ সালে “রুশবিপ্রবসম্পর্কীয়” শীর্ষক At the 00983 ২০০৫5 প্রবন্ধটি স্মরণ 
করা যেতে পারে। সোভিয়েত দেশে পদ্দা্পপ করে- প্রথমেই তার মনে হয়েছে 
“অন্য কোনও দেশের মত নয়, একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল 
মান্যকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তূলেছে'**"“আজ পৃথিবীতে অস্তত এই একটা 
দেশের লোক স্বাজাতিক খ্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা 
করুছে।”৫ 

এই ধরণের মন্তব্যের আলোকে তাঁর “আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি, .না এলে 
এ জন্মের তীর্ঘদর্শন অসামাগ্ত থাকত”-_-এই বিখ্যাত উক্তিটির তাৎপর্য উপলব্ধি কর! 
ষায়। “রাশিয়ার চিঠির” প্রতিটি ছত্র নৃতনের আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জ্বল । যে 
প্রাচীন সভ্যতার প্রতি ভাঁর অবিচল প্রতায় ছিল জীবনের শেষপ্রান্তে “সে বিশ্বাস 
একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল 1৮” দেঁখলেন- ‘সভ্যতার ভিত্তি বদলের প্রয়াস+_-নতুন 
করে, নতুন ভাবে আবিষার করলেন “সভ্যতার পিলস্্কে প্রবেশ. করলেন 
সমাজসত্যের গভীরে-_পরোক্ষ ভাবে তারই ছায়া পড়েছে “মানবপুত্র, ‘অমৃত, প্রিশ্ন, 
‘মৃত্যুঞ্জয়’ ইত্যাদি এ সময়কার বহু রচনায়! ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪১ সালের - মধ্য 


৩৬ 


২৫৮ : বাংলা সাহিত্য পত্ৰিকা 


তিনি প্রগতিশীল লেখকগোঠীকে স্বাগত জানান, পরিচয়ের মত পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয় 
ভাবে যুক্ত হন; এই সময়কার সাহিত্যও ভার সাম্রাজ্য বিরোধী, ফালিজম্‌-বিরোধী 
মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর বহন ফরে। অনেক কবিতায় বাজে অতৃপ্তির সুর, 
জনজীবন থেকে বিচ্ছিমতাবোধের সুর--এ প্রসঙ্গে 'পঞ্জপুট”, প্রান্তিক’, ‘প্রায়শ্চিত্ত’ 
ধিকতাঁন”, “রোগশধ্যায়”, “ওরা কাজ করে’ ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে । 
সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত অভিভাঁষণে তিনি বলেছিলেন: 

*আমি.নীচেকার স্থান নিয়েই জগ্মেছি,-....'যার! মাটির কোলের কাছে আছে, 
যাঁরা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতে হাটতে আরস্ত করে শেষকালে হা বিশ্রাম 
করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি*। 

এই পর্বে তিনি আর তথাকথিত “55০819% কবি নন, ‘exotic’ কৰি নন, 
4036০ কবি নন, ‘ঘোষ-পোশাকী কপূর-সাহিত্যিক*ও নন-_একাস্তভাবে সাধারণ 
মাঁচষের কবি । যারা কবির কর্পম্ব্গের রূপকার, যারা কাজ করে অস্তিমপর্বের রবীর- 
সাহিত্যে তারাই মুখ্য চরিত্র । “সত্যতার সংকট? কে এই পর্বের “অপুবিশ্ব” বলা যেতে 
পারে_ যাঁর পরিশেষে উচ্চারিত হয়েছে মনুষ্যত্বের প্রতি অটল প্রতি অটল গ্রতায়ের 
দীপ্ত বাণী। এই পর্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীতি কতট| সাধারণবোধ্য, এই প্রশ্ন অনেকেই 
করে থাকেন। পুশকিন্‌ ও টলষ্টয়ের মত কবিসাহিত্যিক সম্পর্কেও এই প্রশ্ন এসেছে। . 
যদিও এটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তবুও বলি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর মেলে 
রুশ কবি Mayakovsky রচিত “The Workers and Peasants Don’t 
Uuderstand You” শীর্ষক প্রবন্ধ । | 
. আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ রুশদাহিত্যদর্পপেই প্রথম রেখেছিলেন রুশ্সমান্জজীবনের 
মুখ, স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল তার আগ্রহ; কিন্তু যেভাবে ইংরেনী রোমান্টিক 
কাব্যে এবং Wordsworth, Shelley, Keats প্রমুখ রোমান্টিক কবি তাকে উজ্জীবিত 
করেছিলেন, গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যেভাবে গোকির ওপর অকৃত্রিম ও 
অপরিমেয় প্রভাব. বিস্তার করেছিলেন ফারাসী সাহিত্যের প্রতিভা-স্তাদাল, বালজ্জাক্‌ 
ও ফ্লুবেয়ার ঠিক সেইভাবে, ঠিক সেই অর্থে কোনও রুশ কবি বা সাহিত্যিক তাঁর 
অন্নভূতিসূলে নাড়া দিতে পারেন নি। অনেকের মতে রুশসহিত্যের বাস্তবধর্মিতাই 
(realism ) এর একমাত্র কারণ! এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ; কারণ টূর্গেনিভ, 
টলষ্টয়, গোগোল, লেসকভ্‌, চেখভ প্রমুখ প্রতিভার অসামান্ত হাট রোমান্টিক না বিয়ালিষ্ 
সাহিত্যের কোঠায় পড়ে__সে প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। গোগোল থেকে 
চেখভ ও বুনিন পর্য্যন্ত অন্তান্ রুশ লেখকদের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়। রিয়ালিজম 
ও রোমার্টিকসিজমের, সমন্বয় ক্লাসিক রুশ সহিত্যের একট! বৈশিষ্ট্য । এই রোমার্টিকসিজম্‌ 
অবশ্য জীবনবিমুখ পেলব, রোমান্টিসিজম নয়, ERE দীৰনডিত্তিক, বলি, 
রোমট্টিসিজম্‌ ।. 


রুশসাহিত্য ও রবীন্্নাথ ২৫৯ 


আসলে প্রাক-রাশিয়া ভ্রমণ পর্যায়ে রুশসমাজজীবন সম্পর্কে কবির আগ্রহ ঠিক 
সাহিত্যিক প্রভাবের রূপ নিতে পারেনি। তাঁরই ভাষার “ত্র তপোভৃূমিতে মানবের 
নবযুগের রূপ’ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার পরই সাহিত্যে পড়েছিল তার সুস্পষ্ট ছায়া । এই 
শেষপর্বের সাহিত্যের বিষয়কর নতুন সুর তীর মনের হাওয়া ব্দলেরই নতুন ফসল। 
পরিশেষে স্মরণ করি ১৯৩৮ সালে অমিয় চক্রব্তীকে লেখা চিঠির এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
অন্ুধাবনধোগ্য কয়েকটি কথা £ 

“একটা সময আসে যখন মনের উত্তরে হাওয়ার গতি থাকে বাইরের দিকে, সেদিকে 
আজ মৃত্যুর ছোয়াচ লেগেছে, পাতা ঝরে পড়া বনম্পতির শাখায় শাখায় আর্তন্বর জেগে 
উঠল। তাঁ হোক সেদিকের দিগন্ত দূর প্রসারিত, তাঁর ভাষার মধ্যে তরঙ্গিত সমুদ্রের 
কলকল্লোল” 1৬ | 


পাদটীকা 


১। ফাল্গুনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

২। হুচনা £ চোখের বালি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

৩। রুশসাহিত্যের রূপরেখা, পৃঃ ১৫১গোপাল হালদার । 
৪1 চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

€ | রাশিয়ার চিঠি__রবীন্দ্নাথ ঠাকুর। 

৬1 চিঠিপত্র, একাদশ খণ্ড_রবীজ্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৫ জানুমারি ১৯৮৮ তারিখে বাংলা সেমিনারে পঠিত । ্‌ 


- কবি-কথা। 
রা রর 


_ তিরিশ বছরেরও বেণী খুব কাছ থেকে কবিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। 
যা দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার দায়িত্ব আমার রয়েছে। যা দেখেছি তার স্মৃতি 
আমার নিজের প্রগলেভতা থেকে আমাকে রক্ষা করুক, আমার বাক্যকে গৌরবমত্ডিত 
করুক. 
অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের কথা কবির লেখায় পাওয়া যায় তা সকলেই জানেন। 
কিন্ত যাদের সৌভাগ্য ঘটেছে কবিকে কাছে থেকে দেখবার তাঁরাই শুধু জানেন যে এই 
সব কথা! কবির নিজের জীবনে কতখানি সত্য ছিল । ভাজ তিনি দুরে চলে গিয়েছেন, 
এখন আরো বেশী ক’রে মনে পড়ে তীর কথাবার্তা হাসিঠাঁট্া, জীবনযাত্রায় ছোটখাটো 
খুটিনাটি জিনিসগুলির সঙ্গেও তাঁর লেখার গভীর মিল। রবীন্দ্রদাহিত্যের পরিপূর্ণ 
রূপটিকে আমর! দেখেছি তীর নিজের জীবনের মধ্যে, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য । 
রবীন্্রদাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার ; শ্রবণ, মনন; নিদিধ্যাপনের বস্ত। আজ সে 
আলোচন| নয়। যে পরম বিস্ময়কর জীবনটিকে দ্বেখেছি সে সমন্ধে কিছু সাক্ষ্য 
দেওয়ার জন্তে আজ আমার এখানে আস! ।, 

বিশ্ববোধ 


উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় খুব ছেলেবেলায় । এই মন্ত্রগুলি ছিল 
তীর জীবনের আশ্রয়। তাই তার সাধনার মধ্যে দেখি উপনিষদের শীস্ত সমাহিত 
গম্ভীর ভাব । কোনো উচ্ছাস নেই । কবির কাছে গুলেছি, আগে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহার 
করতেন । পরে তার ধ্যানের মন্ত্র ছিল *শীস্তং শিবং অৈতম্” । 
নিজের জীবনেও তার পথ ছিল অত্যস্ত সহজ সরল । একখানি চিঠিতে লিখেছেনঃ 
“আমার কাছে ধর্ম ভারী ০০০৮৫০০ ষদিচ এ বিধয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার 
নেই। কিন্ত আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকমে উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের 
আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা, পশুপাখি 
ধুলোমাঁটি সব জিনিস থেকেই পেয়েছি ।”"“আঁকার্শে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তাঁর 
স্পর্শ অনুভব করি। এক-একসময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়। 
গানে কবিতায় বারে বারে বলেছেন £ 
আমি যে বেসেছি ভালে! এই জগতেরে। 
পাকে পাকে ফেরে ফেরে 
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ; 


কবিকথা - ২৬১ 


প্রভাত-সন্ধ্যারি 
আলো-অন্ধকার 

মোর চেতনায় গেছে ভেসে ; 
অবশেষে 

এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন, 
আর আমার তুবন। 


কতবার বলেছেন, "সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে 
গথিলে।” হয়তো গাছের পাতায় আলো! পড়েছে, গেয়ে উঠেছেন, "এই তো ভালো 
লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় ।” 

বোলপুব বা কলকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্থ গরম, দুপুরবেলা চারদিক রোদে 
পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কথনো দরজা জানাল! বন্ধ করতেন না৷ বর্ধার সময়েও দেখেছি 
হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আদতে পারে “বুষ্টির সুবাস বাতাস 
বেয়ে ৷" যখন বয়স কম ছিল, কালবৈশাখীর মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোলপুরের 
খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাবছর বিকাল থেকে খোলা 
ছাদে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্ত দরজা-জানালা বন্ধু করে 
রাখতে হ'ত তাতে গুব মন খারাপ হয়ে যেত। বলতেন, “ভালো লাগে না, আমার 
প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে 1” 
_ বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল করে দিত। তাই লেখবার সময় 
জানালার কাছ থেকে দুরে সরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে 
থাকতেন তার জানালা ছিল পুবদিকে-ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে 
খোল! মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্ত সব বড়ো বড়ো গাছ । লেখবার সময় 
টেবিলটাঁকে ঘুরিয়ে জানালার দ্রিকে পিছন ফিরে বসতেন । বরানগরের বাড়িতে 
থাকতেন খুব ছোটো একটা কোনের ঘরে । সামনে একটা বডে জানাল! দিয়ে 
পুব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট আম সুপুরির বাগান-_তাই খরটার নাম 
দিয়েছিলেন «নেত্রকেণি”। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানালার কাছ 
থেকে সরিয়ে এক কোণে, যেখানে দুপাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা য়ায় 
না। বলতেন, “খোলা জানালার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। 
আমার মন ঘুরে বেড়াবে ও বাইরে দুরে ।” যথন কাজকর্ম শেষ হয়ে যেত তথন 
জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের পিকে তাকিয়ে থাকতেন । 

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎ্সবের আগে আমি প্রায় ছু-মান শান্তিনিকেতনে ছিলাম । 
কবি তথন থাকতেন অতিথিশালার দৌতালায় পৃবদিকের ঘরে। সবচেয়ে ছোটো! 
এই ঘর । সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিমদিকের ঘরে। সে আমলে 


২৬২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


বাইরের লোকের আসাযাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও. অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর । 
সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় পিয়ে বসতেন। 
আশ্রমের অধ্যাপকের! কেউ কেউ দেখা করতে আঁসতেন। ক্রমে সন্ধার অন্ধকার 
ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকের একে একে চলে যেতেন! রাত হয়তো এগারোটা! 
বারোটা বেঝে গিয়েছে, তথনো কবি অদ্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। আমি 
ঘুমোতে চলে ফেতুম আবার হূর্য ওঠার আগেই উঠে দেখি কবি পুবদিকে মুখ করে 
ধানে মগ্ন। 

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পূবদিকের চাতালে গিয়ে 
বসেছেন, পিছনে ছু-চারজন লোক । সুর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু 
বললেন। “শাস্কিনিকেতন*” নামক বইয়ের অনেক ব্যাখ্যান এইভাবে মুখে মুখে বলা । 

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দ্রেথেছি। শেষ বয়সে যখন রোগশষ্যায় অজ্ঞান 
তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেমি। অন্থুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতেন 
কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, ‘ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়ে বসিয়ে দাও 1, 
যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করছেন পুর্বদিকের ঘর। যাতে প্রথম হুর্ষের 
আলো এসে মুখে পড়ে৷ জানালা কখনো! বন্ধ করতেন না। সূর্ধ ওঠার অনেক 
আগেই উঠে বসতেন, *শেবাঁত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটে-আমির কাছ 
থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে । পারিনে 
তা নয়, কিন্তু একটু সময় লাগে। আমরা বলেছি, 'ক্লাস্ত শরীরে আরেকটু শুয়ে 
থাকলে ভালো হয়।’ বলেছেন, “দেখেছি যে শেষ রাত্রে চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে 
এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না । ছেলেবেলায় বাঁবামশায় 
রাত চারটের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন তখন ভাবতুম কেন 
আঁরেকটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি 
এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে বে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে 
পারি না! 

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার মজার ব্যাপার ঘটত ৷ নরওয়েতে ওর 
শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর । মাঝে একটা ছোটো দরজা । প্রথম 
দিন সভাসমিতে অভার্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম 
ভেঙে শুনি দরজায় টক্টকৃ করে আওয়াজ। কবি বলছেন, ‘আর কত ঘুমোবে? 
অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে” ধরে চারদিকে কালো পর্দা টাভানো। আলো জেলে 
ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে ৷ তথন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সুর্য ওঠে, রাতছুপুরে | 
কবির ঘরেও কালো পর্ণ! টাঙানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছিলেন । 
মাঝপথে ঘর আলোয় ভরে. গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের অস্ত 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেরে আমাদের ডেকে তুলেছেন । যাহোক 
ওকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম, যে তখন রাত তিনটা । নরওয়েতে ভোরের 


কবি কথা ২৬৩ 


আগলে! দেখে ওঠা চলবে না । সকালে চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হ’ল। 
কত কবিতার মধ্যে বলেছেন, প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে 
অস্তিত্বের স্বীয় সম্মান । বলেছেন: 
. হে গ্রভাত সুর্য, 
আপনার শুভ্রতমরূপ | 
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জল, 
গ্রভাত-ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে 


ভোরবেলা যেমন, রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও সেই চুপ করে বসে থাকতেন । 
বলতেন) 'সারাদিনের ' ছোটখাটো! কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি একেবারে ধুয়ে 
মুছে সান করে শুতে চাই 1 এর মধ্যে কোনো আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই 
যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু 
২ক্কোচ ছিল। ও'র নিজের কাছে এর এমন গভীয় মূল্য পাছে অন্ত লোকের কাছে 
হান্ধা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে আলেচনা 
করতেন । | 

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো! সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি 
বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো! পারিবারিক ব্যাপারে কবির' মন 
অত্যন্ত পীড়িত । একটা বাবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হ'ল নাঁ। ৬ই 
পৌষ সন্ধেবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌছেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একট! 
নতুন বাড়িতে--পরে এ বাড়ির নাম হয় “প্রান্তিক । শুধু ছুখানা ছোটে! ঘর। 
থাওয়ার পরে আমাকে বললেন, “ভুমি এখানেই থাকবে৷’ লেখবাঁর টেবিল সরিয়ে 
আমার শোবার জায়গা হ'ল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পদ 
টাঙানো । গতীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন 'অদ্ধঙ্গনে 
দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ । বার বার ফিরে ফিরে চলল সারারাত ধরে । ফিরে 
ফিরে সেই কথা, 'অন্ধজনে দেহ আলো” । বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের 
দিকে পরিষ্কার হ'ল । সকালে মন্দিরের পরে বললুম, “কাল তো আপনি সারারাত 
ঘুমোননি। একটু হেসে বললেন, ‘মন বড় পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। 
ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসঙ্গ হয়ে গেল” - 
| জ্রীবন-দেবত! 


... কবি বার বার বলেছেন যে তাঁর জীবনে ছোটো বড়ো নানা ঘটনার মধ্যে তীর 
জীবন-দেবতার ইজিত তিনি দেখতে পেয়েছেন। অনেক কবিতায় আর গানে এই 
কথা পাঁওয়। যায় । আমর] দেখেছি অনেকবার অনেক ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন 


২৬৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


হয়েছে, এমন কি অনেক সময়ে কবির নিজের ইচ্ছার 'বিরুদ্ধেও। প্রথমে মনে 'হয়েছে 
তুল হ'ল, ক্ষতি হল, কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে ভালোই হয়েছে। 

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎ্সবের অল্পদিন পরেই কবির আগ্রহ হয় বিলাত যাওয়ার। 
ব্যবস্থ! সমন্ত স্থির হয়ে গেল, কলকাতা থেকে পিটি-লাইনের জাহাজে যাবেম। খুব 
ভোরে রওন! হওয়ার কথ! ৷ আগের দিন জোড়ার্সীকোয় বাড়িতে অনেক লোক 
কবির সঙ্গে দেখা করে গেগেন। রাত দশটা! বেজে গিয়েছে; চলে আসবার সময় 
কবিকে প্রণাম করে বললুম, “ভোরবেলায় তাহলে একেবারে জাহাজঘাটেই যাব 
কবি বললেন, “ই তাই তো! ব্যবস্থা” ॥ হঠাৎ মনে খটকা লাগল । পথে আসতে আসতে 
(ভাবলুম যে, একথা কেন বললেন যে “তাই তো ব্যবস্থা” । তবে কি যাওয়া নাও 
হতে পারে? রাত্রেই ঠিক করলুম পরের দিন lll না গিয়ে একটু আগে 
বাড়িতেই যাব । 

খুব ভোরে, রাস্তায় তথনে! গ্যাসের আলো! নেবেনি, জোড়ার্সাকোর তিনতঙ্গায় 
শোবার ঘরে গিয়ে দেখি যে কবির শরীর ভালো নেই । বিলাত যাওয়! স্থগিত। 
বিশেষ কিছু শক্ত অসুখ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্তি অস্থির অরসাদ।। স্থির হল কিছুদিন 
কলকাতার বাইরে বিশ্রাম করবেন। এই সময় দীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্ত কতকগুলি 
বাংল! গাঁন ইংরাঁজিতে অন্ববাদ করেন। এইরকম করেই ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা 
হয়। এর কিছুদিন পরে কবি বিলাতে গেলেন। তারপরের কথা সকলেই জানেন 
এই ইংরেজি গীতাঞ্জলির মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের বাইরে কবির বড়ো রকম পরিচয় 
শুরু হয়েছিল। আর এর জনুই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ঠিক ওঁ সময়” 
বিলাত যায়| স্থগিত না হলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হত কি ন! জানি ন।। 
কবির নিজের মান কিন্ত সন্দেহ ছিল না যে ইংবের্জি 5 লেখার স্থধোগ ঘটবে 
বলেই সেদিন বিলাত যাওয়। বন্ধ হয়েছিল! 

আবার অগ্ভরকমও হয়েছে। ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মমমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী 
উপলক্ষে ৬ই ভাদ্র কলকাতায় সাধারণ ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দিরে কবি আচার্যের কাজ 
কররেন কথা হয়। কবির শরীর কিন্তু তখন অত্যন্ত অসুস্থ । তার কিছুদিন আগে 
কলকাতা থেকে কলম্বো পর্যস্ত গিয়ে বিলাত যাওয়া বন্ধু ₹’প__ও কে আমরা কলকাতায় 
ফিরিয়ে আনলুম। কলকাতায় আসবার পরে শরীর আরো খারাপ হয়ে পডর-- 
ডাক্তাররা লোকজনের সঙ্গে দেখ! করা বন্ধ করে দিলেন। ভাদ্রোৎদবের আগের 
দিনেও এই রকম অবস্থা । ধরে নেওয়া হল যে, আচার্ষের কাজ করতে পারবেন 
না। তবু উৎসবের দিন খুব ভোরে আমি ওঁর কাছে গেলাম ! আমাকে দেখেই 
বললেন "আমাকে নিয়ে চলো, আমি মন্দিরে যাব |” অনেক 'হাঙ্গামা করে নিয়ে 
এলুম | মন্দিরে সেদিন যে শুধু উপাসনার কাজ করলেন তা নয়, নিজে থেকেই গান 
ধরলেন "তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।* আর ব্যাখ্যানের সময় গভীর 


কবি কথা ২৬৫ 

বেদনার সঙ্গে, রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তীর যা বলবার ছিল বলগেন : 

আজ ধাকে আমরা স্বরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক 
দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। সেই আহ্বানের মধ্যে রুত্রের 
প্রসন্নতা তাঁকে অনীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর 
হপয! এই ছিল তার প্রতি রুদ্রের নির্দেশ । আজও সেই আহ্বান ফুরোয়নি। আজ 
পর্যন্ত তার অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ 
. এখনও ধস-সত্যকে গ্রহণ করেনি। যতদিন না দেশ তীর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন 
এই বিক্ুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন্মজুরি দিয়ে জনতার স্তত্বাক্যে. তার খণ শোধ 
হবে না। রুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ করতে হবে । এই হচ্ছে তার ক্ুদ্রের 
প্ৰমাদ 1* 

সেদিন খুব আবেগের সঙ্গেই সব কথ। বির জন্য শরীর একটুও 
থারাপ হয়নি । বরং ছুপুরবেল। বললেন, “মা সকালে মন্দিরে গিয়ে খুব ভালো 
হয়েছে । আমার শরীরও ভালো আছে!’ 

রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে শুধু তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তা নয় রর 
রকম দ্রদও ছিল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি' ' ঘটনারর কথা বলি। অসহমোগ 
আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় কবি তখন বিলাতে। দেশ থেকে তার কাছে সকলে: 
চিঠি শিখছেন। দেশের লোকের ইচ্ছা কবি দেশে ফিরে এসে আন্দোলনে যোগ 
দেন।' কবি দেশে রওনা হলেন। আমরা খবর পেলুম যে, বন্েতে একদিনও 
থাকবেন না।- জাহাল্রবাট থেকে সোজা ওভারল্যাণ্ড মেলে সকালবেলা বর্ধমান হয়ে 
শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন। কলকাতীতে আসবেন না। আগের দিন রাত্রে 
বর্ধমান চলে গেলুম, স্টেশনে রাত কাঁটল। ভোরবেলা, তখনো ভালে! করে ফরসা 
হয়নি, ট্রেন প্র্যাটফর্মে এসে পৌছল। গাড়িতে উঠে প্রণাম করবার সময় দেখি কবির 
মুখ গন্তীর। প্রথম কথা আমাকে বললেন, প্রশান্ত, রামমোহনকে যেখানে 180) 
মনে করে সেই দেশে আমি ফিরে এলুম 1 এতদিন পরে দেখা, এই হ'ল প্রথম 
সম্ভাষণ । তার পরে বললেন, “আমি বিলেতে এণ্ড জ সাহেব, সুরেন, সকলের চিঠি 
পাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে, দেশে ফিরে আমার যদি কিছু কর্তব্য থাকে তো তা 
করব । জাহাজেও সারাঁপথ নিজেকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছি। বস্বেতে ঘখন- 
জাহাজ পৌছল, দেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই একখানা খবরের কাগজ 
পড়ল । তাতে দেখি রামমোহন রায় 95125, কেননা তিনি ইংরাজি শিখেছিলেন__ 
এই হ’ল দেশেরগ্রথম খবর । তখন থেকে দে-কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছিনে 
সেদিন কবির মুখ দেখেই ০০০০ ওর যোগ দেওয়া 
হবে না। ¢ 

* পরবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৫ | 
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তার কারণ এর অল্পপ্রিন পরেই “শিক্ষার মিলন” আর “সত্যের আহ্বান’-নাঘে 
কলকাতায় যে ছুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্পষ্ট করে কবি নিজেই বলেছেন; 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের 
সত্যিকারের মিলন। ভারতবর্ষ চিরদিন তাঁর হৃদয়ের ক্ষেত্রে সব মানবকে আহ্বান 
করেছে, তার আমম্ত্রধ্বনি জগতের কোথাও ,সংকুচিত হয়নি । রামমোহনও এই 
বাণীকেই, বহন করে এনেছিলেন, আর ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের 
সঙ্গে. নিখিলমানবের যোগসেতুটিকে , নূতন - করে রচনা করেছিলেন। কবি নিজেও 
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ একই উদ্দেস্ঠ নিয়ে। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব 
থেকে নিজেদের বাচিয়ে চলার কথায় তার মন সায় দিতে পাঁরেনি। 

আরেক দ্বিনের ঘটনা বলি। ছা | 
বাংলাদেশে অসহষোগ আন্দোলন তথন পুরোমাঁজায় চলেছে। দেশের লোকের 
সকলের ইচ্ছ! যে সে-সম্বন্ধে, বিশেষত কলকাতায় পুলিশের ধরপাকড় লাঠি-চালানে? 
সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নেতার! নিজে শাস্তিনিকেতনে 
গিয়ে কবিকে অঙ্গরোধ করলেন আর কবিও কিছু লিখতে রাজী হলেন। 

- সেইদিনই বিকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে পৌচেছি। তখন শীতকাল, সন্ধ্যে 
হয়ে গিয়েছে । শুনলুম কবি দেহলী'র দোতাপায় ছোটো ঘরে বসে এ লেখাটিই 
লিগছেন। * উপরে উঠে দ্রেখি ঘর অন্ধকার, কবি স্তব্ধ হয়ে বদে রয়েছেন। আমাকে 
দেখে বললেন, “আব কী কাণ্ড জানো? শুরা সব এসেছিলেন, অনেক কথা হ'ল, 
আমাকে রাজী করিয়ে গেলেন কিছু লিখতে হবে। কী লিখব মনে মনে ঠিক করে 
নিয়েছিলুম কিন্ত সমস্ত বিকালবেলাটা কুঁড়েমি করে কিছুতেই লিখতে বা হাল না। 
ভার পরে সন্ধ্যেবেল! ভাবলুম-যে, না, আর দেরি করা নয় এখনি লিখে ফেলি। লিধতে 
বসেও মনে মনে সবটা আবার ভেবে নিলুম, ঠিক কোন্‌ কথাট! কোথায় কেমন করে 
গুছিয়ে বলব। কিন্তু কাগজ নিয়ে যেই কলম হাতে তুললুম হাত অবশ হয়ে এল। 
একটা ঝশকুনি দিয়ে আবার চেষ্টা করলুম--কিন্তু হাত থেকে আবার কলম থসে- 
পড়ল। আমার 'জীবনে, কখনো এমন ঘটেনি, কলম কখনে! আমার হাত থেকে 
খসে পড়েনি। তার পরে চুপ করে বসে আছি। বুঝলুম এ লেখ! আমার দ্বারা 
হবে না।5. 

+ এই নিয়ে সকলে বিরক্ত হয়েছেন। অনেকে বিরনদ্ধ সমালে|চনাও করেছেন। 
কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ. ছিল না যে তীর বিধাঁতাপুরুষ সেদিন ডাকে রুক্ষ 
করেছিলেন এমন কিছু করা থেকে যা তাঁর অভিপ্রায় নয়। ' .. ২" 

' বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটখাটে| ঘটনাতেও এই একই জিনিস দেখেছি। 
কবে কোথায় যাবেন, কবে কী করবেন ত! অন্ত লোক তে! দুরের কথা তিনি নিজেও 
কিছু বলতে পারতেন না। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে অথচ বারে বারে দেখেছি 
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সব কিছু বদলিয়ে গেল। বিলাত যাওয়াই শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়েছে চার-পাচবার । 
এ তে! তবু বড়ো ব্যাপার । একবার মাদ্রাজ মেলে রওনা হয়ে খড়গ্পুর থেকে ফিরে 
এলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাঁও ঘটেছে । একদিনের কথা 
মনে আছে। লোকজন জিনিসপত্র হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছে। হাওড়া-ব্রিজের 
সামনে রাস্তায় পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। এই অল্প সময়টুকুর মধো বললেন, 
“গাড়ি ঘুরিয়ে নাও |» আমর! ফিরে এলাম । 
মনে আছে ১৯২৬ সালে বুডাপেস্ট শহর থেকে যেদ্বিন রওনা হব। প্রথমে কথা! 
হ’ল, ষে-কন্সটিনোপ,ল 'বাওয়! হবে--আমি পশ্চিমমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে জায়গা 
বিজার্ত করলুম। একটু পরে বললেন, ওদিকে না গিয়ে, প্যারিসে ফিরে যাবেন।' 
অবশ্য ছুদিক থেকেই তাগিদ ছিল। আমি তখনি গাড়ি বদলিয়ে পুবমুখী ওরিয়েন্ট 
এক্সপ্রেসে ব্যবস্থা করলুম। তাঁরপর আবার কন্ট্টান্টিনোপপ । আমর] যে হোটেলে 
ছিলুম তাঁর একতলায় বুকিং আপিস । আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললুম, কবির ইচ্ছা, 
পুব আর পশ্চিম ছুদিকেই গাড়ি ঠিক করলাম । কবি যতবার মত বদলান, আমি অল্প 
একটু ঘুরে এসে বলি যে বাবস্থা হয়ে গিয়েছে। অবশ টেলিগ্রাম আর টেলিফোন 
প্যারিমে করতে হ’ল অনেকবার | বুডাপেস্ট শহরে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস দুর্দিক থেকেই 
রাত দ্রশটা আন্দাজ পৌছায় । জিনিসপত্র গুছিয়ে রাত্রে থেতে বসলুম । এমন সময়ে 
একজন দেখ করতে এসে ধরে পডলেন যে, তাদের দেশে ক্রোয়াটিয়ার (0708018) 
রাজধানী জাগ্রেব (2819) শহরে যেতে হবে। পূব বা পশ্চিম কোনদিকেই যাওয়া 
হোলো না। শেষ মুহূর্তে দক্ষিণদিকে জাগ্রেব-এর গাড়ি ধরলুম | খুব ভিড়। কবির 
খাতিরে অনেক' কষ্টে সেদিন জায়গার ব্যবস্থা হ'ল। যাহৌক্‌, এইভাবে এদিকে 
যাওয়ার ফলে সেবার সাবিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক এই সব দেশের লোকের সঙ্গে 
কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। টি 
এইরকম শেষমুহূর্তে, বারে বারে ব্যবস্থা বদলিয়েছে। নিজেই বলতেন “তা কী 
করব। একটা ব্যবস্থা হয়েছে ধলেই যে সেটা মানতে হবে এমন কি কথা আছে। 
বাবস্থা যেমন হতে পারে আবার তেমনি বদলাতেও তো পারে ।” দ্বারকীনাথ ঠাকুর 
যখন বিলাতে তাঁর এক সঙ্গী একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন যে দ্বারকানাথ অনেক 
সময় হঠাৎ সমন্ত ব্যবস্থা বদলিয়ে দিতেন । তাই ভার সঙ্গী বলেছিলেন, "3৪৮০০ 
changes his mind” | শেষ বয়দে কবি এই. চিঠিখাঁনা পড়েন, আর তার পর 
থেকে কবি অনেক সময় হাসতে কাঁসতে বলতেন “পিতামহ যা করেছেন পৌত্রও তো 
তা করতে পারেন । অতএব 78০০ changes his mind |" 
খানিকটা হয়তো কবির খেয়াল। কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন যে স্তর 
বিধাঁতা-পুরুষ বড়ে! বড়ো ব্যাপারে যেষন ছোটোখাটে| ঘটনাতে তেমঘি করে "কবির 
জীবনকে একটা কোনো বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়েছেন । ১৩১১ সালে: “বলভাষার" 


২৬৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


লেখক’ গ্রন্থে কবি একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিজে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেই লিখে- 
ছিলেন। প্রবন্ধটি ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থে পুনযু্ত্রিত হয়েছে । 

॥ কবির এরকম ধারণ'ও ছিল যে অনেক সময় বড়ো বিপদের আগে প্রস্তুত হওয়ার 
অস্ত ইঙ্গিত পেয়েছেন যাকে ভবিস্তৎ জানা বলে তা নয়। অনিশ্চিত কোনো 
বিপদ বা মৃত্যুর জঙ্থ তৈরি হওয়া ঠিক কী বিপদ তা না জনেই । আমাকে একদিন 
বলেছিলেন যে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কবির সহধ্মিণীর মৃত্যু হয়, তাঁর কয়েক মাস 
আগে নববর্ষের সময় কবির মনে হ’ল সামনে খুব বড়ো রকম একটা! দুঃখ বা বিচ্ছেদ 
আপছে। কথাটা এমন ম্পষ্টভাবে মনে হয়েছিল যে, কৰি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন 
নিজেদের প্রস্তুত করবার জন্ত। 

<" নিজের সম্বন্ধেও অসুখ বা বিপদের কথা ওঁর আগে মনে হয়েছে দেখেছি । ১৯৪০ 
সালে বর্ষাকালে কালিম্পং রওনা হওয়ার আগের দিন রাত্রে জোড়ার্সাকোয় গিয়ে 
দেখি লালবাড়ি পশ্চিমদ্দিকের কোণের ঘরে মুখ বিমর্ষ করে বসে রয়েছেন! বৌঠান 
( প্রতিম! দেবী ) আগেই কালিম্পং চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য কবির 
যথেষ্ট আগ্রহ । অথচ মনে মনে একটা! বাধাও অঙুভ করছিপেন। আমাকে বললেন, 
“পাহাড়ে ষেতে ভালো লাগছে না। এবার পাহাড়ে গেলে ভালো হবে না। কিন্তু 
এখন সব স্থির হয়ে গিয়েছে । বৌমা চলে গিয়েছেন । এখন আর বদলাতে চাইনে। 
কিন্ত ভিতর থেকে একটা অনিচ্ছা ।? পরের দিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা 
হওয়ার সময়েও দেখেছিলুম ওঁর মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ । হয়তো ওঁর অবচেতন-মন অজ্ঞাত 
কোনো! ইঙ্জিত পেয়েছিল কয়েকদিন পরেই কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান 
অবস্থাতেই গুকে আমরা কলকাতায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হলুম। এই তাঁর শেষ 
অস্থ। | 

১৯৪১ সালে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন অপারেশন 
করার কথা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কবির একটুও মৃত ছিল না। পরে রাজী 
হয়েছিলেন । আমার নিজের বরাবরই অপারেশন করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। অপারেশন 
যেদিন করা হয় সেদিন সকালেও আমি দু-তিনজন ডাক্তারকে বলেছিলুম, যে, এখনো 

বন্ধ'কর1 হোক। কিন্ত, তার পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে রকম কাণ্ড চলেছে, আর . 
. ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংপাদেশে, নানা দিক দিয়ে যে রকম দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে 
এখন মনে হয় অনিচ্ছাসত্বেও কবি শেষ পর্যস্ত যে অপারেশনে মত দিলেন ভাতে হয়তো! 
ভালোই হয়েছে। 

দুঃখবোধ 

* ভার জীবনে সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল, “ভালোমন্দ যাহাই আঙ্ক অত্যেরে লও 
সহজে” বলতেন, “ভালোমন্দ সব ছাড়িয়ে আরো বড় কথা হচ্ছে সত্য তাই তো 
আমাদের প্রার্থনা অসতো মা সদগময়। এতবড়ো প্রার্থনা আর নেই । প্রতিদিন 


কবি কথা ২৬৯ 


নিজেকে বলি সত্য:হও । যান আত্মবিস্বত হই তাতে লজ্জা পাই, কারণ আমার 
সত্য-আমিটিকে তাঁতে ক'রে আবৃত করে দেয়। আমার প্রতিদিনের সাধনা তাঁকে 
আমি নির্মল ক'রে তুলব, সত্য করে তুলব। নইলে আমার মধ্যে স্তর প্রকাশ 
বাধাগ্রস্ত হবে।? 

গভীর শোকের সময়েও যে শান্ত থাকতে দেলেছি তার কারণ তাঁর এই সত্যদৃষ্টি। 
বলতেন, “জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য । কষ্ট হয় মানি। কিন্তু মৃত্যু না 
থাকলে জীবনেরও কোনো মুল্য থাকে না। যেমন বিরহ না থাকলে মিলনের 
কোনো মানে নেই । তাই শোককে বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা 
শোকটাকে ঘটা করে জাগিয়ে বালি পাছে যাঁকে হারিয়েছি তার প্রতি কর্তব্যের ক্রুটি 
ঘটে। কিন্তু এটাই অপরাধ, কারণ এটা মিথ্যে । মৃত্ুর চেয়ে জীবনের দাবি বড়ো |” 

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্বতিচিহ্হ অশাকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ 
করতেন'না। লিপিক] বইয়ের “কৃতদ্ব শোক’, ‘সতেরো বছর” প্রথম শোক’, ‘মুক্তি’ 
এই সব ধখন লিখছেন সেই সময়ের কথা মনে আছে। একদিন সন্ধ্োবেলা জোড়া- 
সাঁকের তিন্তলায় শোবার ঘরেব সামনে বারান্দায় কবির কাছে বসে আছি। পশ্চিম 
দিকের আকাশ তথনে! লাল, নিচে চিৎপুরের রাস্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। 
সামনের গলিতে দু-একটা আলো জলে উঠছে । দোতলায় যে-ঘরে কবি মারা যান ঠিক 
তার উপরে তিনতলায় এ শোবার ঘর ছিল মহধিদেবের, তিনি এ ঘরেই মাধা গিয়ে- 
ছিলেন। ছেলেবেলায় ও ঘরে স্তাকে দেখতে আঁসতুম। দক্ষিণদিকের দেয়ালে 
টাঙানো থাকতো! একটা গির্জার ছবি--তাঁর ঘড়িটা ছিল আসল। কম বয়সে 
সেইদিকে অনেক সময়ে চোখ পড়ত। সে-আমলের শুধু প্র একট! জিনিসই বাকি 
ছিল-_মহধির সময়কার আর কোনো জিনিস ওঁ ঘরে ছিল না। কবিকে এই সব 
কথা বলছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেনঃ 

"সদর ষ্্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুথ। কেউ ভাবেনি যে তিনি 
সেবার সেরে উঠবেন। এই সময় আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন! আমি কাছে 
যেতেই বললেন-_ আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথ! তোমাকে 
বলবার আছে! শান্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মুতি বা এরকম কিছু থাকে 
আমার ত ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না । আর কাউকে রাঁথতেও দেবে না। 
আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্তথ! না হয়।” 

কবি বললেন, বুঝলুম মৃত্যুর পরে ভার কোনো! স্বতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনোরকম 
বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তার মন উদ্দিন হয়ে উঠেছিল । বাবামশায় জানতেন 
এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না 
ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন ।” 

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে খেকে বললেন 'আমার' এক-একসময় কী মনে হয় 


২৭০৩ . বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা 


জানে। ? রামমোহন রায় খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন বিলাতে মার! গিয়ে । আমাদের 
দেশকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাঁকে নিয়েও হয়তো একটা কাণ্ড আরম্ভ হ’ত। তিনি 
আগে থেকে তার পথ বন্ধু করে গিয়েছেন। আমার নিজের নেক সময় মনে. হয়েছে 
আমিও যদি বিদেশে মারা যাই তো ভালো হয় 1” 

EA Lb SE EOS EEE দার 
দু-তিনবার আমাকে বলেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহষির কোনে! ছবি বা 
মুতি কখনো রাখা হয়নি, বাঁথা নিষিদ্ধ! ' শুধু তাই নয়। জোড়াসাকো বাড়ির ভিন-. 
তলায় যে-বরে মহর্ষি মারা! গিয়াছিলেন অনেকের ইচ্ছা ছিল যে এই ঘর তাঁর শ্বৃতিচিহ্ন 
দিয়ে সাজিয়ে বাঁথা হয়। মীরা আর রথীবাবুর কাছে শুনেছি এ নিয়ে অনেক 
আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু কবি কিছুতেই রাজী হননি । - কবি এই ঘর অন্ত সব ঘরের 
মতোই ব্যবহার করেছেন । সে ঘরে মহধিদ্েবের ছবি পর্যন্ত রাখেন নি 
' কবির নিজের কাছেও কথনো কারো ছবি বা ফটো! রাখতে দেখিনি । ছবি 
সম্বন্ধে যে কবির কোনে! আপত্তি ছিল তা নয়। যে ষখন চেয়েছে নিজের অসংখ্য 
ছবিতে নাম সই করে দিয়েছেন। আসলে ছবি: কাছে রাখবার -তার কোনো 
প্রয়োনন ছিল না । ১৩২১ সালে কাতিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তার 
তাগিনেয় সত্যপ্রসাদদ গংঙ্জুলির বাঁড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি 
এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বৌঠানের একখান! পুরানো 
ফটো তার চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার ‘ছবি’-নামে কবিতাটি 
লেখেন তাঁতে আছে, " 

সহশ্রধারার ছোটে দুরন্ত জীবন-নি্ব‘রিণী 
মরণেরে বাজারে কিঙ্কিণী । 


‘ছবি’ কবিতাটি লেখবার কয়েকদিনের মধ্যে এলাহাবাদে বসেই লেখেন শাজাহান’ 
কবিতা যার মধ্যে আছে £ 


সমাধি-মন্দির 
এক ঠাই রহে চিরস্থিব ; 
ধরার ধুলায় থাকি 
স্মরণের আবরণে যরণেরে যত্বে রাখি ঢাকি। 
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?. ' । 
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে । 
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে 
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে | - 
এস্সব কথা বারেবারে বলেছেন তার লেখায়' গানে কবিতায়। কিন্ত শুধু গান 
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বা কবিতায় নয়, - উর রলনিন্হাত করেছেন তাও দেখেছি 
বারেবারে । .: 

১৯১৮ মালের শ্রীশ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশযায়। জোড়াগি্জর কাছে 
স্বামী শরৎচন্ত্রের বাড়িতে । কবি জোড়াসাকোর | মেয়েকে দেখবার জন্ত রোজ সকালে 
তাকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতল!য় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা 
করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল।- রোজ যেমন যাই একদিন 
সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। 
কবি কয়েক মিনিটের মধ্য ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে ভাঁকাতেই 
বললেন, “আমি পৌছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে । সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় 
খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি ।» 

গাড়িতে আর কিছু বললেন না। জোড়ার্সীকোয় পৌছিয়ে অন্তদিনের মতো 
আমাকে বললেন, “উপরে চলে! ।'” তিনতলায় শোবার ঘরে গিয়ে বদলুম । খানিকক্ষণ 
চুপ করে থেকে বললেন, “কিছুই তো করতে পারতুম নাঁ। অনেকদিন ধরে জানি 
থে ও চলে ধাবে। তবু রোঞ্জ সকালে. গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বদে থাকতুম। 
ছেলেবেলায় অনেক সময় বলত, বাবা গল্প বলো। অন্থখের মধ্যেও মাঝে মাঝে 
ছেলেবেলার "মত বলত, বাবা! গল্প বলে! | যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম । এবার 
তাও শেষ হ’ল ।* এই বলে চুপ করে বনে রইলেন। শাস্ত সমাহিত । 

-: সেদিন বিকালে গুর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, আজকের ব্যবস্থার 
কি.কিছু পরিবর্তন হবে ।” . বললেন, “না, বদলাবে কেন? তার কোনে! দরকার 
নেই।” আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন আমি একটু আর্য 
হয়েছি। বললেন, “এরকম তো আগে আরো হয়েছে ।” তার পরে তার মেজোমেয়ে 
মারা যাওয়ার সময়কার কথা নিজেই বললেন। 

. সে সময় স্বদেশী আন্দোলন চলেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের 
পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্্রযুন্দর ত্রিবেদী মশায় রো আসেন। 
আর রোজই অন্থুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মার! যায় কথাবার্তীয় অনেক 
দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেধী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ভ্রিবেদী 
মশায় সেদিন কবির মৃখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন। 

আর একটি শোনা কথাও এখানে বপি ! কবির ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে 
বেড়াতে গিয়ে কগেরায় মারা যায়। কবি শেষমুহূর্তে গিয়ে পৌছলেন। মৃত্যুশধ্যার 
পাশে গৃহ্র্কতা এমন অস্থির হয়ে পড়েন যে, সেদিন তাকে সান্তনা দিয়েছিলেন কবি 
ত্বয়ং। তারপর কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন সে-কথা শুনেছিলুম 
জ্গদানন্রবাবুর কাছে ।. তার এল যে, করি ফিরে আসছেন। আর কোনো খবর 
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নেই.। জগন্নানন্দবাবুরা ভাঁবলেন যে শষীকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন.। সে আমলের 
বাহন গোরুর গাড়ি নিয়ে সকলে ষ্টেশনে গেলেন! কবি এক! ট্রেন থেকে নেমে 
এলেন। গুর মুখ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারেননি । পরে জিজ্ঞাস! করায় শুনলেন 
শমী মারা গিয়েছে । শান্তিনিকেতন ফিরে আসার পর সেদিনও কোনো কাজে 
কোথাও ফাক পডেনি । l 

শমীন্দ্রনাথেয় মৃত্যুর অল্প দিন পরে মাঘোৎসব উপলক্ষে কবি বলেছিলেন 
' “হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের বাজা ! হঠাৎ যখন অর্ধরাক্জে তোমার রথচক্রের 
বজ্জগঞ্জনে মেদিনী বলির পশুর মতো কাপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড 
আবির্ভাবের মহ ক্ষণে যেমন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি ‘যে দুঃখের ধন, তোমাকে 
চাঁহি না এমন কথ! সেদিন যেন ভয়ে না বলি।। সেদিন যেন ত্বার ভাডিয়া ফেলিয়া 
তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদার খুলিয়। দিয়া 
তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে ছুই চক্ষু তুলিয়া রাচিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই 
আমার প্রিয়... 

হে রুত্র, তোমারই ছুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমর! দুঃখ ও যুত্যুর 
মোহ হইতে নিখতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি হে ভয়ংকর হে প্রলয়ংকর, হে 
শংকর, হে মহেশ্বর, হে পিতা, হে বন্ধু, অস্ত:করণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির 'দ্বারা 
উদ্ধত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করিব, কিছুতেই. কূটিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর 
বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো । তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের 
সন্মুখে দীড়াইয়া যেন বলিতে পারি, “আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন 
মাং পাহি নিত্যম্‌ !”* | 

শমী মার! যাওয়ার সময় কবিকে কেউ বিচলিত হতে দেখেনি। অথচ তার 
অনেক বছর পরে শমীর কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে এল. তাঁও একদিন 
দেখেছি। কুড়ি-একুশ বছর আগেকার কথা। কবির তখন' জর, জোড়াসাকোর 
তেতলার ঘরে। ছুটির সময়ে র্থীবাবুর! কলকাতার বাইরে । বাড়িতে কেউ নেই। 
সন্ধ্যেবেল! গিয়ে দেখি বেশ রীতিমতো চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন। আমাকে 
দেখে বললেন, “একটু জবর হয়েছে কিন! তাই: বোধ হয় মাথাটা উত্তেজিত আছে 
কিছু চেঁচিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।” এই বঙ্গে লক্জিতভাবে একটু হাসলেন | 

সেদিন সন্ধোবেলা মনে পড়লো শঘীন্দ্রের কথা । বললেন শরীর ঠিক এইরকম 
হত। ওর মা যখন মার! ধায় তখন ও খুব ছোটো। তখন 'থেকে ওকে আমি 
নিজে হাতে মান্য বরেছিলেষ। ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার যতো । আমার যতোই 
গান করতে পারত আর কবিতা! ভালোবাসত। এক-একসময়ে দেখতুম চঞ্চল হয়ে “ঘুরে 
বেড়াচ্ছে কিংবা! চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছে। এই রকম দেখলেই বুঝতুম যে'ওর 
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জর এসেছে। -ওকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিতুম। আমার এই বুড়োবয়সেও 
কখনো কখনো সেই রকম হয়” 

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শমীর ছেলেবেলার কথা বলতে লাগলেন। 
“ওর জন্ত অনেক কবিতা লিখেছি। শমী বগত, বাবা গল্প বলো। আমি এক- 
একটা কবিতা লিখতুম আর ও সুথস্থ করে ফেলত। সমস্ত শরীর মাথা বাঁকিয়ে 
আবৃত্তি করত। ঠিক আমার নিজের ছেলেবেলার মতো। ছাতের কোণে কোণে 
ঘুরে বেড়াত! নিজের মনে কত রকম ছিল ওর খেলা । দ্রেখতেও ছিল ঠিক আমার 
যতো11'"'সেদিন দেখেছি শমীর কথা বলতে বলতে ওঁর চোখ জলে ভরে এসেছে । 

আরে! দেখেছি । কুড়ি বছর আগে, আলিপুরে হাওয়াআপিসে তখন কাজ 
কৰি” আমার ওখাঁনে আছেন। কবির মেজদাদ! সত্যেন্্নাথ তখন বালিগঞ্জের 
বাড়িতে অত্যন্ত অসুস্থ । একদিন খবর এল যে অবস্থা খারাপ, কবি চলে গেলেন। 
কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সঙ্গে যাইনি। খানিকক্ষণ পরে কবি ফিরে এলেন। মুখ 
গম্ভীর কিন্ত আর কিছু বোঝা যায় না! বললেন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর 
ধরে গিয়ে অ্চদিনের যতোই নিজের কাজে মন দিলেন । 

তখন আমার বাড়িতে আরেকজন অতিথি ছিলেন একজন ইংরেজ, সার গিলবার্ট 
ওয়াকার । আমর! তিনজনে একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসতুম। সেদিন রাত্রে কবি 
নিজের ঘরে যদি আলাদা খেতে চাঁন এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম ৷ বললেন, “না, 
তা কেন। একগ্রন বিদেশী লোক রয়েছেন । অমি থাবার ঘরেই আসব.।” সেপিনও 
খাওয়ার টেবিলে কথাবার্তায় কোথাও ফাক পড়েনি। মনে আছে, খাওয়া 'শেষ হয়ে 
যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধঃরে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। 
আমার বিদেশী অতিথি সেদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে আমাকে বললেন,.“এ বর কথা 
অনেক দিন থেকে শুনেছি । লেখাও পড়েছি। ক্মাজ শুর একট! বড়ো পরিচয় 
পেলাম ।” 

আরেক দিনের কথ! বলি। ১৯৩২ সাজের আগষ্ট মান । কবি আমাদের বরানগরের- 
বাগানবাড়িতে কবির একমাত্র নাতি নীতু তখন বিলাতে। খুব সাংঘাতিক অসুখে 
ভুগছে । অল্পদিন আগে মীরা (নীতুর মা) এণ্ডদুঞ্জ সাহেবের সঙ্গে তার কাছে 
গিয়েছেন যতো শীঘ্র সম্ভব তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্ত। একদিন এণ্ড এব 
সাহেবের চিঠি এল নীতুর অবস্থা একটু ভালো'॥ তাঁর পরের দিন ভোরবেলা! কবি 
ব্রানীকে বললেন, “যদিও সাহেব লিখেছেন যে নীতু একটু ভালো, তবু মন ভারাক্রান্ত 
বয়েছে।* তারপরে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা .বললেন। আর শেষে বললেন, 
“ভোরবেলা উঠে এই জানাল! দিয়ে তোমার গাঁছপাল! বাগান দেখছি, আর নিজেকে 
ওদের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছি।' বর্ষায় ওদের চেহারা! কেমন খুশি হয়ে উঠেছে ।' 
ওদের মনে 'কৌথাও ভয় নেই। ওরা. বেচে আছে এই ওদের আনন্দ । নিজেকে 
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য্ধন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখন সে কী আরাম । -আর কোনো ভয়-ভাবনা 
মনকে পীড়া দেয় না। এই গাছপালার মতোই মন আনন্দে ভরে ওঠে ।” 

আমি এদিকে সকালবেল! খবরের -কাগজ খুলে দেখি, রয়টারের তার, নীতু মার! 
গিয়েছে। রথীবারু তখন খড়দার বাড়িতে । তাঁকে ফোন করলুম। স্থির হ’ল তিনি 
এসে কবিকে খবর দ্েবেন। খানিকক্ষণ পরে বর্থীবাবু এলেন। দোতলায় কবির 
কাছে গিয়ে বললেন, “নীতুর খবর এসেছে ।» প্রথমে কবি বুঝতে পারেননি । বললেন, 
“কি, একটু ভালো 1?” রথীন্রনাথ বললেন, “না, ভালো নয় ।” রখীন্্রনাথকে চুপ করে 
থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন । তারপরে একেবারে স্তজ। চোখ দিয়ে ছু-ফোটা জল 
গড়িয়ে পড়ল। আর কিছু নয়। একটু পরে বথীন্দ্রনাথকে বললেন, “বুদ্তি ( নীতুর 
বোন) এক! রয়েছে, . বৌমা আজই শাস্তিনিকেতনে চলে যাক। আমি কাল ফিরব 
তোর সঙ্গে ।” 

সকালে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁও বেশিক্ষণ নয়। সেইদিনই 
বসে বসে “পুকুরধারে” নামে কবিতাটি লিখলেন। পুনশ্চ” নামে যে বইটি নীতুকে 
উৎসর্গ কর! তাতে ছাপ! হয়েছে। পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেখানে 
তখন বর্ধামঙ্গল, উৎসবের আয়োজন চলছে। অনেকে নীতু মারা গিয়েছে বলে উৎসব 
বন্ধ রাখবার কথ| ভেবেছিলেন! কিন্তু কবি বর্ষামঙগল বন্ধ রাখলেন না। নিজেও 
পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করলেন । এই সময় মীরাকে একথান! চিঠি লেখেন ঃ 

“সমস্ত ভুলচুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে আমরা ভালোবেসেছি। 
বাইরে থেকে বন্ধন ছিয় হয়ে ধায়, কিন্ত ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত 
হতুম তাহলে, সে অভাব হত গভীর শৃন্ততা । এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপর 
আবার কালের টানে যেতে হয়েছে । এমন বারবার হ'ল, বারবার হবে। এর মুখ 
এর কষ্ট নিয়েই জীবনট! সম্পুর্ণ হয়ে উঠেছে । যতবার যত ফাক হোক আমার সংসারে, 
বৃহৎ সংপারটা রয়েছে, সে চলছে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা 
মেলাতে হবে ।'"'নীতুকে খুব ভালোবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড হঃখ 
চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে । কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখ করতে 
লঞ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে।:."অনেকে বললে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্‌ আমার শোকের খাতিরে । 
আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব ।--'আমার 
সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি। . 

যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাতে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিনুম বিরাট বিশ্বসার মধ্যে 
তার. অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাঁকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি 
নীতু চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকছিন ধ’রে বারবার ক'রে বলেছি, 
আর তো আমার কোলে! কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে 
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বিরাটের যধ্যে তাঁর গতি সেখানে তার কল্যাণ ফোক ।.*'শমী যে রাত্রে গেল তাঁর পরের 
রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম ধ্যোৎশ্বায় আকাশ তেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু 
কম গড়ছে তার লক্ষণ নেই । মন বললে, কম পড়েনি--সমন্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, 
আমিও তার যধ্যে। সমস্তের অন্যে আমার ক-জও বাকি রইল । যতদিন আছি সেই 
কাজের ধারা চলতে থাকবে । সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোথানে 
কোনোশ্থত্রে যেন ছিন্ন হয়েনা যায়। যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা 
কিছু রয়ে গেল তাকেও মেন সম্পূর্ণ সহঙ্গ মনে স্বীকার করতে ক্রটি না ঘটে। ২৮শে 
আগষ্ট, ১৯৩২ |” 

এই ভাবেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তাই কবিতাতেও তিনি জোরের 
সঙ্গে বলতে পেরেছেন 


দুঃসহ দুঃখের দিনে 
অক্ষত অপরাজিত আত্মরে লয়েছি আমি চিনে। 
আসন্গ মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অগ্ন্ভব 
সেদিন ভয়ের ভাতে হয়নি দুর্বল পরাভব। 
তাই মৃত্যুর মুখের সামনে দাড়িয়ে বলেছেন £ 
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে 
যাবো আমি চঃলে। 
দয়া ও করুণ. . 
মানুষকে শুধু শুধু নিজের কাজে ব্যবহার করা এ জিনিসটা তার কাছে ছিল 
বর্বরতা । বারবার বলেছেন, সভ্যতার ভিতরের. কথা প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে আরো 
বড়ো কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা। যারা নিতান্ত সাধারণ মান্য, দীনমজুর, বা চাকরের 
কাঁজ করে তাদেরও সুধ-সুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল।. দুপুরবেলা! চাঁকরদের 
কখনো ডাকতেন না । জানতেন এ সময় হয়তো তারা একটু বিশ্রাম করে। অপেক্ষা 
করে থাকতেন তার! নিজের! যতক্ষণ না আলে । বেশি নারি টির 
পায়েন করে নিতেন। 
সব সময়েই চেষ্টা ছিল যারা কাছে আছে তাদের সকলের সঙ্গে একটা হৃদয়ের 
সম্বন্ধ স্থাপন করা। শেষ বয়সে তার পরিচালক ছিল বনমালী । তাকে নিয়ে কতরকম 
হাসিঠার্ট। করেছেন, গান গেয়েছেন। একদিন রাত্রে খাওয়ার পর দু-তিনদ্রনকে গান 
শেখাচ্ছেন। বনমালী ওঁর জন্ত আইসজীমের প্লেট নিয়ে একবার এগিয়ে আসছে, 
আবার কাজের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ 
কবির সেদিকে চোখ পড়ল, আর হাত ঘুরিক্লে গান ধরলেন, “হে মাধবী, দ্বিধা কেন, 
আসিবে কি ফিরিবে কি, দ্বিধা কেন? সকলে হেসে অস্থির । বনমালী একেবারে 
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দৌড়। এই রকম. কত ব্যাপার ঘটত । আবার বনমালীর-বাড়ি থেকে কোনো 
বিপদের খবর এলে অস্থির হয়ে উঠতেন যতক্ষণ না ভালো খবর আদে। 

নিতাস্ত সামন্ত লৌককেও কখনো অবস্তা করেন নি। তার কাছে যে কেউ 
চিঠি লিখেছে, যতদিন সক্ষম ছিলেন, নিজের হাতে উত্তর দিয়েছেন। দেখা করতে 
এলে কাউকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। শরীর যতই অসুস্থ থাকুক, কাজের, 
যতই ব্যাঘাত হোক তাতে আসে যায় না । একটা কিছু লিখেছেন বাঁ অন্য কাজে 
বাশ্ত আঁছেন,, আমরা কাউকে হয়তো ঠেকিয়েছি, খবর পেলে মনে মনে বিরক্ত 
হতেন। বারবার বলতেন, “আহা, আর তো কিছু নয়। আমার সঙ্গে একেবার 
দেখা ক’রে যাবে। ন! হয় দুটো কথা, বলবে। তাঁর জগণ্তে এত হাঙ্গামা কেন? 
এতেই যদ্দি খুশি হয়, এটুকু কি আমি দিতে পারিনে |? 

শুধ, মামুয় নয়, জীবন্ত সম্বন্ধেও তার ছিল অসীম করুণা । বিশেষ ক/রে যাদের 
কেউ দেখবার নেই, যাদের কথা কেউ ভাবে লা । শখ করে কথনে! পাঁধি বা জানোয়ার 
পুষতে ছেখিনি। কিন্ত নিরাশ্রয় অন্ত এসে ওঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে তা অনেকবার 
দেখেছি । শান্তিনিকেতনে কবির ঘরের সামনে পাখিদের জন্য জলের পাত্র ভর! 
থাকত। ক'ব রোজ নিজের হাতে তাঁদের খাবার দিতেন । শালিক, পায়র!, চড়াই 
কতরকম পাখি ওঁর আশেপাশে ঘুরে খ.টিয়ে খাবার খেয়ে যেত । কাকের দলও মাঝে 
মাঝে আসত । সে কথা স্মরণ করে “আকাশগ্রদদীপ' বইয়ে পাখির ভোজ" নামে 
কবিতায় লিখেছেন: 


এমন সময় আসে কাঁকের দল, 
থাগ্ভকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল। 

"প্রথম হোলো মনে 
তাড়িয়ে দেব; লঞ্জ1! হোলো তারি পরক্ষণে-_ 
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের পবাকার 
আমার. মতোই সমান অধিকার । 

তখন দেখি, লাগছে না আর মন্দ, 

সকালবেলার ভোজের সভায় 

কাকের নাচের ছন্দ । 


শান্তিনিকেতনে একটা ময়ূর ছিল। কেউ তাকে খাঁচায় পুরে রাখবার মৃতল্ব 
করলেই কবির চেয়ারের পিছনে এসে বসত। চাকরবাকরেরা চারিদ্বিকে ঘুরছে, 
সে আর নড়ে না।. কখনো! কখনো! কবি চাঁকরদের সরিয়ে দিতেন, বলতেন, 
'পাখিটাকে একটু নিপ্তার, দে?” তখন সে ্চ্ছ্মমনে ঘুরে বেড়ীত। এই মুরটির 
কথাও আকাশপ্রদীপ বই-এর আর একটি কবিতায় লিখেছেন। 


কবি-কথা ২৭৭- 


শেষের দিকে একটা লাল রঙের কুকুর আসত, তার নাম দিয়েছিলেন লালু । এটা 
রাস্তার কুকুর | উচুজাতের তো নয়ই । কিন্তু রর্ধীবাবুর দামী পোষা কুকুরের চেয়ে 
এর সঘদ্ধে কবির দরদ ছিল বেশি) রোজ নিজের পাত থেকে একে খাওয়াতেন। 
কুকুরটাও ছিল মজার । কবির কাছে ভার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সংযত । যতক্ষণ কবির 
খাওয়া শেষ না হয় চুপ করে পিছন ফিরে বসে থাকত ! খাওয়া হয়ে গেলে ওকে 
ডাকলে থন খেতে আসত । কিন্তু কেউ যদি ওকে বলত হ্যাংলা কুকুর, লজ্জা 
নেই, খাওয়ার জন্তু লোভ করছে, অমনি চলে যেত। কবি অনেক সময় আমাদের 
ডেকে বলেছেন, “বান্তার কুকুর কিন্তু এর আছে আসল আভিজাত্য 1? “আরোগ্য 
নামে বইতে এই কুকুরটির কথা লিখেছেন : 


প্রত্যহ গ্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর 
শব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে 
যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার 


তাঁষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা 
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না, 
আমারে বুঝায় 'দেয়_হুট্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয় । 


"কবির শেষ অস্থথের সময়ে যখন উত্তরায়পের দোতলায় থাকতেন বলে দ্রিয়েছিলেন 
যে, লালু দোতলায় এসে তাঁকে একবার: করে রোজ যেন দেখে যেতে পায়, কেউ যেন 
তাঁকে বাঁধা না দেয়। 

আমাদের বাড়িতে যথন থাকতেন, দেখেছি যে আমাদের পোষা কুকুর কোনো 
ছুষ্টমি করেই ও'র পায়ের কাছে বা চেয়ারের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। জানে যে 
সেথান থেকে আমর! টেনে শান্তি দিতে পারব না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য 
করেছেন যে আমর! বাইরে চলে গেলে কুকুরটি অস্থির হয়ে "আমাদের জন্তু অপেক্ষা 
করে। আমাদের বলতেন) “আমার ভারি খারাপ লাগে। তোমরা হঠাৎ কেন 
চঙ্গে যাও, কখন ফিরে আসো কিছু বোঝে না, মন খারাপ করে বসে থাকে । ওদের 
কিছু বোঝানো যায় না; অথচ ওরা কষ্ট পায় দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।” 

যেসব গাছপালার'কেউ যত করে না তাদের প্রতি ছিল কবির বিশেষ টান। এক 
সময়ে যখন শীস্তিনিকেতনে “কোণার্ক' নামে বাড়িতে থাকতেন পিছনের একটা উচু 
জায়গা ঘিরে কাটাগাছের বাগান তৈরি করলেন। বেখানে নানা জায়গা থেকে 
নানারকম বুনো কাটাফুলের গাছ সংগ্রহ করে রাখতেন । নিজের হাতে এই গাছ- 
গুলিতে জল দিতেন, আর আমাদের ডেকে বলতেন, “কী সুন্দর সব কাটাফুল একবার 
চোথ তুলে দেখো ।” বেশির ভাগ ফুলের নাম জান! নেই । কত নতুন নাম তিনি 


চি 


২৭৮. বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


নিজে রচনা করেছেন- সোনাঝদরি, বনপুলক, হিমঝুরি, বাঁসস্তী। কবির লেখার 
মধ্যে এইরকম অনেক ফুল আর গাছের কথা আছে যাদের দিয়ে আর কোনে! কবি 
কখনো গান রচনা করেননি । এইসব দেখে সহজেই বোকা যায় যে মহাকবিরা যাদের 
কথা ভুলে গিয়েছিলেন, যারা ‘কাব্যের উপেক্ষিতা” তাঁদের কথাও রবীন্দ্রনাথ কেন 
স্মরণ করেছেন। 

আসল কথা যাঁরা সকলের কাছে ছোটে!» যাদের সকলে অবজ্ঞা করে, কবির 
করুণ! বিশেষভাবে তাদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। সংসারে যারা অভাগা, যারা 
অত্যাচারিত তাদের জন্ত কবির মন চিরদিন পীড়িত । যৌবনের প্রীরস্ভেই “এবার 
ফিরাও মোরে’ কবিতায় লিখেছিলেন: 


**শ্ীতকায় অপমান 
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুধি করিতেছে পান 
লক্ষ মুখ দিয়া ৷ বেদনাঁরে করিতেছে পরিহাস 
শ্বার্থোদ্ধত অবিচার ।""* 

-**এই সব মূঢ় স্নান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্ৰান্ত শুফ ভগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়| তুলিতে হবে আশা 1: 


গরিব দুঃখীদের কথ! তিনি শুধু কবিতায় বলেননি । নানারকমে তাদের সাহায্য 
করেছেন। তাদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। জমিধারির কাজের মধ্যেও. 
বারবার তার পরিচয় পাঁওয়! গিয়েছে । এখানে একটা সামান্থ ঘটনার কথা বলি। 
জমিদারির একট! অংশ ছিল শিলাইদার কাছে কুঠীপার পাশে । পাঁচ ছয় বছর আগে 
আমরা একদিন কু্ঠীয়া স্টেশনে নেমে নৌকা করে হিজলাঁবট গ্রামে যাচ্ছি । মাঝির 
বেশ বয়স হয়েছে । বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা .করায় বললে যে, ঠাকুরবাবুদের জমি- 
দ্লারিতে । কৌতুহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছে কিনা। 
যেই কবির নাম করা মাঝির মুখ উজ্জল হয়ে উঠল, বলছে, “হা, দেখেছি বইকি। 
' কতবার আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি । আর কাছারি-বাড়িতে গিয়ে: 
“ দেখে এসেছি । আহা! কী চেহারা | মানুষ তো নয়, দেবতা । সেবকম আর দেখব 
না। আর কী দয়া! যখনি ইচ্ছ| সরাসরি তার কাছে চলে ফেভুম। কেউ আমাদের 
ঠেকাতে পারত না । তার হুকুম ছিল সকলেই কাছে যেতে পারবে । আমাদের ছুঃখের 
কথা যখনি যা বলেছি তখনি ব্যবস্থা করেছেন 1১? 
. এই সময়ে কবির একবার হিজলাবটে বেড়াতে যাওয়ার কথা হয়েছিল । রি 
খবর শুনে মাঝি বললে, “আহা একটিবার যদি তাকে দেখতে পেতুম। কবে তিনি 
আসবেন? আমাদের যেন নিশ্চয় খবর দেওয়া হয়--আমর! সকলে এসে মারেকবার 


কবি-কথা | ২৭৯ 


তাকে দেখে যাব।* আশ্চর্য ব্যাপার ! এই বুড়ো মুসলমান মাঝি চল্লিশ বছর আগে 
তাঁকে দেখেছিল, কখনো ভুলতে পারেনি। গুর কথা শুনে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 
বারবার বললে. “অমন মাম্য দেখিনি । অমন মাষ আর হয় না ।” 

কবিকে পরে এই মাঝির গল্প করায় খুব খুশি হলেন। বললেন, “ওরা সত্যিই 
আমাকে ভালবাসত । কম বয়সে যখন প্রথম জমিদারির কাজের ভার নিলুম তখনকার 
একজন খুব বুড়ো মুসলমান প্রজার কথা মনে আছে। এক বছর ভাল ফসল হয়নি। 
প্রজ্জারা খাজনা রেহাই পাওয়ার জন্ত এসেছে। আমি বুঝলুম সত্যিই দুরবস্থা । যতট। 
সম্ভব খানা মাপ করতে বলে দিলুম।- প্রজারা খুব খুশি হ'ল। কিন্তু এই বুড়ো 
মুসলমান প্রন্জা আমাকে এসে বললে, “এত টাকা মাপ করছ, কর্তামশীয় তো 
তোমাকে বকবে ন|? তুমি ছেলেমান্গয। ভেবে দেখো, বুঝেস্ুঝে কাজ করে৷ । 
সে আমাকে এত ভালোবাঁসত) যে, আমার জন্থ তার তয় হ'ল পাছে আমার দাদার! 
আমাকে তিরস্কার করেন” 


কবি যে পর্ীসংস্কারের কথ! বারে বারে বলেছেন তার ভিতরের কথা হচ্ছে যে 
যাঁর! গরিব দুঃখী .চাষী তাদের জীবনকে কী করে স্বাস্থয-শিক্ষা-সংস্কিতি দিয়ে উজ্জল 
করে তোলা যায়। বিশ্বভারতীর মধ্যে শ্রীনিকেতনের কেন এতবড়ো জায়গা, কবিকে 
যারা দানতেন তারা সহজেই বুঝতে পাঁরষেন | বড়ো! বড়ো আদর্শের কথা শুধু 
বইতে লেখেননি, কী করে সে-সব আদর্শ গ্রামে গ্রামে প্রত্ষ্ঠা করা যায় সারাজীবন 
সেই চেষ্টা করেছেন। যখন অমিদারি দেখতেন তথনো যেমন স্বদেশী আন্দোলনের 
সময়েও তেমনি সেই একই চেষ্টা। যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন সমস্ত টাকা 
চাষীদের সাহায্য করার জন্ত কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজে লাগালেন! শেষ বয়স পর্যন্ত তার 
মন পড়ে ছিল কিসে দেশের গাধারণ লোক তালে! করে ছুটি খেতে পায়, কিসে তারা 
ভালো করে থাকতে পারে । সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে একথা যেমন বলেছেন, 
সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণকর্মে 
নিক্েকে নিযুক্ত কর1। ' বড়ো বড়ো আদর্শ সম্বন্ধে কথার চাতুরীতে নিজেকে বা 
পরকে ভোলাননি। বরং তাঁর মনে একটা ভয় ছিল পাছে বড়ো বড়ো কথার ফাকে 
আসল কাজের জিনিসে ফাকি পড়ে । শেষ বয়সে তাই অনেক দুঃখে লিখেছিলেন: 


কষাণের জীবনের শরিক যে-জন 
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, 
" ষে ব্মাছে মাটির কাছাকাছি 
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি। 
- সাহিত্যের আনন্দের 'ভোদ্গে 
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাঁকি তারি খেঁজে। 


২৮০ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


সেটা সত্য ছোক, . 
শুধু ভলী দিয়ে যেন না.ভোঁলায় চোখ। 
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি 
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজুরি । 
ধৈর্য ও উদারতা 
মাহযের সম্বন্ধে ছিল আশ্চর্য ধৈর্য ও ক্ষমা । কারুর মতামত বা ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার উপরে কখনো! হস্তক্ষেপ করেন নি। উপর থেকে কখনো কোনে! চাপ 
দেননি। সব সময়েই চেষ্টা ছিল বুঝিয়ে বলে কিংবা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে কি 
করানো । 
তিরিশ বছর আগেকার কথা । আশ্রমের নিয়ণ ছিল যে ছাত্র অধ্যাপক সকলেই 
ঘর আসবাবপত্র সমস্ত পরিষ্কার রাখবে | কিন্তু শিথিলতা ঘটত।. একসময়ে কবি 
এই নিয়ে অনেক আলোচনা, করেন কিন্ত আশাহরূপ ফল হয়নি। এই রকম একটা 
সময়ে সকালবেলার গাড়িতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌচেছি। বিদ্যালয়ের ছোটো 
'আপিসঘরটি তখন ছিল শালবীথিকায়। গিয়ে দেখি কবি নিজে একটা ঝট! নিয়ে 
সমস্ত ঘর ঝাঁট দিতে আরস্ত করেছেন। সকলে অপ্রন্থুত। অনেকে গুর হাত থেকে 
ঝশটা নিতে এল। উনি তাদের বাধা দিয়ে বললেন, “আহা, তোমরা তো রোজই 
করবে। আতর আমাকে করতে দাও ।” এই বলে আর কাউকে সেদিন ঝাঁটা ছু'তে 
দিলেন না। নিজের হাতে খুব পরিপাটি করে সমস্ত পরিষ্কার করলেন। এই ছিল 
সবার ঠিক নিজের মনের মতো পন্থা । ঘোর করে নয়, কিন্তু ইজিত দিয়ে কাজ 
করাতেই তিনি ভালোবাঁদতেন । | 
শান্তিনিকেতন আশ্রমের যা মূল আদর্শ. কোনো জায়গায় তার কিছুমাত্র স্বপন না 
হয় সে সন্বন্ধে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। এইটুকু বাচিয়ে চললেই যার যে রকম মত হোক 
না ফেন ভাতে বাধা দেননি । শাস্তিনিকেতনের মধ্যে কবির নিজের আদর্শের বিরুদ্ধে 
আলোচনা, এমন কি আন্দোলনও, অনেকবার হয়েছে। কবিষা ভালোবাসেন না 
ডাকে দেখিয়ে দেখিয়ে এমন কাজ বা আচরণ করা হয়েছে। আমরা অনেক সময়ে 
অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি ; বলেছি, “আপনার জোর করে বারণ করা উচিত।” কিন্ত 
রাজী করাতে পারিনি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত সহ করেছেন। বলেছেন, 
“বাইরে থেকে জোর করে কিছু হয় না। জোর করে নিয়ম মানানো! হয় এই পর্যন্ত । 
কিন্তু সে কতটুকু জিনিন ? আসল কথা মান্গুবকে তার নিজের ভিতরের দিক থেকে 
বড়ো হতে দেওয়া |” বিশ্বভারতীর কর্মব্যবস্থার সঙ্গে দশ বছর আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত 
ছিলুম। দশ বছর কর্মসচিবের কাঁজ করেছি । অনেকবার মতভেদ ঘটেছে, বিরক্ত 
হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্ত কর্ম-পরিচালন! সম্বন্ধে একদিনও আমার উপরে ঝোর 
করে কোনে হুকুম'জারি করেননি। ce Ae 


. কবি-কথা ২৮১ 


যারা ঘিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, ক্ষতি করেছে, তাঘের সম্বন্ধেও 
ছিল অদ্ভুত উদ্বারতা। বাইশ-তেইশ বছর আগে একদিন বিকালে জোড়াীকোয় 
লালবাড়ির দোতলায় বসে আছি। সে মামলের একজন নামজাদ! সাহিত্যিক দেখা 
করতে এলেন । ইনি গ্রকাশ্তভাবে কবির বিরুদ্ধে মাসের পর মাস অঙ্তায় অপমানজনক 
বিদ্রপ ও সমালোচনা ক'রে এসেছেন । কলকাতায় কবির পঞ্চাশ বৎসরের জশ্মোৎসধের 
সময়ে ইনি বিধিমতে বাধা দিয়েছেন। অনেক বছর কবির সঙ্গে এর কোনো! সম্পর্ক 
ছিল না। তাই এঁকে সেদিন আসতে দেখে আশ্চর্য হলুম | যা হোক, ইনি অন্ন ছু-চার 
কথা৷ বলবার পরেই কবিকে জানালেন যে, তিনি একটা বার্ষিকী বের করছেন তার 
জন্ম কবির একটা নতুন লেখা চাই। কবির হাতে. তখন একট! ভালে! লেখা ছিল। 
যেই এ-কথ| শোনা তথনি সেই.লেখাটা দিয়ে দিলেন। 

এই ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পরে আমি কবিকে বললুম,. “আপনি একেও লেখা 
দিলেন? কবি একটু হেসে বললেন, উনি বলেই তো আরো সহজে দিলুম। 
আমাকে সমালোচনা করেন, সে ওঁর ইচ্ছা । ঠাঁটা বিদ্রপ নিন্দাও কবেন। হয়তো 
তাতে ওর খ্যাতি বাড়ে। হয়তো অন্দিকেও গুর সুবিধা হয়। কিন্ধ এখন ওর 
নিজের দরকার পড়েছে তাই আমার কাছে.এসেছেন আমার একটা লেখা চাই । তা 
থেকে শুকে বঞ্চিত করি কেন? আমার তাতে কি. এসে যায?" 

এবকম এক-আধবাঁর নয়, অনেকবার ঘটেছে। একজন লেখকের কথা জানি 
যিনি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মুখে আন! যায় না এমন মিথ্যা কুৎসা ছাপার 
অক্ষরে রটনা করেছেন । কবি তা নিয়ে মর্মাহত হযেছেন। বিচলিত হয়েছেন পাছে 
এরকম ভয়ানক মিথ্যা! অপবাদ বিনা প্রতিবাদে ভৃবিস্তৎ ইতিহাসের নজীর হয়। এই 
নিয়ে মানহানির মোকদ্দম! আনাতেও কবির 'অপমান এইভেবে নিরস্ত হতে হয়েছে । 
অথচ পরে এই সাহিত্যিকটিই যখন আবার কবির কাছে এসেছেন তাকে সাদরে 
গ্রহণ করেছেন। 

আরেকজনের কথা কবির নিজের কাছে শুনেছি। একসময়ে সাহিত্য ও রাজনীতির 
ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নানারকমে কবির বিরুদ্ধ সালোচন! 
করেছেন, কিন্তু এই লোকটিকে কবি অনেকদিন পূর্যন্ত প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাক! করে 
সাহায্য করেছেন। বলতেন, “সাহায্য যখন করি তখন সব চেয়ে ভয় হয় পাছে ভার 
জন্ত কোনো দ্বাম্ব ফিরে চাই ।” তাই এই লোকটির শত বিরুদ্ধতা সত্বেও মাসিক দান 
বধ করেননি। 

সকলের ভালো দিকটাই দেখতে চাইতেন তাই সহজেই সকলকে বিশ্বাস করতেন। 
কবির নিজের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশে, যেবার খুব বড়ো ভূমিকম্প হয় তারপরে 
রাজশাহী থেকে একখানা চিঠি পেলেন। একজ্ন্‌ লিখেছে সে বিধবা, ভূমিকম্পে তার 
ঘরবাড়ি সব পড়ে গিয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে পথে দাড়িয়েছে । কবি তাকে 


ওঠ 
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মাসে-ম্লাসে টাকা, পাঠাতে লাগলেন পরে কী এক উপলক্ষ্যে রাজশাহী যাওয়ায়'এই 
পরিবারের ্ৌোজ' করেন ভখন জানা গেল যে-এ ঠিকানায় আদৌ কোনো বিধবাঁ 
মেয়ে, থাকে না। "এক নিষ্ধর্মা যুবক ফাকি দিয়ে কবির টাকায় বেশ আরামে দ্দিন, 
কাটাচ্ছে । এর পরেও কিছু হঠাৎ টাক! বন্ধ করলেন ন!। ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে 
তাঁর একটা! ব্যবস্থা করে দিলেন! ' 

' কবি বলতেন, মান্য দোষ করে, অপরাধ করে। কিন্ত তাঁই বলে কাউকে- 
চিরকালের মতো দাগী করে দেওয়া চলে না! মানুষকে কখনে! অবিশ্বাস করতে 
চাঁইতেন' না । তাই অনেকবার তাঁকে ঠকতে হয়েছে । তাঁর নিজের কাছে শুনেছি, 
স্টীমারে 'পার হওয়ার সময়ে একবার একটি ছেলে কবি-গৃহিণীকে এসে বলে, যে তিনি: 
তাঁর আগের জোর মা | তার বড়ে! সাধ যে সে রোজ সকালে মায়ের পাদোদক খায়।, 
পূর্বজল্মের ইতিহাস' হেঁসে উডিয়ে দিলেও ছেলেটি জোড়া্সীকোর সংসারে টিকে গেল । 
সে: বলল, ' কলেজে ভতি হয়েছে । "খায় দার, কলেজের মাইনে বই কেনার জন্য টাকা 
নেয়॥: কবি তাঁকে তার লাইত্রেরি দেখবার ভার দিলেন।. কিছুদিন পরে অনেকগুলি 
বই: আর খুজে পান না।- মনে মনে একটু সন্দেহ হ'ল, কিন্তু নিজেই তাতে লচ্ষিত 
হলেন। যা হোক ছেলেটিকে ডেকে বললেন, অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না ভালো 
করে যেন খুঁজে দেখে। সে বললে, খুব ভালো করে তদারক করবে'। কয়েকদিন 
পরে এসে বললে ফে, সে বুঝতে পেরেছে কেন বই হারাচ্ছে। কী ব্যাপার? সে তখন 
খুব গ্ভীরভাবে কবিকে জানাল যে, সুরেনবাবু সুধীবাৰু বুলুবাবু এ'র! সব অবাধে 
লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করেন। কবি প্রথমে বুঝতেই পারেননি ষে তার 
ভাইপোঁদের লাইব্রেরিতে যাঁওয়ার-সঙ্গে বই হারানোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে । 'পরে 
ইঙ্গিতটা বুঝলেন, আর এমন কথা কেউ মুখে আনতে পারে দেখে নিজেই অপ্রস্তুত 
হুলেন। কিন্তু কথাটা সুরেনবাবুদের জানালেন। তারা ক্ষেপে অস্থির |: খেশজ 
করে দেখেন যে, ছেলেটি কলের্জে ভর্তি হওয়া তে! দূরের কথা এগ্টাম্গ পরীক্ষাই পাশ 
করে নি। আরো খোঁন্ধ পাওয়া গেল পুত্রানো বইয়ের দোকানে কবির বই বিক্রি 
করছে কতকগুলি বই উদ্ধারও হ’ল কিন্তু এর পরেও ছেলেটি'যখন কবির কাছে: 
“পিতা, অপরাধী” বলে দাড়াল তখন তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না | এই 
ছেলেটিরও একটা বাবস্থা করে দিলেন। মে | 

"এইরকম করে কত লোক যে ওকে ঠকিয়েছে 'তার ঠিক নেই । কিন্তু এ-সব ছিল 
একরকম ইচ্ছা করেই ঠকা। “মাহযের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চাইনে। নিজে 
ঠকেও' যদি মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বাস অটুট থাঁকে তবে সেই তো ভালো । নইলে' যদি 
তুল করেও কাউকে অবিশ্বাস করি ভো সে' কতবড়ো! অন্ায়। নিজের সামান্য ক্ষতি 

হল কিনা 'এ- কথা তরি কাছে কত তুচ্ছ 1" আমাদের অনেকবার বলেছেন, “তোমরা 
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শত 
বোকো না। আমীর সন্দিদ্ধ মন। জানো আমাদের বংশে পাগলামির ছিট আছে, 
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আর পাঁগলামির একটা, লক্ষণ হচ্ছে সন্দেহবাঁতিক, তাই আমাকে আরে| বেশি 
সাবধান হতে হয় পাছে কারোর সম্বন্ধে অন্তায় সন্দেহ করি।. সন্দেছ আমার হয়। অন্য - 
লোকের চেয়ে.হয়তে! বেশিই হয়, তাই বারে বারে মন.থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা 
করি 1" 
অনেক সময় লোকের উপর রাগ করতেন, বিরক্ত হতেন? কিন্ত কারোর সম্বন্ধে 
রাগ বা বিরক্তি বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারতেন .ন] । বলতেন, দ্যথন কারে| উপরে 
রাগ করি তখন বুঝি যে আমি আত্মবিশ্বৃত হচ্ছি। তাতেই আমার লজ্জা । তাই 
চেষ্টা,করি যত গীদ্র পারি মন থেকে রাগ বিরক্তি ঝেড়ে ফেলতে ।* শুর নিজের কাছেই 
একটা।গন্প শুনেছি ॥ মেলে মেয়ে খন মরণীপন্ন রোগে আক্রান্ত. তাঁকে আলমোডায় 
নিয়ে গিয়েছিলেন । সেথানে গিয়ে শরীর আরো! খারাপ হওয়ায় তাড়াতাড়ি কলকাতায় 
ফিরিয়ে আনা স্থির হ’ল । যানবাহনের অভাব। মেষেকে ভাণ্তিতে চড়িয়ে অনেক 
দূরের পাহাড়ে পথ নিজে পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে এনে পৌছলেন। ট্রেনে ফেরবার 
পথে, মাঝে কোন্‌ একটা স্টেশনে দেখলেন বেঞ্চির উপর থেকে ছুশো টাকার ব্যাগ 
চুরি গিয়েছে । হাতে পয়সা! নেই, খুবই বিপদ । কবি বলেছিলেন, “প্রথমে ভারি. 
রাগ হ’ল লোকটার উপর যে, এরকম ভাবে টাকা চুরি করল.। তাঁর পরে চুপ করে 
মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, যে-লোকটা নিয়েছে তার হয়তো! খুব ,টাকাঁর দরকার । 
আমার চেয়েও হয়তো! তাঁর ঘরে আরো বড়ো বিপদ । তখন ভাবতে চেষ্টা করলুম 
যে, টাকাটা আমি তাকে দান করেছি । .সে চুরি করেনি, আমি তাকে দিয়েছি যেই ' 
এ-কথা“মনে করা, বাঁস আমার রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল । - মন শাস্ত হ'ল ।*' . 
কবি বলতেন, “কোন্‌ কোন্‌ মন্দ কান্দ করবে না এ হচ্ছে ধর্মশান্ত্ের বিধি।. ঈশ্বর ' 

কোনো বিশেষ নিষেধজ্ঞা! জারি করেননি। তাঁর শুধু একটি আদেশ তিনি ঘোষণা, 
করেছ্ছেন--প্রকাশিত হও। স্বর্যকে বলেছেন, পূর্িবীকে বলেছেন, মানুষকে ও- 
বলেছেন ?:. সমন্ত বিশববদ্ধাণ্ডের উপর তার শুধু এই আদেশ প্রকাশিত, হয়।” তাই 
কোনো -বিধিনিষেধের দিক দিয়ে কবি কখনো কোনো মান্গষকে বিচার করেননি । 
মামুযকে দেখতেন ঠিক মান্য হিসাবে” কোনো শুচিবাই তর ছিল না কবির" 
লেখায় এই কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায় ।- যেদন ব্রাঙ্গণ”। কবিতায়'। 

ট্তাই দেখেছি নিঃসংকোচে স্টার কাছে এসেছে এমন সব লোক যাঁদের নীতি- * 
বাগীশেরা দুরে ঠেকিয়ে রাখতে চাঁষ। কোনোরকম মিথ্যা,কোনোরকম ক্ষু্রত! নীচতা ' 
তিনি.সহ করতে পারতেন'না । কিন্তু প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করলেই কাউকে বর্জন 
করবে তা কখনো. মনে করেননি । পিতামাতার সামাজিক অপরাধের জন্য তিনি-? 
ছেলেমেয়েদের কথনে| অপরাধী করেননি ।' বলতেন, “মানুষ ভুল করে এ-কথা সত্য । ' 
কিন্তু' এইটাই ‘সবচেয়ে 'বড়োকথা নয়। কে কী তুল করেছে বা চিৰি 
তাঁর চেয়ে বড়ো কথা'কে কী রকম লোক: ৷? SR 2০ 
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' ,সতেরো-আঠারো বছর মাগেকার কথা। বিশ্বভারতী থেকে কলকাতায় একটি 
অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে! একটি মেয়ে ধুব ভালো অভিনয় করতে পারে। কবি তাঁকে 
ডেকে পাঠালেন । নিজের নাটকে অভিনয় করার জন্য বললেন, আর কয়েকদিন ধরে. 
তাকে গান আর অভিনয় শেখাল্লেন। মেয়েটির কিন্ক সমাজে অত্যন্ত নিন্দা, সে অপাংক্রেয়। 
তার সঙ্গে অভিনয় করায় অনেকের ঘোর আপতি। বাধ্য হয়ে তাকে বাদ দিতে হ'ল। 
কবি কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন । আমাকে বললেন, “দেখে, মানুষের যেখানে সত্যিকারের ক্ষমতা 
আছে সেখানে সে বড়ো । মানুষের বড়ো দিকটাও ষদি আমর! না নিতে পারি সে 
আমাদের দুর্ভাগা । আমার তে! একে নিয়ে অভিনয় করতে কিছু বাধে না| কিন্ত 
কী করব, উপায় নেই । 'সকলের যখন আপত্তি, আমি একা কী করব ?' মেয়েটিকে 
ডেকে এনে যে বা দিতে বাধা হলেন এ দুঃখ ভার কোনোদিন ঘোচেনি । 

“ল্যাবরেটরি নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়, কবি তখন অসুস্থ, অল্পদিন আগে 
তাকে কালিংপঙ থেকে নামিয়ে আন] হয়েছে । - বিকালবেলা! গিয়ে শুনি, যে, দুপুর 
থেকে আমাকে খু'জছেন। আমি যেতেই গল্পটা দেখিয়ে বললেন, “পড়েছে ৮ আমি 
বললুম, “খুব ভালো লেগেছে । এ রকম জোরালো গল্প কম আছে।” বঙজেন “হ1, 
তোমার তো খুব ভালো লাগবেই | কিন্তু আর সকলে .কী বলছে? একেবারে ছি 
ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আন্র মুখ দেখানে! যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি - 
ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে-_সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে 
লিখেছে। সবাই তো! এই বলবে যে এটা লেখা ও'র উচিত হয়নি?” একটু হেসে 
বললেন, “আমি ইচ্ছা করেই তে! করেছি। সোহিনী মানুষটা কীরকম, তার মনের 
জোর, তার লয়ালটি, এই হলে! আসলে বড়ো কখা-_তার দেহের কাহিনী তাঁর কাছে 
তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাঁধবে । অথচ মা আৰ 
মেয়ের মধ্যে কত ত্কাৎ__সেইটেই তে! বেশি করে দেখিয়েছি 1” 

- স্বাস্থষের মন, এই ছিল তর কাছে আসল জিনিস। বাইরের রীতিনীতি সব 
সময়েই গৌণ । লেখা হয়নি এমন একট] নাটকের কথা বলি। কবির কাছে শুনেছি, 
যে সময় “কচ ও দেবযানী” 'গান্ধারীর আবেদন’, “চিত্রাঙ্গদা”, “কর্ণকুস্তী-সংবাদ' প্রভৃতি 
মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখেছেন তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল । 
যদুবংশের মেয়েদের দস্থ্যরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে 
পারলেন ন! । প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদ্ভে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় 
অনেকগুলি লেখা এ ভাবে হওয়ায় এটাতে আর ভাত দেননি । অনেকদিন পরে - 
‘রাজা’ আর “অচলায়তন” যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একট! গস্ত- 
নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বললেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা । কৃষ্ণ, ' 
পাণ্ডবেরা পাচ ভাই আর ষছুবংশের সব বীরেরা. বড়ো! বড়ো যুদ্ধ, বড়ো বড়ো কথা - 
আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েদের দ্রিকে মন দেবার সময্ন নেই। মেয়েরা 
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আছে শুধু ধরকল্পার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে 
অনার্য দম্যরা হ'ল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। 
মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হ'ল । মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাগুবদের অস্ত্র 
সমস্ত নই করল- যাতে দন্্যব! তাঁদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যদের 
ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন ভার গাণ্ডীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা! তিনি 
বুঝলেন, কিন্ত তখন আৰ কিছু করবার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা 
লেখা হয়নি । পরেও মাঝে মাঝে এই নাটকের কথা .বলেছেন আর সঙ্গে হাসতে হাসতে 
বলেছেন, “এই নাটক লিখলে সকলে চটে যাবে, কেউ আমার রক্ষা! রাধবে না।” 
বিশ্ব-মানব 

বিশ্ব-মানবের আদর্শ কবি তাঁর লেখায় বক্তৃতায় দেশে দেশে প্রচার করেছেন। কিন্তু 
শুধু মুখের কথায় তা আবদ্ধ ছিল না । নিজের ঘরে কোনো বিদেশী অতিথি এলে তীর 
মন খুশিতে ভরে উঠত । তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। 
প্রত্যেকের জন্য একটা! দেশী নাম তৈরী করতেন। নরওয়ে থেকে এলেন অধ্যাপক 
কোনো ( K০৷০% ), তার নাম হোলো কথ। ডেনমার্ক থেকে একটি মেয়ে এল তার 
নাম দিলেন হৈমন্তী । কেউ বা বাসস্তী, এই রকম কত কী। বিদেশেও দেখেছি বারে 
বারে বলেছেন, “অন্তু দেশের লোকেরা যখন মামার কাছে আসে, আমাকে ভালোবেসে 
কিছু দেয়; হয়তো আধার একটু সেবা করে তখনই সব চেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি 
রি যে নামি নি টা মানবজন্ম |”. তাই লিখেছেন । : 


. অবসরের ঘটে. 
॥- নানা তীর্খেপুণ্ভীর্ঘবারি 

করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে। 
একা গিয়েছি চীন দেশে 
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4: অভাবিত পরিচয়ে 
আনন্দের বাধ দিল খুলে। 
ধৰিস্থ চিনের নাম পরিস্থ চিনের বেশ্বাস। 

»... একথা বুঝিমু মনে 

, . যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। -_-জস্মদিনে 


শুধু কি বিদেশী মাহুষ? রক্িণ-আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলেন: 
1. হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম__ 


২৮৬ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 
কী তোমার নাম, রঃ 
হাসিয়া ঢুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে রী Ts 
নামেতে কী হবে। Ee চি 48485 Sigs 2 
' আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়।--: 17 7 ং রি 
“ হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, বলো দেখি, | 
মোরে ভুলিবে কি? 
হাসিয়া ছলাও মাথা ; জানি ছানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে 
পড়িবে যে মনে। ₹৮ ৯ ১ 
ছুইদ্দিন পরে | 
. ১ চলে যাব দেশাস্তরে, ৬ 
তখন দুরের টানে সবে মামি হব তব চেনা ৪ 
মোরে তুলিবে না। ূ যায 
গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, “কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাই । 
দুরুকে করিলে নিকট বন্ধ, পরকে করিলে ভাই ।” .এ-কথ্] ০০০০০ 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে । ফি 
১৯২৬ সালের নভেম্বর মাঁসে কবির সঙ্গে সাবিয়া থেকে বুলগেরিয়া হা । গভীর 
রাত্রে সীমানার কাছে ট্রেন দাড়িয়েছে । আকাশ জ্যোৎস্না ভেসে যাচ্ছে_বেশি "ঠা 
নয়, আমাদের দ্বেশের শীতকালের রাতের মতো । হঠাৎ শুনি কবির গাড়ির পাশে 
কে এসে বাশি বাজাচ্ছে ঠাকে শোনাবার অন্ত । অজানা সুর, কিন্ত তাঁর'মধ্যে দেশী 
স্থরের রেশ। গাড়ি ঘখন চলতে আরম্ত করল বাশি তণনো! থামেনি'। কে বাঁজাল, 
কী তার পরিচয় জানি না। কবির সঙ্গে তার দেখাও হাল না। ' নি 
শুনলেন এই শুধু তার পুরস্কার! 
বিদেশের ভালো দিকটা সর্বদা দেখেছেন কিন্ত গায়ের জোরে কেউ বিশ্বমানবের 
পথ রোধ করে দাড়াবে তা কখনে! সহ করেননি । ১৯২৬ সাঁলে মুসোলিনির নিমন্ত্রণে 
ইটালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে ফ্যাগিস্ততম্ত্ের ভালে! দ্িকটাই শুধু তাঁকে দেখানো 
হ'ল। দিনরাত ঘিরে রইল শুধু গৌড় ফ্যাসিত্তপন্থীর1 | নিজের লেখায় কবি 
মুসোলিনির প্রশংস। করলেন। ইটালি থেকে বাইরে যাওয়ার পরে অন্ত দিকের কথা 
শুনতে পেলেন। প্রথমে ভিলনিউভ-এ দেখা হ’ল রোম" রোল'!"আর দুঁহামেলের 
সঙ্গে । পরে দেখ! হোলে! ' মাম - সাল্ভাডোরি ( Madam ‘Salvadori ১, মাদাম 
সালভামিনি ( Madam Salvamini ), আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ, ( Angelica 
81870? ), এই" রকম সব লোকের সঙ্গে যার! ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য. 
হয়েছেন। নিজের তু বুঝতে পেরে কবি তথন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কী করা 
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যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরস্ত করলেন । আমর! সারাদিন টাইপ করেও 
আর পেরে উঠি না। বার..বার করে লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো! 
হচ্ছে না। আহারনিজ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় । শরীর খারাপ হয়ে গেল। 
আমরা ওঁকে ভিলনিউভ থেকে জুুরিক্‌ সেখান থেকে ইন্স্ক্রক তারপরে ভিয়েনা আর 
সেখান থেকে প্যারিসে নিয়ে গেলাম ॥ যুরোগের সব চেয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা! 
দেখলেন।। - কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো জায়গায় স্থির, হয়ে বসতে পারেন না । 
তার পরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যাঞচেস্টার গাডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন, তখন শান্ত 
হলেন.। শরীর মন দুই ভালো! হয়ে গেল। 

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মালে, কালিম্পঙ থেকে ওঁকে. অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে 
আনলুম 1: তার কয়েকদিন পরের কথা । শরীর তখনো এমন দুর্বল যে, ভালো করে 
কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে-মায় । একদিন খবর পেলুম আমাকে বার বার 
ডেকেছেন. কিন্ত পৌছতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল,। আমাকে দেখেই বললেন, 
“অনেকক্ষণ ধরে, তোমাকে ভাকছি, চীনদেশের লোকের! যে যুদ্ধ করছে”-_-বলতে বলতে 
কথা জড়িয়ে এস। থেমে গেলেন। বললেন, “এত দেরি করলে কেন? যা বলতে 
চাচ্ছি বলতে পারছিনে। একটু আগে কথাটা খুব স্পষ্ট ছিল, এখন বাপ্পা) 
হয়ে গিয়েছে? বুঝলুম, কিছু বলবার জন্ম মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রুগ্ন, শরীরে 
এতটা উত্তেজনা সহ হয়নি। ক্লান্ত হয়ে, পড়েছেন। পাশে বসে অপেক্ষা, করলুম। 
তখন: থেমে থেমে ভাঙা ভাঙ!| কথায় বলে গেলেন £ 

“ীন্রেশের লোকের! চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরত। মনে করেছে। কিন্তু আজ 
বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে দীন্বরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের 
গৌরব) ওরা যে অন্ায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে এই হ’ল বড় কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে 
গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওর! যে অত্যাচার সহা -করেনি, তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে 
এতেই ওরা অমর হয়ে থাকবে 1” - ০ se 

“ খুৰবলুম 'কী বলতে চান। “নৈবেস্ত*র কবিতার অনেকদিন আগে লিখেছিলেন : 


ক্ষমা যেথা ক্ষীণ হুর্বলত! 
ছে রুদ্র, নিষ্ঠ,র যেন হতে পারি-তথা 
তোমার আদেশে; যেন বুসনায় মম 
সত্য বাক্য জলি উঠে খজড্লা সম 
তোমার ইঙ্জিতে। 


আশি বছর বয়সে, জীর্ণ শরীরে, কঠিন রোগের সময়েও তুলতে পারেননি চীনদেশে 
কী কাণ্ড চলেছে। বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা নেই, তখনো! তুলতে পারেননি 
যে অঙ্কায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। শেষ বয়সেও লিখছেন £ 


২৮৮ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


মহাকাল সিংহাসনে" টি 1 Rh, এ. 
এ সমা্সীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে 
“ কণ্ঠে মোর আনো| বজ্ববাণী ।--- "” 


মৃত্যুর তিন মাসে আগেও “সভ্যতার সঙ্কটে” লিখেছেন £ '২-! 7 রা 

«আজ পারের দিকে যাত্রা! করেছি--পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে 
এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিংকব উচ্ছিষ্ট সভ্যতাঁভিমানে পরিকীর্ণ জ্রতৃপ।' কিন্ত 
যা্ছষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবো। আশা' 
করবে! মহাগ্রলয়ের পরে বৈরাগোর মেবমুক্ত' আকাশে ইতিহাসের ' একটি নির্মল 
আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সুর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে । “আর 
একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিধানে সকল বাধা অতিক্রম .র/রে 
অগ্রসর হবে তাঁর মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে ।৮ - 

শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। রাশিয়া! দারা TE আস্থা-। 
জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেব অসুখের মধ্যেও বারে বারে 'ধোজ 
নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি 
জেতে । সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্ক । যেদিন রাশিয়ার 
খবর একটু খারাপ, মুখ স্নান হয়ে যেত, খবরের কাগঞ্স ছুঁড়ে ফেলে দ্বিতেন। 

“যেদিন অপারেশন কর! হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্ট।- আগে 
আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা £ “রাশিধার খবর বলো! ।»১- বললাম, “একটু ভালো 
মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, “হবে না? ওদেরই 
তো ছবে । পারবে । ওরাই পারবে-।, 

তার সঙ্গে আমার এই শেষ কথা । আমি ধন্ত, যে, সেদিন তার মুখের জ্যোতিতে 
আঁমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা । Oh 


১৯৪২ নই আগষ্ট, রবিবার কবির মৃত্যুবাধিকী উপলক্ষে কলিকাতা, ডর ্রাহ্ম- 
সমাজ মন্দির মুখে বগা হয়। পরে পরিবর্ধিত আকারে লেখা । 





॥ সর্বভারতীয় বন্ধিম সেমিনার £ প্রতিবেদন ৷ 
৯-১২ এপ্রিল, ১৯৮৮ 

কলিকাতা! বিশ্ববিস্তালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্ভোগে গত ৯ থেকে ১২ এপ্রিল 
১৯৮৮ সর্বভারতীয় বঙ্কিম সেমিনার অমুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় 
আচার্য অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান। উদ্বোধন অমুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন উপাচার্য 
ডঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী | ভাষণ দেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা ) ডঃ ভারতী রায়, কলা 
অন্যদের ডীন ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ডঃ সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্ধিম-গীত পরিবেশন করেন শ্রীতাপম চট্টোপাধ্যায় । সেমিনার- 
পরিচালক ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ; সহ- 
পরিচালকছিলেন ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক 'এবং ডঃ মানস মজুমদার ৷ ৯ এপ্রিল দুপুরে 
বঙ্চিম-পুস্তক-্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সেমিনার-পরিচালক । 

সেমিনার উপলক্ষে নিয়লিখিত নয়টি উপ-সমিতি গঠিত হয় মাননীয় "মধ্যাপকদের 
সভাপতিত্বে ূ ৃঁ 

সেমিনার (ডঃ মানস মজুমদার ) যোগাযোগ (ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়), 
অভার্থনা (ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার ), মঞ্চ ( ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ সুখেন্দুল্রন্দর 
গলোপাধ্যায় ), নাটক (ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ), গান (ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ), 
প্রদর্শনী (ডঃ নরেশচন্দ্র জানা ), স্বেচ্ছাসেবক (ডঃ প্রদ্োৎ সেনগুপ্ত), সাংস্কৃতিক 
সহযোগিতা (ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক )। 

১০ এপ্রিল থেকে ৮২ এপ্রিল তিনদিন ১০-৩০ মিঃ থেকে ১-৩০ মিঃ ও ২-০ টা 
থেকে ৫-০০ টা, ছুটি পর্যায়ে মোট ছয়টি অধিবেশন হয়। ছয়টি অধিবেশনে ভারতের 

" বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত গ্রতিনিধিবৃন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। বাংলাদেশ থেকে চারজন প্রতিনিধি এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন, নেপাল 
থেকে যোগ দেন ডঃ বৈস্বনাথ ঝা [্রিতুবন বিশ্ববিষ্ঠালয়, কাঠমা)। 

১০ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে পাঁচ জন বক্তার মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ 
বিষুপদ ভট্রাচার্য। “ভারতীয় সাহিত্যের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব’ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
বস্তিমচন্ত্রই সর্বভারতীয় লেখকের গৌরব অর্জন করেন। তিনি ত্বার প্রবন্ধের 
প্রথম পর্যায়ে প্রাক বঙ্কিম ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
বঙ্কিম সাহিত্যের প্রসার ও তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ভারতীয় বিডি 
ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে মননসমৃদ্ধ মালোচনা করেন। 

দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন ডঃ এ. এম. পেরুষল ( মাদ্রাজ )। তিনি “তামিল সাহিত্যের 
উপর বন্ধিমচন্দ্রের প্রভাব’-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তার প্রবন্ধে বলেন যদিও 


৩৭ 


২৯৭ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


ব্কিমচন্দ্রে মূল রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত, তথাপি তামিল সাহিত্যও বঙ্ষিম- 
সাহিত্যের কাছে যথেষ্ট খণী । এই প্রসঙ্গে তিনি তামিল পন্তাসিক কক্কির সঙ্গে বন্ধিম- 
চন্দ্রের একটি ত.লনামুলক আলোচনা করেন। এছাড়া অন্তান্ত তামিল 'পন্যাসিকরা 
বঙ্ষিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত চাছ সে সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেন। ' 

তৃতীয় বক্তা ছিলেন ডঃ রূঙ্গনায়কী মহাপাত্র (কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় )। তিনি 
বলেন বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁমিলে অনূদিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন তাঁমিল 
কবি সুত্রহ্মনিয়দ ভারতী তাঁর রচনা ক্ষেত্রে মুল প্রেরণা লাভ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা 
থেকে । বঙ্কিমের বিভিন্ন প্রবন্ধের ভাঁতীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন । 

পরবর্তী বক্তা ডঃ খগেশ্বর মহাপান্র ( বিশ্বভারতী )। ‘ওড়িয়া সাহিত্যে ( উপন্বাসে ) 
বঞ্চিমচন্দ্রের প্রভাব’ সম্পর্কে আলোচনা করেন । ওড়িয় ভাষায় প্রথম উপন্তাস সৌদামিনী 
(১৮৭৮) ও পরবর্তী কালের উপন্যাস বিবাসিনী (১৮৯১ )-তে বস্কিমের ইতিহাস 
ও রোমান্দের প্রভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়। বিশিষ্ট ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন 
সেনাপতি নিজেই স্বীকার করেন যে তার রচনায় মূল প্রভাব ছিল বঙ্ষিমচন্দ্রের বঞ্চিম- 
উপন্যাসের গঠনরীতির অনুসারী ছিলেন ফকিরমোহন ৷ ওড়িয়া সাহিত্যের বিভিন্ন 
সাহিত্যিক বক্তিম-সাহিতোর বিভিন্ন দিক থেকে অনুপ্রেরণা! লাভ, করেছেন। পরবর্তী 
আলোচক ডঃ মহম্মদ মলিকদ্িন মিয়ার ( রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ) প্রবন্ধের বিষয় ছিল 
'বালাদেশে বন্ধিমচর্চা ( ১৯৫২-১৯৮৫ )।' তিনি বলেন বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিত 
জনের ওপরে বক্ষিমচন্ত্ের প্রভাব পড়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক বঙ্ষিম- 
সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। চট্টগ্রাম, ঢাকা থেকে সমগ্র বঙ্ষিম-সাহিত্য মুদ্রিত 
হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ডঃ আহম্মদ শরীফ প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ডঃ 
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বক্ধিম-সাহিত্যে মার্কসীয় দৃষ্টি লক্ষ্য করেছেন। ডঃ শরীফ, 
ইদ্রিস আলি, ডঃ সারোয়ার জাহান প্রমুখ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্ষিমচন্দ্রের মূল্যায়ন 
করেছেন । এসব কথা তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। | bl 

বোঙ্থাই বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর়ড় বিভাগের প্রধান অধ্যপক ডঃ এস. কে. হাভাঙগর 
প্রেরিত নিবদ্ধ 'ক্নড কথাসাহিত্যে বন্ধিমের প্রভাব’ পঠিত হয়। 

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় ) বলেন বন্চিমচন্্র শুধুমাত্র 
বাঙালী বা বাংলার লেখক নন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের লেখক। অনেকে প্রাদেশিক 
সাহিত্যে বঙ্িমচন্দ্রের প্রভাব আছে । এই সেমিনার হচ্ছে সমগ্র ভারতবর্ধকে জানার 
একটি সুযোগ। বঙ্কিম মাছষেৰ জীবনরসকে গ্রহণ করেছিলেন, কাজেই সমগ্র ভারতবর্ষ 
আমাদের মধ্যে এসেছে। | 

অধিবেশনের পর্যালোচক ডঃ জ্যোতির্সয় ঘোষ ( কল্যানী বিশ্ববিদ্তালয় ) নিবন্ধ- 
পাঠকদের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। বিষ্ুপদবাবু ষ্টার বক্তব্যে বলেছিলেন যে 


সর্বভারতীয় বঙ্কিষ্সেমিনার ২৯১ 


“বঙ্কিম বিস্বৃতির পথে*--একথার তিনি বিরোধিত! .করেন। বহ্কিমের লক্ষ্য ছিল 
জাতিগঠন। প্রতিটি প্রাদেশিক ভাঁষা-ভাষীদের নিল্ল ভাষায় সচেতনতার কথা তিনি 
বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি একজম্মে বহুজশ্মের কাজ করেছেন। 
টা সমকালীন মনে-বিচার করলে তাঁকে সাম্প্রদায়িক বা রক্ষণশীল মনে হতে 
রে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নি টি মহিমায় বিদ্ধমান--এক উদ্বারপন্থী অনিনানীয় 
টি 
ডঃ বিজ্িতকুমার দত্ত ( বর্ধমান বিশ্ববিস্তালয় ) সভাপতির ভাষণে বলেন-_ভারভীয় 
সাহিত্যে ' উপন্যাসের জন্মে বঙ্চিমচন্দ্ের প্রভাব অনস্বীকার্য । উপন্যাসের আঙ্গিক 
বিচার ও গঠন শৈলীর ক্ষেত্রে আজও বঙ্কিমের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় । আঙ্জকের 
আলোচনায় বস্কিম-উপন্যাসই মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে, কিন্ত ভারতীয় ভাষায় বন্ধিম- 
প্রবন্ধের প্রভাব আমাদের অজানা । সর্বভারতীয় এুক্যের প্রেরণ! ‘বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতে 
আছে । -মোঁটের ওপর বঙ্কিম আধুনিক সমকালীন মানুষের কাছে একটা প্রেরণান্থল 
তো বটেই, মনে হয় সকলের কাছে তিনি সর্বাধুনিক ৷ 
১০ এপ্রিল দ্বিতীয় অধিবেশনের, প্রথম বক্তা ডঃ শ্রিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় ( পাটনা 
বিশ্ববিদ্যালয় )। 'হিন্দী সাহিত্যে বঙ্গিমচন্দ্রের প্রভাব’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। হিন্দী 
সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করে নিয়ে তিনি বলেন প্রেমচন্দ-পূর্বযুগে বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী পড়ে। হিন্দী উপন্যান বঙ্কিমের প্রভাবে মূলতঃ ইতিহাস- 
মুখী ও. বান্তবনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে । বাবু গদ্াধর সিংহ "১৮৮২ সালে বস্কিমচন্ত্রের 
দুর্গেশনন্দিনী প্রথম হিন্দীতে অনুবাদ করেন। তিনি বলেন হিন্দী গদ্যভীষার উপর 
বঙ্গিষী বাংলার গ্রভ;ব বিশেষভাবে দেখা যায় । হিন্দী সাহিত্যিক প্রতাঁপনন্ত্র মিশ্র রচিত 
শ্থুনারী,তে “দুর্গেশনন্দিনী'র প্রভাব এবং “‘বীরমণি’ উপন্যাসে ‘চন্দ্রশেথরের’ বাল্যপ্রপয়ে 
অভিসম্পাত আছে’--এই উক্তির বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয় ।।. আজকের হিন্দী সাহিত্য 
বঙ্কিমের সাহিত্য-শিল্পের' কাছে যথেষ্ট খণী। ৃ 
পরবর্তী বক্তা ডঃ ইলারানী সিংহ ( জয়পুরিয়া চি মৈথিলী সাহিত্যে বন্ধিম- 
চন্দ্রের প্রভাব বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তীর প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ, করেন 
মৈথিলী, শিক্ষ/,।সংস্ৃতি এবং সাহিত্যে বন্ধিমের প্রভাব অপরিসীম । ভাষা, উপন্যাসের 
কাঠামো, নাঁরীমুক্তির আদর্শ, মাতৃভূমির প্রতি অন্তপাগ--সবই তে। বঙ্কিমের কাছ 
থেকে-পাঁওয়! ॥ বঙ্কিমচন্ত্রকে মৈথিলী লোকাদর্শের নায়ক হিসেবে ধরা হয়। বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক হরিমোহন ঝার উপর বস্কিমের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। 'বন্দেমাতরম্‌* মাধ্যমে 
মিথিলায় রাষ্ট্রীয় জাগরণ ঘটেছে। বঙ্কিম'সাহিত্যের প্রভাবে মৈথিলী সাহিত্য নানাভাবে 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। পরবর্তী বক্তা উষারঞ্জন ভট্টাচার্য ( গোঁহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ) 
‘অসমীয়া সাহিত্যে বঞ্কিম-প্রভাব’ সম্পকিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। আধুনিক অসমীয়া 
সাহিতোর জন্ম এই. কলকাতায় । অসমীয়া সাহিত্যিক রজনীকান্ত বরদলুই-এর 


২৯২ বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


উপন্যাসে বঞ্চিমচন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব আঁছে। তাঁর ভাষা, চরিক্রছবি, পরিবেশ কষ্ট 
সমস্ত কিছুতেই বস্কিঘ যেন দাঁড়িয়ে আছেন। রন্মনীকাস্তের ‘মনোমতী’ উপপ্যাসে 
দুর্গেশননি'নী”র ছায়া, এবং 'পদ্মনাথের শ্রীকৃষ্ণ" গ্রন্থে বঙ্কিমের 'কৃষ্চচরিকের 
ছাঁয়া রয়েছে । রি ভিন পদ্মনাথের চিন্তায় বঙ্কিমের প্রভাব অত্যন্ত 
তীব্র। 

পরবর্তী বক্তা ডঃ ওয়াকিল আহমেদ (ঢাকা! বিশ্ববিদ্যালয়) ‘অধুনা বাংলাদেশ 
. বঙ্কিমচর্চ' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন । তিনি বর্গেন, ঢাকায় ভাষা আন্দোলন বাংল! 
ভাষাকে নতুন গতি এনে দেয়। মুনীর চৌধুরী 'রাজসিংহকে বাংলা সাহিত্যের 
সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন, তীর আলোচনায় বাংলাদেশের নতুন দিক সুচনা 
করেছে বলে আমরা মনে কবি। ডঃ পিবাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ গবেষকবৃন্দ নানা 
প্রবন্ধে বঙ্কিমের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 

বাংলাদেশে নঘালোচনার জমি বর্তমানে তৈরী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত 
সাহিত্যিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। 

ডঃ শ্রীনিবাস মিশ্র (কটক ) ‘ওড়িয়া সাহিতোর- উপর বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব’ 
রিষয়ে আলোচনা করেন । তিনি বলেন স্বনামধন্য ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমে'হনের 
সাহিত্যে বঙ্কিঘচন্দের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ) করা যাঁয়। 

ডঃ চিত্তরগুন, ঘোষ (যাঁদবপুর ( বিশ্ববিদ্যালয় ) এই পর্যায়ের পর্যালোচক ছিলেন। 
তিনি সকলের বক্তব্য পর্যালোচনা করেন। ত্ববে একথাও উল্লেখ করেন যে দ্বিতীয় 
পর্বের আলোচনায় পুনরুক্কি দোষ দেখ! গেছে 1 কার ছু-একজনের আলোচনায় কিছু 
কিছু নতুন আলোকপাত ঘটেছে। 

সভাপতির বক্তব্য রাখেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য (যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয় )। 
বহ্ধিমচন্দ্র সংস্কৃতবহুল ভাষা সাহিত্যে প্রয়োগ করেন প্রথম ছুর্গেশনন্দিনীতে । পৃথিবীর 
প্রায় সব উপন্কাসেই যেমন ক্ষটের প্রভাব পড়েছে। তেমনি ভারতে এমন কোন উপন্তান 
নেই, যাতে বঙ্ষিমের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স প্রভাব বিস্তার করেনি। ৪৭এর 
স্বাধীনতার পর ওপার" বাংলরে সাহিত্য নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ডঃ আহমেদ 
শরীক বন্ধিমচন্দ্র সম্পর্কে অত্যন্ত উদার আলোচনা করেন, কিন্তু রবীন্রুনাথ,সম্পর্কে তার 
ধারণী-বিশ্বাস তটা স্পষ্ট নয় বলে ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন। তাঁর মতে, বঙ্কিম যে 
অনুশীলনবাদ্দের কথা বলেছেন .তা কিন্ত কোন বিশেষ ধর্মীয় আচারের কথা নয়। 
তিনি বলেন মৈথিলী সাহিত্যের আলোচনা আর একটু বিশদ হলে ভাল হত। সবশেষে 
তিনি আশা প্রকাশ করেন যে বঙ্ষিমকে অবলম্বন করেই বোধ হয় ছুই বাংলার 
সংস্কৃতির যোগ, গদয়ের মেলবন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠবে । 

১১ এপ্রিল মোমবার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত ( রবীন্দ্র 
ভারতী বিখববিস্তালয় )। প্রথম বক্তবা রাখেন ডঃ মঞ্জুলী ঘোষ ( বিহার বিশ্ববিস্তালয় )'। 


সর্বভারতীয় বঙ্কিম-সেমিনার ২৪৩ 


তীর বক্তব্যের বিষয় ছিল, ‘লোকরহন্তের গঠনশৈণী' | ‘লাকরহস্তে’র অস্তনিহিত 
ব্যাথা দিতে গিয়ে তিনি বলেন রস, আনন্দ, হাসি ইত্যাদিই 'লোকরহস্তে'র অন্তর্গত । 
“বিষয়কর্ম” - শব্দটির মধ্যেষে বঙ্কিমচন্দ্র রসজ্ঞানের পৰিচয় দিয়েছেন, কৌতুকরহস্তের 
বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেন গঠনশৈলীর বিচারে কৌতুকের শুরুটা! রুহনতপূর্ণ হয়, 
তবে কৌতুকের ভাষা ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । বঙ্কিমচন্তর ছোট বড় শব্দ 
মিলিয়ে কৌতুক স্া্টি করেছেন । মন্য্যশ্রেণীর বিশেষ "অংশ নিয়ে তিনি মামুষকে 
হাঁসিয়েছেন। হাদারস শৈলীর ক্ষেত্রে বঙ্কিম'অনেক বিদেশী শব্দও ব্যবহার করেছেন । 
». ডঃ মনসুর মুসা! (টাকা! বিশ্ববিস্তালয় ) “ভাষাচর্চায় বন্কিমেব উপর পাশ্চাত্য প্রভাব’ 
মম্পকিত প্রবন্ধ পাঠ,করেন। বঞ্ষিমচন্ত্র হার্বাট ম্পেন্পার প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত 
তন |": বঙ্কিমের ভাষার পূর্বে সাহিত্য রচিত হয়নি “বঙ্গদর্শন” প্রভৃতিতে বন্তিমী- 
ভাষা বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! নিয়েছে । “বাংলাভাষা? প্রবন্ধটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, 
ভাষা সম্পর্কিত বীম্‌্সের প্রস্তাব উনিশ শতকে বঙ্কিমের মধ্যেমে প্রসার লাভ করে । 
পরবর্তী বক্তা ডঃ বৈদ্যনাথ ঝা ( ত্রিতুবন বিশ্ববিদ্তালয়, কাঠমীওু ) |. “নেপালী সাহিত্যের 
উপর. বঙ্চিমচন্দ্ের প্রভাব’ সম্পর্চিত তাঁর আলোচনার নেপালী সাহিত্যে বঙ্ধিমচন্দ্রের 
প্রভাব কত সুগভীর তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ' 

ডঃ মিতা চক্রবর্তী ( বর্ধমান বিশ্ববিগ্তালয় ) ‘শব্দ সরণীতে কপালকুগুল|” বিষয়ক- 
একটি মননশীল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উপন্াসের বূপরীতি আলোচনায় ভাষার উপরই 
সর্বাপেক্ষা বেশী ঝোঁক পড়ে । র্ূপবর্ণনায় বন্কিমচন্্র মুখ, চোখ ও বাকৃভজির ওপর 
বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন, কপালকুগুলায় সমুদ্র বিরাটাকারে স্থান পেয়েছে । নবকুমার 
সমুত্ররূপে আত্মহার!। “উৎকটানন? শব্দটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয় । “উপস্তালের শেষে (1) 
চিন্কটি লেখকের বহুচিস্তার ফল, কপালকুণ্ডলাঁয় ক্রিয়াপদগুলি সম্মান গ্রনক ভাবে ব্যবহৃত । 
কপালবকুদ্ডলায় নারী" প্রগতির চিহ্ন লক্ষ্য কর! যায় । 

পরবর্তী বক্ত। ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্তালিয়ের ডঃ পবিত্র সরকার, তাঁর প্রবন্ধের 
বিষয় ছিল-_“সাহিত্যের ভাষারীতিতে বঞ্চিমচন্দরের চিত্ত!” ৷ প্রবন্ধের সঠিক ভাষারীতি 
সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন সেই ভাষারীতিই সার্থক যা পাঠককে প্রভাবিত করতে 
পারে। তিনি বলেন ভাষার তিনটি লক্ষ্য (১) কথাকে স্পষ্ট করে পাঠক বা শ্রোতাকে 
জানানো (২) কাঁজের দিকে ঠেলে দেওয়া (৩) সৌনর্য স্থষ্ট করা ও প্রকাশ করা। 
প্রত্যেকের স্টাইলের উপকরণগুলি বিচার করবে শৈলীবিজ্ঞান । বর্ণনামূলক স্টাইলকেই 
বঙ্কিম বুঝতেন । . তীর মতে, সমস্ত অলগ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার. সরলতা ৷ বঙ্কিমের 
ভাষারীভির ছুটি প্রধান গুণ হ’ল-(১) কেন এবং কি লিখব--(২) মিথ্যা পরনিন্বামূলক, 
্বার্থচিস্তাপ্রস্থত কোনো কিছু প্রকাশের চে! থাকে না রচনায়। সৌনর্ঘহৃষ্টির মূল লক্ষ্যে 
নৈতিক ভিত্তি হবে সত্য । বঙ্কিম অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন, বঙ্কিমের হাতে 
টা ভাষাভিত্তিক সঙ্ধীণত| মুক্ত হয়েছে, একটা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রকাশ 

| 


২৯৪ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


নিবন্ধপাঠের পর পর্যালোচন! করেন ডঃ সত্যরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা 
বিশ্ববিস্ঞালয়)। তিনি বলেন, ডঃ মনসুর মুসা বহু তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা! করেছেন ! 
ডঃ মঞ্ুগী ঘোষ, বৈস্তনাথ ঝা ও ডঃ স্থমিত! চক্রবরীর প্রবন্ধের তিনি প্রশংসা করেন। 
ডঃ পবিত্র সরকার আজকের বিষয় 9)119005 কী দে নিয়ে অত্যন্ত সরস ও সর্বাপেক্ষা 

হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন। প্রকুতপক্ষে স্টাইল হল যেদিকে প্রকাশ করা হচ্ছে, 
সেদিকেই .মাবন্ধ, আর স্টাইলিসটিকস এর বাংলা হল শৈনীবিজঞান। অতঃপর 
তিনি শৈলী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করেন, । | ie 

সমগ্র আগোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রশ্ন রাখেন ডঃ সুরভি বন্দোপাধ্যায় 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )। তার প্রশ্নের উত্তর দেন ডঃ সুমিত! চক্রবর্তী । ডঃ 
পবিত্র সরকারকেও প্রশ্ন করা হলে ' তিনি বলেন শঙ্করীপ্রদাদ বস্থ চণ্ডীদাদ ও 
বিস্তাপতি’ বইয়ের শেষাংশে জ্টাইলিসটিকস-এব আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন দেশের 
স্টাইলিসটিকস-এর আলোচনার রীতি বিভিন্ন। এই আলোচনা যে সর্বত্রই নতুন পথে 
চলতে শুরু করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। । 

সভাপতি ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেন, আজকের সভায় এত আলোচনাসবেও বঞ্চিম-প্রবন্ধের 
ভাষাশৈলী সমন্ধে কোন আলোচনা হয়নি। যে প্রবন্ধগুলি আন্তকে পড়া হয়েছে তাঁর 
সবগুলিই তথ্যসমৃদ্ধ এবং হৃদমগ্রাহী। বঙ্ষিমের চিন্তাকে মনে রেখে ও বঙ্কিমের তকে 
কেন্দ্র করে সত্যরপ্রনবাবুও সরস আলোচনা করেছেন। : 

১১ এপ্রিল দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল “বঙ্কিমচন্জের উপন্যাসের লি 
প্রথম বক্ত। ছিলেন ডঃ প্রণয়কুমার কু (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় )। উপন্যাসের. 
কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমে লরেদ্দের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন, তিনি বলেন 
বহ্ছিম-উপন্ডাঁসের পরিসীমা ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিস্তৃত, অথণ্ড, সামগ্রিক বাংলার 
ভ্রীবনধারাই তার উপন্/সের পশ্চাৎপট । ইতিহাসকে বঙ্কিম কাজে লাগান পশ্চাৎপট 
হিসেবে ! তবে 'রাজসিংহই বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ তিহাসিক উপন্যাস ৷ টপন্যাসগুলির 
সময়সীমা বিস্তৃত ভাবে তিনি উল্লেখ করেন। 

পর্যালোচনার সময় তিনি আরো বলেন-রাজসিংহ'ই যথার্থ প্তিহাসিক উপস্তাস, 
অন্তান্ত উপন্থাসে ব্যক্তি ও সমাজকে ইতিহাসের আদে প্রয়োজন ছিল না। চন্দ্রশেখর” 
বা 'কপালকুগুলা» উপন্থাসে ইতিহাসকে জডাতে চেয়েছেন। অনেক বাস্তবধর্ষী 
চরিত্র বঙ্কিমচন্ত্র অঙ্কন করেছেন, বঙ্ষিম$ন্্র ‘বদরর্শনে’ বাংলার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে 
কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন। “বাংলার ইতিহাস চাই, এই উপলব্ধিই বস্কিমচন্দ্রকে 
পতিহাসিক উপন্তাদ লিখতে সাহায্য করে । খতিহানিক উপপ্কাস সি পাঠককে 
ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করে। 

ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর (বিশ্বভারতী) প্রবন্ধের বিষয় ছিগ--“বন্চিম উপগাসে, 
সময়ের প্রযুক্তি, | বঙ্ধিমচন্দ্র একজন বিরাট রূপন্র। বিষয় বা £০0 ই সব নয়, 


সর্বভারতীয় বঙ্কিম-সেখিনার ২৯৫ 


তাকে রূপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। বাংলায় বক্ছিম-উপস্াসেই সর্বপ্রথম ঘটনার 
সঙ্গে সময়ের সময় ঘটেছে । বঙ্কিম উপস্তাসে সময়ের মাত্রা তিন ধরনের-- 
(১) উপন্তীদের ঘটনার প্রেক্ষাপট হিসেবে সময় ধারা (ত্রয়োদশ, যোড়শ, 
অষ্টাদশ শতাব্দী ) 
(২) বিশেষ উপস্কীস রচনার সময়সীমা, লেখকের সময়সীমা-( উনিশ শতকের 
সময়সীমা ) 
(৩) পাঠকের কাল : যা নির্ধারিত নয়, যা শুধুমাত্র প্রবাহিত হয়ে চলেছে । তাই 
বঙ্কিম সমকালীন পাঠকের সময়কাল থেকে আজকের পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমাগ্রসরমান। 
ইতিহাসের কালস্তর ছুটি উপায়ে বন্ধিম-উপন্যাসে তাৎক্ষণিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে । 
প্রথমত-_নাটারীতি বিন্যাসের দ্বারা-_-অজন্র সংলাপ-প্রাচূর্য বন্ধিম-উপন্যাসে সুদূর 
'অতীতের দূরত্ব ঘুচিয়ে বর্তমানে উপস্থিত করে। দ্বিতীয় ত-_“সীমিত সর্বজ্ঞত|’ কোন 
কোন ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমকালীনতা এনে দিয়েছে । একদিক থেকে বলা যায়, 
বক্ষিমচন্দ্রের মধ্যে মহাকবি ও নাট্যকারের সম্মিলন ঘটেছে। উপন্যাসে সময়ের 
অন্তর্বাহী রূপের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত করেন বস্কিমচন্দ্র। 
ডঃ আসাদুজ্জামান ( রাজশাহী বিশ্ববিস্তালয় ) তার বক্তব্যের প্রথমেই বলেন বস্কিম- 
চন্দ্রের সাহিত্যচিস্তা তাঁর সমাজ্জ-চিন্তার পরিপুরক | বষ্কিমের সাহিত্য-চিন্তার একটি 
প্রধান শব্দ হল ‘চিত্তশুদ্ধি’ । চিত্তশুদ্ধির প্রথম বস্তু হল ইন্দ্রিয় সংঘম। “কপালকুগুলার, 
প্রথম থণ্ডে চিত্তগুদ্ধির সে সৌন্দর্যের মিল-_দ্বিতীয় খণ্ডের শক্তিতে রূপাস্তরিত, চিত্তশুদ্ধির 
সার্থকতা এসেছে চন্দ্রশেথর+) “কৃষ্ণকান্তের “উইল: প্রভৃতি উপন্যাসে এবং ‘আনন্দমঠ’, 
“দেবীচৌধুরাণী, এবং 'দীতাঁরামে, চিত্তশুদ্ধি আধ্যাত্মিকতায় রূপাস্তরিত। প্রবন্ধের দ্বিতীয় 
পর্যায়ে তিনি বস্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। “ছূর্গেশননিনীর, 
প্রথম দিকের সংলাপ অলস্কারবছল। “কপাঁলকুগুলার স্বভাবসৌন্দর্য প্রকাশ করেন 
আশ্চর্য গ্রতিখীল ভাষারু সাহায্যে । “চন্ত্রশেখরে'র শেষাংশে গদ্য অসাধারণ-পর্যায়ে 
উন্নতি । কাব্যরীতি ও বাকরীতির সুলামঞ্জদ্য ঘটেছে, 'রাজসিংহ’ খ্রতিহাসিক 
উপন্যাসের গদ্য চলমান ও শীর্ষম্পর্শী । এককথায় বঙ্গিমচন্দ্রের উপন্যাসে সৌন্দর্যের সঙ্গ 
দ্ার্শনিকতার সম্মিলন ঘটেছে। বস্থিমের সাহিত্য-সাধন! তাঁর জীবন-সাধনার অনুসারী । 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন রাখেন ডঃ আলোক রায় ( কলিকাতা বিশ্ববিস্ত!লয় )। 
ডঃ কুণ্ডর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রশ্ন রাখেন যে 
(১) প্রতিহাসিক উপাদান বা পটভূমিক| বন্কিম-উপন্যাসের বিষয়গত দিকের মতো 
শিল্প-প্রকরণগত দিকে গুরুত্বপূর্ণ কিনা? 
. (২) উপন্যাসের প্রকরণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ঘটনার পটভূমিক! কতটা যোগস্থত্ 
বচন! করেছে? 
ডঃ কু্ছুই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। 


২৯৬" বাংলা সাহিত্য পঞ্জিকা ' 


'এই অধিবেশনের পর্যালোচক ছিলেন অধ্যাপক শঙ্করীগ্রসাদ বন্থ (কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় )। তিনি বলেন স্ট্রাকচার হল কন্কালের মতো । ঝ্াকচার-অ!লোচনার 
সমগ্র ব্যাপারটি খুব দুর্বোধ্য । সুতরাং তিনি বলেন বঙ্কিম রূপের পুজারী “ছিলেন। 
বস্কিম-উপন্যাসেও সুন্দর রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। নতুনতর আকারের প্রত্যাশা 
তিনি পাঠকের মধ্য জাগিয়েছেন। তাই বস্কিমের নানা উপন্যাসের আকার ভিন্ন | 

ডঃ কুঞ্ুর বক্তব্যের পর্যালোচনাকালে তিনি ডঃ কুখুর কিছু বক্তব্যের বিরোধিতা 
করে বলেন _-চন্দ্রশেখর উপন্যাপে যদি ইতিহাস না থাকত, তাহলে উপন্যাসটি 
রক্তশুন্য হয়ে যেত'না কি? ডঃ কুণ্ুর বক্তব) উদ্ধৃত করে বঙ্ষিঘ-উপন্যাস যে অম্ুনীলন' 
ধর্ম প্রচারের কল নয়__একথা শ্রীবস্থ স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেন। 

ডঃ গোঁপিকানাথ বায়চৌধুরীর সময়, কাল, প্রযুক্তিগত দ্বিকের ওপর লক্ষ্য রেখে 
বন্কিম-উপন্যাসের আলোচনার তিনি প্রশংসা করেন । তীর কাব্যময় ভাষা ও 
স্টীকচাধাল আলোচনার তিনি প্রশংসা করেন৷ 

ডঃ আসাছুজ্জামানের মূল্যবান প্রবন্ধের তিনি প্রশংসা করেন। তাঁর ‘চিত্তশুদ্ধি’ সংক্রান্ত 
আলোচনার মুল্য তিনি স্বীকার করেন। তাঁর ‘সাম্প্রদায়িক’ শবদ ব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রীবন্থ 
বলেন যে-_বিবেকানন্দ বলেন-_পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম আছে, অপর যদি কোন ধর্ম 
থাকে, তা হল সাশ্পরদায়িক। তা হিন্দু-মুসলমান যে কোন নামেই চিহ্নিত হতে পারে। 
আসলে উপন্তাসের মধ্যে বীজের মতো থেকে মৌলিক চিন্তাটি কিভাবে পল্পবিত হয়েছে 
তা তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন । 

* ডঃ ভবতোষ দত্ত (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিস্তালয়) সম্ভাপতির বক্তবো বলেন তিনজন 
বক্তার বক্তৃতায় বন্ধিম উপন্তাসের তিনটি স্তরের আতাস পাওয়া গেল। ' প্রত্যেকের 
বক্তব্যের তিনি প্রশংসা কবেন। অতঃপর তিনি স্ট্াকচাঁর এবং ফর্ম নিয়ে সুক্ষ 
আলোচনা করেন। তিনি বলেন ফর্ম-এর আলোচনা নতুন ক্লপ নিয়েছে স্টাকচারাল 
আলোচনায় ! তিনিও ডঃ কুণ্ডর বক্তব্যের বিরোধিভা করেন। যদিও তিনি তার 
দেশ কাল-সংক্রান্ত আলোচনার মুল্য স্বীকার 'কনেন। অতঃপর ইতিহাস-প্রদঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ থে ইতিহাসরসের কথ! বলেছিলেন সে কথ' উল্লেখ করে ইতিহাসের স্বরূপ 
অধ্যাপক দত্ত ব্যাথা! করেন। ডঃ গোপিকানাথ রাহ চৌধুরীর আলোচনাকে তিনি 
আধুনিক আলোচন। বলেন। তিনি আবো বলেন ওয়াল্টার স্কট- এর পলট-রচনার সার্থক 
রূপায়ণ ঘটান বঙ্কিমচন্দ্র । বি 
_ সবশেষে তিনি বলেন, বঙ্কিম উপন্যাসে দ্রেশ-কাঁলের লঙ্গে একটা মনের ব্যাপার 
আছে, এই মনস্তাত্বিক দিকটি ওঃ রাষ চৌধুরী উল্লেখ ক্রেন নি। বঙ্কিম উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে মনের বিবর্তন তথা মনন্তত্ব-বিহ্লেষণের দিকে নছুর দেওয়। উচিত | গৌপিকাবাবুর 
আলোচনা একটি আধুনিক প্রবন্ধের দৃ্টাস্ত । | 
১২ এপ্রিল প্রথম অধিবেশনে বিষয় ছিল ‘বন্ধিঘচল্রের চিস্তাধার!”। সভাপতি ছিলেন 


সর্বভারতীয় বঙ্কিম-সেমিনার ২৯৭ 


ডঃ অঙ্জিতকুমার ঘোষ। প্রথমে বক্তব্য রাখেন ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহ! (রাঁচী 
বিশ্ববিদ্যালয় )। “বহিমচন্দ্রের সামাজিক ও রাট্রনৈতিক চিস্তাধারা' সম্পর্কে বক্তব্য 
রাখতে গিয়ে তিনি বসেন, আমাদের সমান্-সংসারকে বিপন্নতা থেকে মুক্ত করার জন্য 
বঙ্ধিমচন্দ্রের আবির্ভাব । বঙ্কিম বহুবিবাহ সমর্থন করেননি । সমাঁজসংস্কারে দ্রীশিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা! তিনি অমুভব করেন । তিনি মনে করতেন পাতিব্রত্য ও দাসিত এক 
জিনিষ নয়। তাঁর “কমলাকান্তের দপ্তরে? সমাজ্জচিন্তা তুঙ্গে উঠেছে। পরকীয়! প্রণয় 
বঙ্কিমের শিল্পে আশ্রয় পেলেও চিত্তের প্রশ্রয় পায়নি। 

পরবর্তী বক্তা সুধী গ্রধান। “সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে বঙ্কিম-_এবিষয়ে 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । তিনি বলেন, রামমোহন কৃষকের খাজনা ও জমির স্বত্ব নিয়ে 
যতটা! ভেবেছেন, বঙ্কিম ততটা ভাবেননি । বঙ্কিম অর্থ বিনিয়োগ ছাড়া কেন অন্য 
কিছু ভাবলেন না, এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার । রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বন্ধিমের চিআ- 
ভাবনার সীমাবদ্ধতার কারণ ইংরেজের শাসন কালের ব্যাপকতা । বঙ্কিম চেয়েছিলেন, 
আগে ইংরেজ দেশ থেকে চ*লে যাক, পরে জাতি জাগবে ॥ 

তৃতীয় বক্তা ডঃ প্রণব মিত্র (বঁচী' বিশ্ববিদ্যালয় ) “ইতিহাসের গতি ও বন্ধিমচন্সের 
আবির্ভাব” বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। ভার মতে, ঘটনার প্রভাবই মনীষীর জন্ম দেয়। তাই, 
বন্কিমকে বুঝতে ' নবজাগরণের পরিমাপের প্রয়োজন হয়। পশ্চিমের সংস্কৃতির পাঠ 
গ্রহণ করে তিনি নিপ্পেকে ঠৈরী করেছেন নিপ্পের সংস্কৃতির আলোকে । বিদেশী 
শিক্ষা নিয়ে বিদেশী সাঁমান্যবাদের আলোচনা করেছেন তিনি। 
_ এরপর ডঃ ভবতোষ দত্ত “বঙ্ষিমচন্ের মনন ও চিন্তা” সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। 
তিনি জানান, বন্কিমচন্দের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার মিল আছে। প্রাকৃতিক 
নিয়মের শ্বীকৃতি পাই বঙ্ররর্শনের প্রবন্ধগুলিতে। বঙ্কিম মিল ও বেনথামের দারা 
প্রভাবিত ছিলেন। কিন্ত তিনি মনে করতেন হিতবাদের সজে কাবাসাধনার 
যোগাযোগ কম। তিনি ঈশ্বরকে যুক্তি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন।: বস্ধিম বিশ্বাস 
করতেন বাংলার ইতিহাস না হ’লে বাঙালীর মুক্তি নেই | দেশপ্রেম ছিল তার সহজাত 
সংস্কার। বঞ্চিমের জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদ । উনিশ শতকের মুক্যাবৌঘকে 
ধ'রে রাখার ক্ষেত্রে বঙ্কিম ছিলেন প্রধানতম । . 
নাহিত্যতবের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন নতুন সাহিত্যতত্বের 
প্রয়োজনীয়তা, সমাজ ছাড়া ব্যক্তি বাঁচতে পারে না। তাই বঙ্কিম সমাজতত্বের 
দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। বঞ্ধিমের তৈরী সাজার, সঙ্গে বিষ সাহিত্যের অনেক 
ক্ষেত্রে বিরোধ আছে। . 

সভাপতি ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেন, বন্ধিম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। 
পাশ্চাত্যের বিজ্ঞাল-রাষট্রনীতি-সমানীতি প্রভৃতির মাধ্যমে নিজন্ব মতবাদ, নিজস্ব চিন্তা 
খুঁজে পান। বঞ্ধিমের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ থেকে তার বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাই। 

৩৮ 


২৯৮ . বাংল! সাহিত্য পত্রিকা - 


"কুশে -ও ভল্টেয়ার বঞ্চিমের চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করেন। হিতবাঁদী দর্শনের 
প্রবক্তা বেনথাম এবং কৌৎ-এর মানবতাবাদী প্রভাব, জন টুয়ার্ট মিলের প্রভাব দেখি 
তার উপর ৷ তিনি ‘কৃষ্ণচচরিতরে’ কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মান্য হিসাবে দেখতে চেষ্টা করেন। 
বঙ্কিমের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর সমঘয় সাধনের চেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের ক্ষেত্রেই 
হিতকর। স্বাজাত্যবোধ ও সমগ্রভাবে মানুষের সাবিক উন্নতি-_এই দুটিই বঙ্কিমের 
প্রধান আদর্শ । 

বন্ধিম মনে করতেন শারীরিক, চিত্তরঞ্জিনী, কার্যকারিণী, জ্ঞানার্জনী-_এই চারটি 
বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করতে পারলে তবেই শ্রে্ মান্য জন্মাবে। ঈশ্বরপ্রীতি ও মমুস্তধ্জীতি 
বৃক্কিমের সৃষ্টিতে সমান ছিল। “আনন্দমঠে বঙ্কিম দেশমাতৃকাকে দুৰ্গারূপে 
কল্পনা করেছেন বলে ডঃ ঘোষ মনে করেন। 

১২ এপ্রিল দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল--“বঙ্কিম প্রতিভার নানা দিক ।” এই সভায় 
সভাপতি ছিলেন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস । পঁচজ্জন হক্তা এই অধিবেশনে বক্তব্য রাথেন। 
পর্যালোচক ছিলেন ডঃ সুভাষ বন্যোপাধ্যায়। প্রথম বক্তা ছিলেন ডঃ অমিত্রহুদন 
ভট্টাচার্য ( বিশ্বভারতী )। গার প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। বিষয়--“সম্পা্ক বঞ্চিমচন্দ্র’। 
এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, গপন্তাসিক বঙ্কিম যেদিন সম্পাদকের ভূমিকা নেন, সেদিন 
থেকে বাংল! সাহিত্যে নতুন যুগ, নতুন দিগন্তের স্ুচন! হয়। 'বঙ্গদর্শনের’ সম্পাদকরূপে 
তিনি রাজার মন্ত্রী প্রজার বন্ধ ও সমাজ-শিক্ষকের ভূমিক] নেন। বাংলাভাষাকে 
শিক্ষিত বাঙালীর মনের ও মননের ভাষা হিসাবে গড়ে তোলার কথা বঙ্কিম প্রথম 
ভাবেন। বজদর্শনে বঞ্চিম ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞ'ন, ধর্ম, রাষ্ট্র সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন 
চিন্ত! সম্িত প্রবন্ধ লেখেন। চার বছরে “দর্শনের? আয়তনের তিন চতুর্থাংশ স্থানই 
দখল ক'রে নেয় প্রবন্ধ । বষ্কিম মনে করতেন সময়িকপত্তই জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ উপায়। 
সমালোচনা সাহিত্য বস্ধিমের ‘বদরর্শনের’ উল্লেখযোগ্য অবদান । বঙ্কিম শুধু উপসন্তাসেরই 
পথপ্রদর্শক নন, বাংল! সাময়িকপত্র সম্পাদনার কালে তিনি প্রবাদপুরুষ। 

পরবর্তী বক্তা ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিষ্ঠালয় ) “্বফিমচল্রের 
ইংরাজী উপস্তাস্‌” সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিন রাজমোহনস’ ওয়াইফ’ (ইংরেজি) 
এবং “দেবী চৌধুরাণীর’ ইংরাজী পাঠ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেন এবং কয়েকটি প্রশ্ন রেখে 
যান। বঙ্কিম ‘বারিবাহিনী’ নামে ‘রাজমোহনস’ ওয়াইফ'-এর অনুবাদ শুরু ‘করেন, 
শেষ করেন তীর ত্রাতুষ্প,ত্র শচীশ। বক্তা উদ্নহরণ সহযোগে দেখান বিষয়, ও 
অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিমচন্দের উপন্তাসের মুগ ছক 'রাঅমোহনস” ওয়াইফ’ থেকেই গড়ে 
ওঠে। বাংলা ও ইংরেজী «দেবী চৌধুরাণীর’ মধ্যে কোন্টি মূল, কোনটি অন্থবদি? 
“আযৃডিভেনচার অফ, ইয়ং ফিল: কি সত্যিই হারিয়ে যায়? শ্রোতাদের উপর এগুলির 
সন্দেহ নিরসনের ভার দেন তিনি। ' 

CS পরবর্তী বক্তা ডঃ রবীন্দ্র ৩৫ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্বালয় )-র বক্তব্য বিষয় 


সর্বভারতীয় বঞ্চিম সেমিনার ২৯৯ 


সম্পাদক বঞ্চিমচন্্র' | তিনি জানান মুশিদ্লাবাদ ক্লাব ও গ্রাণ্ট হল ক্লাবের উদ্যোগে 
একই সঙ্গে ইংরেজি “বেল ম্যাগাজিন ও ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হয়। ‘বঙ্গদর্শন’ বাংলা 
সাহিত্যে প্রথম রসসাহিত্যের বিচিত্র স্বাদ, অনাবিল হাশ্তরপ ও ভাবার সঙ্গে মননের 
যোগ নিয়ে এল “বজদর্শনের” সম্পাদকরূপে একই সঙ্গে লেখক তৈরী ও পাঠক তৈরীর 
কাজ নেন বঙ্কিম । এহেন সব্যপাঁচীর কান্দ আর কোন সম্পাদক করেন নি। সম্পাদক 
হিসাবে বঙ্কিম উদারতা, পরমতসহিষুতা ও শ্রদ্ধার ভাব দেখান। ইতিহাসচর্চার 
ঝেশক দেখি এই সম্পাদকের ৷ কলীবৈলাবাদের পক্ষে নন তিনি, পজিটিভিজমের 
প্রভাব আছে তার উপর ! “বঞগদর্শনঃ একটি দৃষ্টিপ্রদীপের আলে, একটি সাহিত্যিক 
আন্দোলন। বঙগদর্শন-হ্ষ্ট সাহিত্যিক আন্দোলন, তার আদর্শ, তার প্রভাব এখনও 
আমাদের ঘিরে রেখেছে। 

ডঃ তপোঁবি্য় ঘোষের ( কল্যাণী বিশ্ববিগ্ঠালয়) প্রবন্ধের নাম “উনিশ শতকের 
নীল-আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে বঙ্কিম-মানসের প্রতিক্রিয়া! ।, 
তিনি বলেন, বস্কিমের কোনো! ক্জনগীল রচনায় আমরা নীলচাঁষের প্রসঙ্গ পাই না। 
নীলবিদ্রোহ চলাকালীন বঙ্কিম নীলকৃষকদের পক্ষে এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে দাড়ান । 
বাংলার প্রকাশনও তখন নীলকরদের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম 
নীলদর্পণকে ‘মাঙ্কল্‌ টমদ্‌ কেবিন্-এর সঙ্গে তুলনা করেন। ককষ্ণকান্তের উইল’ 
উপন্তাসের শেষ অংশে একটিমাত্র পংক্তিতে নীলকর প্রসঙ্গ এনে বঙ্কিম নীলকরদের 
প্রতি তীব্র ঘ্বণ! প্রকাশ করেন। 

চতুর্থ বক্তা ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ( রবীন্দ্রভীরতী বিশ্ববিদ্যালয় ) প্রবন্ধ 
“বঙ্ধিমচন্দ্রের সাহিত্যাপর্শন। তিনি বলেন, বিষয় অনুসারী রচনার পৃথক গৃথক ভাষার 
সষ্টা বঙ্কিম | বঙ্কিম ভার সাহিত্যে সমগ্র মানুষকে তুলে ধরেছেন। সাহিত্যকে তিনি 
সামগ্রিকরূপে বিবেচনা করতেন । মধুশ্দন ও বস্কিম সমালোচনা সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা 
পোষণকরতেন। বঙ্কিমই বাংলাঁসাহিত্যে প্রথম তুলনামূলক আলোচনার স্ত্রপাত করেন । 
বঙ্কিমের ‘কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ” মতটি 
রবীন্দ্রনাথ বা এলিঅট (“ফ্রনটিয়ার্স অফ ক্রিটিসিজম”) মানেননি। বঙ্কিম শ্তদাল 
বা কেইন-এর মত সাহিত্যে রেস, মিলিউ ও মোমেণ্টের প্রভাব দেখেছেন। হিতসাধনকে 
তিনি সাহিতে৷র উদ্দেশ্য মনে করেছেন। সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ সৃষ্টই তার মতে 
কাব্যের উদ্দেশা। দাত্তের “ডিসইনটারেসটেড স্যাটিসফ্যাকশন+-এ তার আস্থা ছিলনা। 
রক্ষিম নির্ধারিত ‘রস’ শব্দের মাত্রা আজও কেউ. অতিক্রম করতে পাঁরেননি। সাহিত্যে 
নীতি ও নন্মনতত্ের ভারসাম্য রক্ষা করেন তিনি। ই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 
আগমনের পথ ত্বরান্বিত করেন বঙ্কিম। 

পর্যালোচক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ( কলিকাতা! নর ) বলেন, ওপন্টাসিক 
বঙ্কিম ও সম্পাদক -বন্কিমের মধ্যে কোথাও কোথাও ছন্দ ছিল, আবার কোন কোন 


৩০৬ - বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 


ক্ষেত্রে সামন্ত ছিল বঙ্কিম তৎকালীন বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলতে চেষ্টা 
করেন। একথা অমিত্রহ্থদনবাবুর' প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে| ুভাষবাবু পন্থব 
সেনগুপ্ত, বিমল মুখোপাধায়ের প্রবন্ধের প্রশংসা করেন । তপোবিজয় ঘোষের প্রবন্ধ 
অনুসরণে সকলকে ভাবতে বলেন কেন নীঙ্গকর বা নীলচাষ প্রসঙ্গ বঞ্চিমের উপন্যাসে 
আসেনি। সুভাষবাবু বলেন, বাংলার নিজস্ব সমালোচনার ধারা ছিল না। বঙ্কিমই 
তা. আনলেন। বঙ্কিষের চরিব্রগুলি একটিও পাশ্চাত্য ধাচে তৈরী নয়। লোকায়ত 
কথাসাছিত্যের প্রভাব আশ্র্যভাবে পড়েছে তাদের উপর । তার উপন্যাসে রূপকথা, 
উপকথার প্রভাব অত্যধিক | তাই, বঙ্কিমকে পাশ্চাত্যভাঁবনার রূপকার হিসাবে দেখব, 
না, দেশীয় গঁতিহের রূপকার হিদাবে দেখব ? 

এরপর বক্তব্য রাখেন ডঃ ভূদেব চৌধুরী ( বিশ্বভারতী ) ‘আনন্দমঠ-_ইতিহাসের 
প্রভাব এবং ইতিহাসের ওপরে প্রভাব’ বিষয়ে । তিনি বলেন, বঙ্কিম ইতিহাসের এক 
সন্ধিলয়ে ‘জন্মগ্রহণ. করেন এবং ইতিহাস তাকে বন্দী করে। ইতিহাসের সৃঙ্কটকালকে 
প্রথম হাতের মুঠোয় ধরেন বঙ্কিম । বঙ্ষিমই প্রথম বলেন লৌকিক ইতিহাস জাতীয় 
গৌরবের কারণ। বঙ্কিম বলেন, পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতা এক কথা নয়। বঙ্কিমের 
‘আনন্দমঠ গুধ্ুদমিতির এক নিটোল, বিশ্বস্ত বিবরণ, যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 
বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন, মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সুখোদয় মুক্তিতে । এই মুক্তি 
. লৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই । আনন্দমঠে লৌকিক মুক্তি লাভের চেষ্টা বর্ণিত। 

পরিশেষে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ডঃ ক্ষুদিরাম দাস । ভিনি সকলের বক্তব্য 
পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন বঞ্ধিমের রচনায় মতাবোধ ছিল। পরবর্তীকালে 
এ ধারা আমরা আর দেখি না। দৌষক্রটি মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ধাবা 
প্রবর্তন করেন বঙ্কিম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বদ্ধিম সাহিত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য 
ধর্ম নয় . ধর্ম বাইরের জিনিষ। 

আলোচনার শেষে মাননীয়া সহ-উপাচার্ধ ( শিক্ষা ) ডঃ ভারতী রায় বাংলা বিভাগ 
আয়োজিত তিনটি বঞ্ষিম বিষয়ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদেব সেমিনার 
কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত পুস্তকাঁদি উপহার দেন | 

স্মাগত অভ্যাগতদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, ডঃ 
আদাছজ্ডামান, ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায় । . 

‘সবশেষে বক্তব্য য়াখেন বঙ্কিম সেমিনারের পরিচালক অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায় । তিনি বলেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পথনির্মাত। ও পথনির্দেশক 
হলেন বন্ধিম। এই সেমিনারটিকে আমরা আতস্তর্জতিক সেমিনার বলতে পারি । 
কারণ বাংলাদেশ, নেপাল, ভারতের শ্বীকৃত বুদ্ধিলীবী ও গবেষকরা এখানে 
এসেছেন। তিনি জানান বঙ্কিম সম্বন্ধে সারও এক বছর ধরে আলোচনা হবে। 
পরিশেষে তিনি লকলকে ধন্যবাদ জানান। 

প্রতিবেদক: শ্রীমতী সুজাতা. রাহা... ; শ্রীমতী ভি রায়চৌধুরী 


গ্রন্থ-পরিচয় 
( বিভাগীয় অধ্যাপকগণ লিখিত প্ৰাপ্ত গ্রন্থের সামাস্ত পরিচয় ) 
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 


প্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর উচ্চান্ী গবেষণাকর্ম সমাপ্ত হল ‘বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ? 

সপ্তম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ৷ ১৯৬০-এ গ্রন্থ রচনার যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, 
১৯৭৫-এ যার প্রথম থণ্ড বেরিয়েছিল, তাঁর সপ্তম ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হল ১৯৮০-র 
জান্থআরিতে। লেখকের কথায়__এগবেষণা ও রচনার শুরু থেকে শেষের মধ্যে ২৭ 
বছর সময় কেটে গেছে । এই বছরগুলিতে এদেশে বিদেশে বহুকিছু ঘটেছে। এই 
সামান্য লেখকের জীবনের নানা সংঘটন। তার একটা অংশ-_কল্পনাতীত 
প্রাপ্তি 

শক্করীপ্রসাদ তার এই বৃহৎকাঁজের দ্বার প্রমাণিত করেছেন তিনি সামান্য লেখক 
নন, সাতাশ বছর ধরে “শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ' এই প্রাজ্ঞবাক্য শ্মরণ করে বিবেকানন্দ- 
পরিক্রমা তথা উনবিংশ শতাব্দের আধুনিক ভারত-পরিক্রমা করেছেন। কেবল 
উনবিংশ শতাব নয়, বিংশ শতাব্দের ভারতকেও মানস-প্রদক্ষিণ করেছেন। বস্তুতপক্ষে 
শঙ্করীপ্রসাদের এই বৃহৎ গবেষণা! সাত খণ্ডে ছাপান্ অধ্যায়ে বিধৃত, তার মোট পৃষ্ঠা 
সংখ্যা তিন থেকে চার হাজার । সপ্তম ও শেষ খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের শেষ বাক্য 
-_দিতা-ই বিবেকানন্দের জীবনে প্রথম ও শেষ সত্য 

কী সেই সত্য? জীবনের সত্য ও ভারতের সত্য। বিবেকানন্দ সমগ্র জীবন 
দিয়ে স্তীকে পেতে চেয়েছেন। লেখক ভার পদ্বাংকাম্সারী হয়ে সমকালীন ভারত 
অর্থাৎ উনবিংশ শতাবের দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁকে আবিষ্কার করতে 
চেয়েছেন। বিবেকাননের প্তিহাসিক মূর্তির রেথাঙ্কন করেছেন, তার সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক চিন্তা উপস্থাপন করেছেন। 
_ পড়ে ভাল লাগল, লেখক ভূমিকায় কবুল করেছেন যে তিনি সাধারণ সামাজিক 
মানুষ । রামকৃষ্ণ মিশন সন্যাসী-সজ্বের অন্ধ অনুসারী নন! লেখক বিশ্বাস করেছেন, 
বিবেকানন্দ মনের মুক্তি চাইতেন, যুক্তিনির্তর চিন্তায় আস্থ। স্থাপন করতেন। 

বিবেকানন্বকে লেখক কেবল ভারতের নয়, বিশ্বেরও আচার্যরূপে দেখতে 
চেয়েছেন। লেখকের মতে বিবেকানন্দ মাম্ষকে সীমাবদ্ধ আকারে দেখেননি, কেবল 
বহির্জ‘গতের মাহুষের কীতি-কাহিনীর জয়গানের দ্বারা মানবতাবাদী হতে চাননি। 
বহিন্ গতের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাবার পর বিবেকানন্দ অন্তর্জগতের 
মাফের সন্ধানে যেতে চেয়েছেন। 


৩০২ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


গরন্থ-সমালোচকের কাছে শেষোক্ত সন্ধানের তাৎপর্য বিচার এখ.তিয়ার-্বহিভূ্তি। 
সে-কারণে আমর। আলোচ্যমান সপ্তম খণ্ডে- রি বিষয়ের পর্যালোচনায় নিরত থাকতে 
চাই। 

এই খণ্ডের সুচী থেকে আঁলোচ্যমান বিষয়ের ব্যাপ্তি অঙ্থধাবন কর! যাঁয়। পূর্ববর্তী 
খগুগুলির অনুক্ৰমে এই থণ্ডে অধ্যায়-সংখ্যার সুচনা! ৪৬-এ, সমাপ্তি ৫৬-তে। এগারোটি 
অধ্যায়ের শিরোনাম থেকে বোঝা যায় বিষক়-ব্যাপ্তি। ১. মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও 
চিন্তায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। ২. বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ £ শীণরবিন্দের জীবনে ও 
রচনায় । ৩. স্ুুভাষচন্দ্রের জীবন ও চিন্তায় বিবেকানন্দ । ৪. জওহরলাল নেহরুর 
জীবনে ও মননে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ । ৫. আরও কয়েকজন জাতীয় নেতার 
দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ (এদের মধ্যে আছেন সবোর্জধিনী নাইড, সি. পি. রামন্বামী 
আয়ার, সৈয়দ ফজল আলি, মহম্মদ করিম চাঁগলা, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, সাঁভারকর, 
জয়প্ৰকাশ নারায়ণ )। ৬. এতিহাপিক, শিক্ষাবিৎ, বৈজ্ঞানিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের 
দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ ( এদের মধ্যে আছেন যছুনাথ সরকার, জাকির হোসেন, কে, এম. 
পানিকর, বিনয়কুমার সরকার, মুহম্মদ শরীছুন্না, সতোন্দ্রাথ বন্থ, সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় )। ৭. সর্বপন্নী রাধারুষ্ণনের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ । ৮. সর্বভারতীয় 
সাহিত্যে ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ । ৯. বিবেকানন্দ ও রবীন্নাধ। 
১০, গিরিশ্চ্‌ন্দর ঘোষ ও মারও কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় রামক্্চ ও 
বিবেকানন্দ । ১১. কোন্‌ বিবেকানন্দ। . 

এইসব অধ্যায়ের মধ্যে বাঙালি পাঠকের আত্মগোরব "্বীত হতে পারে যেসব 
অধ্যায় পাঠে, সেগুলিতে লেখক আশ্চর্য সংযম দেখিয়েছেন! গবেষকের নিরলস 
পরিশ্রমের শ্বেদবিন্দু মুছে নিয়ে তিনি গবেষণার লব্ধ ফল পরিবেশন করেছেন। যে. 
কোনো *গুরুগন্ভীর” গবেষণাকর্ম পাঠকের কাছে ভীতিপ্রদ্ন হতে পারে পরিবেশন 
দৌষে_-অঙ্গ্জ গাদটাকা-কণ্টকিত পাশ্ডিতা-প্রদর্শক রেফারেন্সের গুঁতোয় আর 
নীরস ভাষাষ্টাইলে। শঙ্করীগ্রসাদ এ-ক্ষেত্রে পাঠককে বাচিয়েছেন। শ্বাছু ভাষার 
গুণে ভার বক্তব্য লাভ করেছে পাঠযোগ্যতা । তথাপি একথা অবস্তশ্বীকার্য, তিনি 
পাঠকের মুখ চেয়ে কেতাব লেখেননি। শ্ীঅরবিন্দ সম্পর্কে তিনি যে-সব কথা 
লিখেছেন তাতে কোনো ফোঁনো পাঠক তার প্রতি উদ্ম! প্রকাশ করতে পারেন (দ্র 
অধ্যায় ৪৭, গৃষ্ঠা ৬৮১১৭ ৷ এরকম আরো কিছু বক্তব্য আছে। লেখক নিজেও 
তা জানেন, ছুমিকা় কবুল করেছেন-_“এই গ্রন্থের বক্তব্য থেকে কোনো ব্যক্তি বা 
গোষ্ঠী-বদি আঘাত পেয়ে থাকেন, তার জন্য আমি আস্তরিক ছুঃখিত, | একথা সত্য 
যেসব নৃতন উদঘাটন এই গ্রন্থে আছে যেগুলি প্রচলিত অনেক ধারণাকে বিচলিত 
করবে তা করেছেও। কিন্ত সবই করেছি সত্য নির্ণয়ের ইচ্ছাতে। এবং কোনো! 
কিছুই বলিনি যার মূলে তথ্য বা যুক্তি নেই।* শঙ্করীপ্রপীদের “বিবেকানন্দ? পড়তে 


বিবেকানন্দ ও সমকার্লীন ভারতবর্ষ ৩০৩ 


গিয়ে মাঝে মাঝে উম! দেখা দিতে পারে । আর সে-কারণেই এই 'বিশাল গবেষণাকর্ম 
সতা-জিঙ্ঞান্থুতে প্রাণিত করে। 

অবাঙালি ভারতীয় সাহিত্যিকরা, কীভাবে ও কতোটা প্রভাবিত হয়েছেন তার 
আলোচনা পাই ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে । একটি মাত্র উত্েখ করি--বিথ]াত হিন্দী 
লেখক “নিরালা” হুর্কাস্ত ত্রিপাঠির জীবনে ও সাহিত্যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ (পৃঃ 
৪৯১-৫০০ )| নিরালাজীর জীবনকথা আর সাহিত্যচর্চ! আমাদের বাঙাপি অভিমানকে 
বিপর্যস্ত করে দেয় । এ ধরনের চঘৎকার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমরা উদ্নাসীন 
থাকতে পারি না । 


বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ । শঙ্বরীপ্রসাদ বসু সপ্তম খণ্ড! ফেব্রুআারি 
১৯৮৮ | মুল্য সত্তর টাকা । মণ্ডল বুক হাউস । ৭৮/১ মাত! গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ 


নবীন রাজ! 


ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের শেষতম প্রবন্ধগরস্থ ‘নবীন রাজা? । গত দশ বছরে 
(১৯৭৮-৮৮ ) “বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে যে সব প্রবন্ধ লিখেছি 
বা রবীন্দ্রনাথ সম্পৰ্কিত কোনো বইয়ের সমালোচনা কৃরেছি তার অধিকাংশই এই 
সংকলনে গ্রধিত হলো! ।”-_একথা ভূমিক'য় জানিয়েছেন লেখক। সংকলনের প্রবন্ধগুলি 
(সংখ্যায় ১৮+-১টি পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৬) তিন: জাতের--১. তথ্যমূলক। 
২. এঁতিহাসিক পর্যবেক্ষণমূলক । ৩. কোনো মিথ অবলঙ্থনে-রবীন্্র সাহিত্যে তার 
ক্রমবিকাশ - পর্যালোচনা . মারফৎ এতিহামিক ও সামাজিক তাৎপর্য অন্ুধাবন। 
বলা বাহুল্য শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধের দৃষ্টি মৌলিক।. এখানেই প্রকাশ পেয়েছে 
লেখকের নিজন্বতা | 

যে কোনো রবীন্্রা্গরাগী পাঠকের মনোযোগকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে এই 
শ্রেণীর গ্রবন্ধ। এমন তিনটি প্রবন্ধের নাম__“সোনার হরিণ’, রাজার বাঁজা+, “নবীন 
রা” । এই তিনটি প্রবন্ধে: লেখকের নিজস্ব ভাবনা.ও স্বকীয় দৃষ্টির পরিচয় পাই। 
প্রবন্ধখুলির মেধবাছল্য নেই, চিন্তা-এশবর্য আছে। বলবার মধ্যে আছে স্বচ্ছতা, 
পরিবেশনে নেই সাংবাদিক চাতুর্ধ, নেই দুঃসাধ্য দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন । একারণেই 
'পড়তে ইচ্ছে করে | হয়তো সব জায়গায় মতের মিল হবে না (তার দরকারটাই বা 
কী), তবু তা আমাদের চিস্তাকে উদ্রিক্ত করে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হতে পারে 
লেখক কি আপ্তবাঁক্য শোনাচ্ছেন? তা বলা উচিত হবে না । লেখক রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়ে ভেবেছেন । “সেই-ভাবনাট! আস্তরিক ভাবে চাহি করেছেন, এটাই মুলকথা। 
মনে হয়; এখানেই লেখকের কুশলতা । | 

এ ধরণের মর্মম্পর্শকারী চিন্তাউত্রেককারী: রচনাকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করা 
উচিত নয়। আন্বাদেই 'এর পরিচয় । তাই মে-পথে যাই । .. 


৩5৪ _ বাংল! সাহিত্য পঞ্জিকা 
“ *মোনার হরিণ’ নিবন্ধের অস্তিম অনুচ্ছেদ ( মাত্র ছুটি বাক্য ) £ 

“তাই মনে হয়, মহাভারত রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে চরিত্রেরা 
তাদের 810115150০ বা প্রাচীন রূপসম্জার ওপরে যুগোপযোগী নতুন সাজ চড়িয়ে 
নতুন করে ছন্দে নেমেছে । কিন্তু রামায়ণ তার কাছে এমন এক জীবন-যাছুকর' যার 
মাঁয়াবী হাতের ' গুণে বান্দীকি সাহিত্যের সম্ভাবা সত্যের লীছদণ্ড হাতে নিয়ে অন্ত এক 
সত্যতর অযোধার অ্টা হয়ে বসেন, অহপ্যা জেগে উঠে মরুবিজয়ের কেতন উড়িয়ে 
দেয়, পতিতার মনে দ্বিব্যতার.অপাধিব শিহরণ জাগে, প্রাকৃতিক কুল্পনে গুঞ্জনে সীতার 
মর্মান্তিক দুঃখ বেজে ওঠে, ক্রৌঞ্চ-ঘাতক ব্যাধ হঠাৎ হয়ে যায় রাবণ, রামচন্দ্র হয়ে 
ওঠেন ব্যথিত ভারতংআত্মা, সীতা হয়ে ওঠেন ব্যথিত শ্বাধীনতা-কামী যিনি 'সকল-বহা 
সকল-সহা+ “মাতার মাতা”র মধ্যে বিশ্বমায়ের আচল পাতা দেখতে পান, বাক্ষসপুরী 
হয়ে যায় যক্ষপুরী, সৌনার হরিণ কখনো! হয় লোভনীয় সর্বনাশ, কখনো হয়ে যায় মৃত্যুর 
হাতে দীড়িয়ে থাক! অবিশ্মবণীয় জীবনের মোহন রূপ, রামিচন্সের মাঁণিকোর অঙ্গদ 
ঝলসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের রাজার দেহে, শূত্র শমুকের ঘাতক রামচন্দ্র নয়, চণ্ডাল 
গুহকের পরমবন্ধ রামচন্দ্র মিলে মিশে একাকার হয়ে যান কারাগার-মুক্ত ধ্বল| ভেঙে 
বেরিয়ে আসা রাজার প্রতীকে, যে রাজা দীন পতিতের ভগবান, যার পদতলে আশ্রয় 
নেয় লক্ষ মাটির চেলা 1 

‘রাজার রাজা” আর “নবীন রাজা এমন ভাবে, আমাদের “ভাবার | এখানেই 
গ্রন্থের সার্থকতা]। । 





নবীন রাজা । উজ্জলকুমার মজুমদার । আগষ্ট ১৯৮৮। মুপ্য তিরিশ Ga 
প্রতিভাস। ১৮৷এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২। 


বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি 


' অধুনা লোকসংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা চোখে পড়ে। পশ্চিমী দেশের নি 
গবেষণার - ব্যাঞ্চি ও গভীরতা! এদেশে এ মুহুর্তে সভ্য নয়, তথাপি, কিছু কিছু কাজ 
আমাদের মনোযোগ দাবি করে। ডঃ সুভাষ,বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্ষেত্রের এক 'গবেষক 
যিনি নিজন্ব বিষয় রূপে বেছে নিয়েছেন--“সাঁহিত্যে ও ব্যক্তিজীবনে লোকসংস্কৃতি?। 
ভূমিকায় তা ব্যক্ত করে টিতে নিউজ 825 in man and 
literature? ri 

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরাগ খ ও পাশ্চাতা প্রভাবের পাশাপাশি, য়ে 
লোকায়ত সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে, সর্বদা সল্লীব, প্রাণবন্ত ও সষ্টির প্রাচূর্যে 
ভরপুর করে রেখেছিল, তা আজ একটি বিশেষ স্বীকৃত অভিমত | লেখক :ত] সমর্থন 
করেন।' - সে ধারাঁতেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, বেছে' নিয়েছেন, বাংলা নাটকের 
ক্ষেত্রটি। বাংলা নাটকে লোকস্স্কৃতির প্রভাব বাংল! নাটক. রচনার ক্ষেত্রে, তাঁর 


বাংলা নাটক ও লোঁকসংস্কৃতি ৩*৫ 


বিষয় বন্ত ও রচনারীতিতে কীভাবে এসেছে আর কোথায় তা বিশেষভাবে, ক্রিয়াশীল 
হয়েছে তাঁর বিস্তারিত অদ্বেষণ ও পর্যবেক্ষণ এই গ্রন্থ । | 

লেখকের আলোচন1-ভঙগিটি যুক্তিনিষ্ঠ । সুচনায় লোকসংস্কৃতিকে তিনি ছুভাগে ভাগ 
করে দেখিয়েছেন -১. বস্তআশ্রয়ী লোকসংস্কৃতি ( Material Folklore ), 
২. সাহিত্যশিক্ষাপ্রযী লোকসংস্কৃতি ( Formalised or Non-material 
Folklore ) | লোকসংস্কৃতি লোকায়তমান্ুষ ও তার সমাজ মানবেরমৌখিক সাহিত্যরূপ, 
যা ছড়ায়, গানে, রূপকথায়, ব্রতকথায়, গ্রবাদধাধায় পুরাকথায় প্রকাশিত হয় ভাষা ও 
বাকাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির একটি রূপ হিসেবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তা লিখিত 
সাহিত্যের মধা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলে । 

এই ভূমিকার পরে লেখক অগ্রসর হয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাচীনকালের 
লৌকিক গীতিনাট্য লোকনাট্য সমাজে চলে এসেছে -এবং কোথায় তার সঙ্গে 
( যেমন কৃষ্ণলীলার সঙ্গে ) সাধারণের জীবনের যোগ ঘটেছে । 

পরপর ছয়টি অধ্যায়ে পেথক মুল বিষয়টিকে বিশ্যত্ত করেছেন। ১. লোকনাট্য 
ও.-বাংলা নাটক। ২. বাংলা নাটকের এঁতিহা। ৩. লোকাভিনয়ের ধারা। 
৪. লোকসাহিত্য ও বাংলা নাটক। ৫. আধুনিক বাংল! নাটকে লৌকিক 
উপাঁদান। ৬. অতি আঁধুনিক বাংলা নাটক ও ণোক-সংস্কৃতি ৷ ৭. বাংলা নাটকে 
প্রবাদ-ব্যবহার ৷ 

এই আলোচনা পড়লে অমুধাবন করা যায় লোকসংস্কৃতির প্রভাব কতো ব্যাপক ও 
দূরপ্রসারী। প্রাচীনকাল থেকে একাল পর্যন্ত অ'মাদের সমাজজীবনে ও মানসিক 
জীবনে তাঁর শিকড় ছড়িয়ে আছে, তা জানা যায় লেখকের এই গ্রন্থে। লেখকের 
প্রতিপাদ্য £ লোকনাট্যের উৎসে যেমন আছে আদিম অমুষ্ঠানাদির প্রভাব তেমনি 
আধুনিক বাংল! নাটকের মধ্যে ছড়িযে আছে বাংলার লোকনাটোর বিভিন্ন উপাদান 
লেখক তা কুশনতার সঙ্গে প্রতিপাদন করেছেন। 


বাংল! নাটক ও লোকসংস্কৃতি। সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় । তিরিশ, টাকা । শাবণ 
১৩৯৩। দে বুক স্টোর STATE কলকাতা! ১২। . 


বিহ্্গচারণা ০. * হিদ ০ 
লোকসাহিত্যের গবেষণা! কতে! বিচিত্র পথে ধাবিত হয়, সম্ভবত আমরা তাঁর 
খোজ রাখি-না। ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের ‘বিহঙ্চারণ!” তার একটি, উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
তিনি ণবিহঙ্গচারণা” বলতে বুঝিয়েছেন 87:৫-1015 ॥ বাংলায় এ ধরনের বই তিনিই 
প্রথম লিধলেন। 
পাখি নিয়ে সার! দুনিয়ায় বিশ্ময়ের শেষ নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে নানা 
সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-অন্ু্ঠান, মিথ ও সাহিত্যিক এঁতিহ গড়ে উঠেছে পাখিকে কেন্দ্র 
৩৯ Ce ঃ 255 ০ 


৩০৬ বাংলা! সাহিত্য পত্রিকা : 
করে। - লেখক জানিয়েছেন, এই গ্রন্থ তার আংশিক পরিচয় দানের প্রয়াস। 

গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের যে বিপুল উদাম, কষ্টসাধ্য অদ্বেষণ ও সুপ্রচুর শ্রম 
ব্যয়িত হয়েছে, তা পাতা উপ্টালেই বোঝা যায়। গ্রন্থটির অধ্যায় সংখ্যা নয়। বিষয়ের 
বিপুলতা ও খৈচিত্রা 'অম্গধাবন করা যায় অধ্যায়-বি্তাস থেকে । ১. পাখি: বিহগ্- 
চারা, প্রদঙ্গ, পটভূমিকা । ২. পাখি ও ভাষা | ৩. পাখি ও সাহিত্য । ৪. পাখি: 
শিল্প-শান্্রকলা-বিদ্যা। ৭. পাখি: দেবতা ও অপদেবতা। ৮. পাখি : যাত ও 
ইন্দঙাল । ৯ পাখি : শুভাগুভ | | 
২ পৰিহঙ্গচারণা'র পটভূমি অখণ্ড বঙ্গ, আবার এক অর্থে সমগ্র ছুনিয়! । কারণ 
বারবারেই সারৃষ্য ও বৈপরীত্য দেখানের জন্তে দুনিয়ার যে কোনো দেশের কথাই এসে 
গেছে। গ্রন্থের প্রথম থণ্ডের পরিচয় আমরা এতক্ষণ নিয়েছি । পাখি ও মাল্গুষের 
পারস্পরিক সম্পর্ক এক একটি বিষয় অবলসনে গ্রদগিত। 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের নাম--“বিহঙ্গপুরাণ’ বা “বিহঙ্গ কথা? | ‘Bird Myth’ ‘Birdtale’ 
এ দুই শব্দের বঙ্গীয় রূপ “বিহ্গপুরাণ' ও “বিহঙ্গকথা” ৷ ছুই বঙ্গের নানা জেলার 
লিখিত ও মৌখিক এ্তিহ ও উত্স থেকে মোট বিরানব্বইটি বিহঙ্গকথ! এখানে 
সংকলিত। দুই খণ্ড মিলে গ্রন্থের পৃঠাসংখ্যা ৬৭৫ । 

এই বিচিত্র “বিহঙ্গচারণা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। কেবল লোক- 

সংস্কৃতি অনুরাগী নন, জীবনান্গরাশীমান্রই এ গ্রন্থ পড়তে পারেন স্বচ্ছন্দ্যে। স্বীকার্য, 
লেখক শ্রমের শ্বেধবিন্দু মুছে ফেলে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফুল উপহার দিয়েছেন । 
পাদটাঁকা ও ক্বেফারেনসর কণ্টকে পথ দুর্গম করেন 'নি। কাটা রেখেছেন 
নিজের জন্ত, ফুলটি দিয়েছেন পাঠককে । 

সামান্ত উদাহরণ দিই । বন্ত্র অলংকার প্রসাধন-দামগ্রী ও কবরী রচনার সঙ্গে 
পাখিকে যুক্ত হতে দেখা যায় (পৃ ১৯৪-২০১)। কালিদাস 'হংসচিহ্ন দুকুল’ ( রঘুবংশ 
১৭.২৫ ) অর্থাৎ হংসাক্ষিত পট্রবস্তরে্র কথা বলেছিলেন এখনও বালুচরী শাড়ি, কটকী, 
মুশিদাবাদের ছাপা রেশমী শাড়ি প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধরনের পাখির প্রতিভাস হয় সুতে! 
নয় রঙ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। মেমননিংহের তাতীর! বোনে “বাওই. ঝাঁক” শাড়ি, 
মনে হয় এক ঝাঁক বাবুই পাখি বসে আছে। তেমনি পাই মযুরকণী” বা “মযুরপেখম” 
শাড়ি, ‘কাউরা রঙ্গী' শাড়ি, ‘নীলাম্বরী শাড়ি,” “কাগভিমে* শাড়ি । 

শাড়ির উপর বিভিন্ন পাখির রূপাঁভান বর্ণে বা বয়ানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার 


মধ্যে যে উন্গেশ্তাটি ক্রিয়াশীল তা! হল-_পাখির মধ্যে বিশিষ্ট মঙ্গলকারী ও যাদুধর্মী 
শক্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাঁরই ফল সাদ্ায় করে নেওয়া! তার উদ্দাহরণ-- 

সাজুতী সুন্দরী “কোমরে বান্ধিয়া পরে ময়ুরপত্ঘা শাড়ি” ৷ (পূর্ববঙ্গগ্তিকা )। এই 
সুন্দরী ‘কপালে দিন্দুর দিস পক্ষী সমতুল’ তথন' তার মধ্যে. একটি প্রদ্রজালিকতার দিক 
. ভেসে উঠল |, আবার, নেত্রকাণা থেকে সংগৃহীত ( লোকসাহিত্যে ছড়া ; বাঙলা 
একাডেমি, ঢাকাঃ মোহাম্মদ পিরাভুদ্দিন কাঁসিমপুরী ) একটি ছড়ায় পাই 


বিহঙ্চারণা ২৯০ এ 


কত পক্ষীর নাম লেখখ্যাচ্ছে শাড়ির কিনারে ॥ 

দইগল খপ্জন লেখখ্যা থইছে যার. বুক কালা! 

কুসুম পক্ষী লেখখ্যা থইছে, রাও শুনিতে ভাল] | 

কুঁড়া পক্ষী লেখখ্যা থইছে টুল্ুর টুলুর কান। 

কানী বগা লেখখ্যা থইছে গাল ফুলাইমা ঘরে || (পৃ€১) 
: এই সামা” নমুনায় অনুধাবন করা যার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চি EEE 
সাহিত্যে পাখি কতো আদরণীয় ছিল । লেখক তীর গ্রন্থে তাঁর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, 
যা পড়ে চমৎকৃত হই । 

দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গীয় বিহজপুরণ বা কি সংকলন ও সমীক্ষা। জহি 
বিশেষজ্ঞের কেরদানি এখানেই ধর! পড়ে ৷ সংকলনের ক্ষেত্রে যে বিস্তাস-রীতি অমুস্থত, 
তা হল: প্রথম. “বিষয়, অনুসারে “কথা”গুপিকে শ্রেণীবিভ:জন, করে প্রতিটি “কথাঃর 
কথাস্তর ( যেখানে যেখানে লভ্য ), 2200 তারপরে সাদৃস্ত বৈপরীতা প্রদর্শন । সমীক্ষার 
অংশ আছে সামাস্থ, তাঁর কারণ লেখক ভার পরবর্তী কোনো গ্রন্থে. তাঁর. বিশদ 
পরিচয় দেবেন। 
এই বিরানব্বইটি “কথাঃর বিশদ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ বিতীয় থণ্ু। 

motif কতে। বিচিত্র হতে পারে, ‘কথা’ কতে! চমকপ্রদ হতে পারে, মানবসমাজকে 
কতো গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, তার পরিচয় এখানে পাই। লোকসাহিত্য- 
আগ্রহী ও লোকসংস্কৃতি-গবেষক মাঝ্জেই লেখকের এই বিবরণ ও ব্যাখ্যান দেখবেন 
বলে আশাঁকরি। বইটি আগাগোড়া উপন্যাসের মতো পড়া যায়, তার কৃতিত্ব লেখক 
দাবি করতে পারেন। 


বিহঙ্গচারণা । প্রীনির্সলেন্দু ভৌমিক নভেম্বর ১৯৮৫ । বর্ণালী, ৭৩ মহাত্মা 
গান্ধি বোড কলকাতা-৯। যাঁট টাকা । 


ং 


গাথাসগুশতী ও বৈষ্ণব পদাবলী 


গাথা সপ্তশতী (প্রাকৃত ‘গাহাসত্তসঈ” ) মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা একটি কোঁশগ্রন্থ। 
সাতবাহন কবি হাল এর সংকলক । আঁহ্বদেশে সাতবাহনবংশীয়'রাজ্রাদের রাঁজত্ব। 
হাল এই বংশের সপ্তদশতম রাজা, রাজত্ব করেন মাত্র পাচ বহর (খু ২০-২৪)। হাল- 
সংকলিত কোঁশগ্রন্তের বিশদ ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন ডঃ নবেঠাচন্দ্রজানা। , 

লেখক জানেন, কবি হালের আবির্ভাব-কাল ও ব্যক্তি পরিচয়ের মতো 
গাথাসপ্তশতীর সংকলনকাঁল ও রচনাপরিচয় কিছুটা অদ্ধকা রাচ্ছন। এ ছুই সমস্ত 
নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত-ভিন্নতা আছে। গাথীসপ্তশতী সম্পর্কে লেখক শ্রীজানা 
পূর্বাপর সব মতামত সংকলন করে নিলত্ব অভিমত নিয়েছেন । তাঁর বিচারশক্তি 


. 


৩০৮ বাংলা সহিত্য পত্রিকা 


যুক্তিসহ, মনুভবশত্তি গভীর, ব্যাখ্যানসাদর্থ্য নিপুণ, দিদ্ধান্ত দুভিত্তিক | সাধারণ 
নরনারীর প্রেমের বিচিত্ররূপের প্রকাশ যেমন গীঁথাগুলি, তেমনই 'রাধাকৃষ* এই বিশেষ 
নামচিহ্িত যুগল নরনারীর প্রেমান্গভৃতিব প্রকাশবাহন হয়েও নিখিল মাঁনবমানবীর 
প্রেমের প্রকাশ এই বৈষ্ণবপদগুলি। লেখক এই দিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সন্ত 
রসজ্ঞান, দৃঢ় সমাজজ্ঞ'ন "ও গভীর ইতিহাপজ্ঞানের সাহাযো। 
" " কবে থেকে গাখাসপ্তশতী বঙ্গদেশে বাঙালির কাছে পরিচিত ও সমাদৃত ? এ প্রশ্নে 
উত্তরে লেখকের সিদ্ধান্ত__অস্তত ছ:দশ শতাব্দে গাথাসণচশতীর কাব্যপ্রসিভি ছড়িয়ে 
পড়েছিশ। প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও তথ্য আহরণে ও প্রয়োগে লেখকের - নৈপুণা 
_অবশ্ম্বীকর্য। তার ভূমিকাটি মূল্যবান, দীর্ঘ, প্রয়োজনীয় । এই ভূমিকা লেখকের 
তসতাষাজ্ঞান রচজ্জান ও কাওজ্ঞানের পরিচায়ক | ২৮৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ভূমিক' যাটপৃষ্ঠা। 
' মনোযোগ দিয়ে তা পাঠ করলে আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় মহাকবি হালের 
'কীতি। 
" গ্রাথাস্গ্রশতীর প্রথম বঙ্গাম্বাদ করেন রাঁধাগোবিন বসাক । শ্রীজানা তৎকৃত 
অন্বাদ ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণব পছ্দবলীর উপর গাথাসপ্তশতীর প্রভাব নির্ধারণ 
' করেছেন শ্রীজানা, এই প্রভাবের প্রকৃতি ও গভীরতা জানতে হলে আমদের পড়তে 
হবে এই গ্রস্থ। 

" গাথাসপ্তণতী প্রধানত "চূর্ণ প্রেমের কবিতার সংকলন। সব বয়সের নরনারীর 
' প্রেমের কথ! এতে পাই । সাধারণ নরনারীর পূর্বরাগ, মান, অভিনারসংকেত, মিলনের 
আকৃতি ও বিরহের ক্রন্দন, নির্বাধ প্রণয়ের ছল! ও চাতুরী-সবই এতে আছে। 
সন্দেহ নেই, এতে আদিরসেরই প্রাধান্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে কাব্যন্্যমায় ভর। গাঁথা! 
_প্ী্লান! সবরকমের্‌ই উদাহরণ, দিয়েছেন, ব্যাখ্যা, করেছেন । 

এই গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন পর্যায়ে গাথাসপতশতীর সৌন্দর্য আস্বাদন করিয়েছেন 

ূর্বরাগ, বূপাঙ্ছরাগ, আক্ষেপাম্রাগ, অভিসার, থণ্ডিতা, মান, কলহান্ত রিতা, মিলন ও 
সস্তোগ, বিরহ | বাংল! বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে এগুলি মিলিয়ে পড়লে 
, আনন্দ পাওয়া! যায়। এই আনন্দলাডে প্রধান সহায়ক লেখক । 


পাঁথাসপ্তশতী ও বৈষ্ণব পদ্দাবপী। শ্রীনরেশ5ন্র জানা । পঞ্চাশ টাকা । 
সাহিত্যলোক | /৩২-৭ বিডন সিট, কলকাতা-৬। ফেব্রুমারি ১৯৮৬ । 


আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে 


.. ডঃ পরেশচন্দ্র মন্দার সমপ্রতি লিখেছেন: 'আঁধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে’ । 
: ভাষাতািক মজুমদারের এটি শেষতয গবেষণাকর্ম। পৃষ্ঠাসখ্যা ৩*২। ভারত 
উপমহাদেশের ভাষা-সযারোহের বিস্তার আর বিচিত্র বিস্তাপ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীর 
কাছে কেবল এক জটিল জিজ্ঞাস! নয়, পর্যবেক্ষণের এক ল্যাবরেটরীও বটে ৷ ' এই 


আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রদ্ে ৩০৯ 


বিশ্বাসে গ্রাণিত লেখক একালের ভাঁষাবিজ্ঞানী, সেকারণে তিনি আধুনিক ধ্যানধারণায় 
বিশ্বাসী । তিনি 'মনে করেন, ভারতীয় ভাষার সমস্ত এখন বহুমুখী । সম্ভ-উদ্ভুত 
ভাষাতাত্বিক সমন্তাগুলির মধ্যে প্রধান হল £ ভাষা-মানচিত্রে নান! ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান । 
জাতি-উপজাতি-সম্প্রদায় বিভক্ত বিষম জ্রনবিন্যাস । উদ্বাস্ত ভাষাভাষীর জনবিদ্ফোরণ 
অথবা আঞ্চলিক স্থুনির্দিষ্টতাঁব অভাব। অন্যদিকে ভায়ত-রাষ্ট্রের আছে ভাষাগত 
সমস্তা। যেমন, রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের দািত্ব, স্বাধীন ভারতে ইংবেজির যথার্থ মুগ্যায়ন, 
আঞ্চলিক ও মাতৃভাযা উন্নয়নের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা । 

আমাদের স্বাদীন ভারতে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা কম হয়নি। ভাষাগত রাজ্য পুনর্গঠনের 
দ্বাবিতে আন্দোলন, রক্তপাত, কমিশন, তাঁর রোয়েদাঁদ, ভাষাভিত্বিক রাঁজ্যগঠন ও 
পরবর্তী রক্তপাত সবই আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে। মহারাষ্ট্র ও মহীশুর 
রাজ্যের সীমাত্তবর্তী অঞ্চলে ভাষা নিয়ে দাঙ্গা আজো শেষ হয়নি । যারা মরাঠী চান না, 
:কোষ্কনী চাঁন, তার! কিন্তু মবাঠীতেই সওয়াল করেন। ভাষাকে কেন্দ্র করে জাতি- 
সত্তার বিরোধ, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার জিগির বা সংখ্যালঘু ভাষা- 
ভাষীদের 'গণতাসত্রিক অধিকার আদায়ের. চেষ্টা-_-এগুলি রাজনীতির ভাষ! ‘উত্তপ্ত’ 
(হট) বিষয়। ৃ 

জরীমজুমদার এই পটভূমিতে আধুনির ভারতীয় ভাষাসমূচের পরিচয় উপস্থাপন 
করেছেন। ভূমিকায় লেখক স্টার গরন্থবিন্যাদপন্ধতি জানিয়েছেন । লেখক ব্যাপক 
পটভূমিতে আধুনিক 'ভারতীয় ভাষাগুলির বিচার করেছেন। ভারতীয় ভাষাসমীক্ষার 
ইতিছাঁস, ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান 
ভাষানমুহের,. বিবরণ, বহির্তারতীয় আর্য-ভাষা, নব্য ভারতীয় আর্মভাষ।, ভারতীয় 
লিপি- প্রভৃতি বিষয় নিয়ে শ্রীমুমদার তার গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ বিন্যস্ত করেছেন। 
এই বিন্যাস, পরিক্রমা, ও বিশ্লেষণে লেখকের অধিকার স্বচ্ছন্দ । আজকের জাতীয় 
' সংহতির সমস্তাকে তিনি ভারতীয় ভাঁষা-মানচিত্রের পটচূমে স্থাপন করে আমাদের 
তিনি বাস্তবসচেতন করে ভুলেছেন। এ বই আমাদের শিক্ষা ও সমাঁজ-জীবনে 
“জরুরী । ঠ 


আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে । শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার | সাবন্বত লাইব্রেরি, 
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাঁতা-৬। আগস্ট ১৯৮৭। পঞ্চাশ টাকা। 


কাব্যতন্ত্ব বিচার 
- - আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অলংকারশান্ত্র তথ! কাব্যতত্ব আলোচনার ষে ব্যবস্থা 
, আছে তাঁর প্রতি সম্যক্‌ বিচার অনেক. সময় ছাত্রছাত্রীরা, করে উঠতে পাঁরে না। 
বিশেষত প্রাচীন ভারতীয় অপংকারশান্ত্র তথা কাব্যবিচারশান্ত্রের সঙ্গে তাদের প্রাণের 


যোগ সাধিত হয়না । 


৩৮০ বাংলা সহিত্য পত্রিকা 


ডঃ ছুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় এই সমস্তাটি অনুভব করেছেন৷ একালের জিজ্ঞাস 
আর সেকালের অলংকারশাঁক্সের মধ্যে যেগসাধন করতে চেয়েছেন। সেই ইচ্ছার ফল 
“কাব্যতত্ববিচার গ্রন্থ । | 
সংস্কৃত অলংকারিকদের কাব্যতত্ব-বিচারের সুত্রসমূহ সংস্কৃত কাব্য বা শ্লোকের মূল্যায়নের 
মধোই কি সীমাবদ্ধ ? সব যুগের কাঁব্যবিচারে তাদের কি কোনো চিবস্তর মুল্য নেই? 
বিশেষত আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক বাংলাকাব্যবিচারে ভীদের হুত্রগুলির উপযোগিতা! 
কতখানি? ক'ব্যাত্মা-নির্ণয়ে সুত্রগুপির মধ্যে কোন্গুলি এবং কি ধরনের কবি ভার 
. ক্ষেত্রে অধিকতর নির্তরযোগা এবং মন্তগুলির কোনো মুল্য আছে কিনা? 

-এই সব জিজ্ঞাস! লেখককে প্ররোচিত .করেছে বর্তমান গ্রন্থবচনায়। সোয়া! ছুশ 
পৃষ্ঠার প্রই গ্রন্থে অধ্যায় সংখ্যা সাত, পরিশিষ্ট একটি | অধ্যাযগুলির শিরোনামে 
অনুধাবন করা গায় ডাব অধ্যয়নের গভীবত| ও বক্তব্য উপস্থাপনের কোশল £ ১. কবি ও 
কাব্য ; ২. প্রীকৃধবনিপর্ব ; ৩. কাঁবাবিচারে ধ্বনি; ৪. কাব্যের বক্রোক্তি ও ওচিত্য ; 
€. কাব্যের রদ, কাব্যের রমণীয়তা ও কাব্যসৌন্দর্য-বিচার ; ৬. শ্রব্য-কাঁব্যের নানা রূপ) 
৭. অলংকারিকজের পরিচয়, পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক নানা তথ্য, যেমন বিভিন্ন রসের 
কাব্যসংজ্ঞা, রসের অখণ্ডতা ও অলৌকিকত্ব প্রসঙ্গে নানা তথা, তেত্রিশটি ব্যভিচারের 
পরিচয় । বিভাব-মনুভবে আর চিতা-অনৌচিত্য প্রদঙ্গে নানা মত।' 

লেখকের বিচার বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি ভারতীয় আচার্ধদের কাব্যবিচার 
সম্পকিত প্রধান প্রধান মতবাঁদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের ব্যাথা! ও দৃষ্টান্তগুলির যতদূর 
সম্ভব বাংলায় পদ্য মুক্তাম্বাদ করে দিয়েছেন (তিনি যে সাবলীল পদ্যান্তবাদ্দে এত 
দক্ষ তা এতদিন জানা ছিল না)। তাছাড়া": বাংলা আধুনিক ও সাম্প্রতিক কবিতা 
থেকে দৃষ্টান্ত ও ব্যাধ্যার সাহায্যে স্বত্রগুলির প্রয়োগ-সার্থকতা কতোখানি তা 
দেখিয়েছেন। 

কাব্যতব্বের বিচার কোনোদিনই শেষ হয়ে যায় না। সেদিন এক অধ্যাপিকা 
জানালেন কলেজে “কাবাজিজ'সা+ পড়াতে গিয়ে তার মনে নান] প্রশ্ন জেগেছে । সে- 
সবের উত্তরের জন্তু অবশ্যই দেখতে হয় সুশীলকুমার দে, সুবেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রামাপদ 
চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, শরীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রীন্ববোধচন্দ্র সেনগুপ্তের কাব্যবিচার | 
শ্রীমুখোপাধ্যায় তাদের পদাংক অহুমরণ করেছেন, কিন্তু তার বক্তব্য উপস্থাপনকৌশল 
ও অধ্যায়ন্ৃক্ত বিষয়বিক্াসে ত্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন । সা ও 
উভয়েরই শংকাহরণ করবে এই গ্রন্থ 

কাব্যতত্ব-বিচার (প্রথম থণ্ড-_ভারতীয় অলংকারশান্ত্ )। দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, 
জামুআঁরি ১৪৮৮ । মডার্ন বুক এজেন্লি, ১০ বংকিম চাটুজ্জে' ট্রীট, কলকাতা-*৩। 
তিরিশ টাকা । 

অরদ্পকুমার মুখোপাধ্যায় 


বাঙলাদেশের সাহিত্য ও মস্তি তা 
বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


মাঁনবেন্দ্রনাথ রায় The Historical Role of Islam গ্রন্থের Islam and 
India-র শেষ পরিচ্ছেদে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, “প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে 
গেলে সেই বিশৃঙ্খল ধ্বংসস্তূপ থেকে ভারতীয় সমাজকে বাচিয়ে দিতে মুসলমানেরা 
অকুষ্ঠভাবে যে দান করেছে তা হিন্দুরা যতদিন হৃদয় দিয়ে অনুধাবন না করে ততদিন 
মুসলমানের! ভারতীয় জাতিরই যে এক অথণ্ড অংশ--এ বোধ তাদের কিছুতেই হবে 
না! ( মুহম্মদ আবদুল হাই-কৃত অনুবাদ । "ইসলামের ধতিহাসিক অবদান £ ভারতবর্ষ 
ও ইসলাম,” পৃ ১২০-১২১, ১৯৪৯)। এই বোধের পরিবর্তন হয় নি। দেশ ভাগ ' 
হয়ে যাবার পরও ব্যবধান আরও বেড়েছে । ওপার বাঙলায় আত্মজিজ্ঞাসাঁর ষে গ্রর্দীপ 
শিক্ষিত্নর! নানা বাধাবিপত্তি-সংকট-সমশ্তার মধ্যে জালিয়ে তুলেছেন, সে সম্পর্কে 
এপারের শিক্ষিতজন উদাসীন রয়েছেন। বাঙলা ভাষাকে মর্যাদাদানের জন্তু যে মরণপণ 
সংগ্রাম তাঁরা করেছিলেন, মা আর মাতৃভাষ। যাঁদের কাছে অভিন্ন, সেই সংগ্রামী 
মনোভাব কিংবা ভাষার প্রতি ভালোবাসা! এপার -বাঙলায় পাওয়া যায় না। অথচ 
সেই আগুনের কিঞ্চিৎ উত্তাপও যদ্দি এপার-বাঙলায় ক্ষয়িফু জরিফু মৃতপ্রায় সাহিত্যিক 
সমাজে এসে পড়ত, তাংলে আঞ্জকের সাহিত্যের চেহারা] পালটে যেত। দ্েশবিভাগের 
আগেও একবার চেহারা পর্রিবর্তনের সুযোগ এসেছিল--তখনও আমরা উপেক্ষা 
করেছি। আমি ঢাকার বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের কথ। বলছি । “কল্লোগ”-এব প্রায় 
সমকালীন ঘটনা এটি। “কল্লোল” কলকাতায় বাস্তবতার ন'মে এক ধরনের ভালগারি- 
টির প্রশ্রয় দিয়ে পাশ্চাত্যের বস্তাপচা ধ্যানধারণাকে বাঙলা সাহিত্যে আমদানি 
করেছিল; কিন্তু ঢাকায় সমস্ত প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সংকীর্ণতার 
বিরুদ্ধে আধুনিক ভ্রগতের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা স্বচ্ছ, সুস্থ এবং যুক্তিভিত্তিক চিন্তার 
প্রদারের উদ্দেশ্বে ঢাক! বিশ্ববিদ্যায়কে কেন্দ্র করে ১৯২৬ সালে যে বুদ্ধির মুক্তির 
আন্দোলনের সুত্রপাত হয়েছিল তার খবর তেমন পৌছয় নি-_-পৌন্ধলে অস্তত সে 
সম্পর্কে এ-বাঙলার কোনো শিক্ষিতরন বই না লিখুন, অস্তত ছোটখাট প্রবন্ধও 
লিখতেন। “কল্লোল'-কে নিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন ‘কল্লোলযুগ’, জীবেন্ত্ 
সিংহ রায় লিখলেন “কল্ত্রোলের কাল”, আর বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে 
হল ওপার-বাঙলার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁগলা বিভাগেব সহযোগী অধ্যাপক 
খোন্দকার সিরাজুল হককে বইয়ের নাম 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিস্তা ও 
সাহিত্যকর্ম । কন্তোল থেকে এই আন্দালনের ভূমিকা! ছিল সুদূরপ্রসারী বাংলাদেশে 
মৌলবাদের বিরুদ্ধে অধুনা সাহিত্যের যে প্রগতিশীল ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে, তার মুলে 
রয়েছে সেদ্িনকার আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেও যে একঝশাক 
প্রাণবন্ত নবীন তেলী লেখক সেদিন জমায়েত হয়েছিলেন, তীদ্বের আরন্ধ কর্মকে পূর্ণ 
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করে তোলার দায়িত্বে বাঙলাঁদেশের নতুন প্রজন্মের লেখকরা যেন দায়বন্ধ--বাঙপা- 
দেশের সাম্পতিক সাহিত্যধারা থেকে এই কথাটি বেরিয়ে এসেছে। | 

কথাট! বললে বিলী শোনাবে, কিন্তু'ই তিহাসের-সত্যকে' অস্বীকার করা যাবে না 
দেশবিভাগের অনেক আগে থেকেই সংস্কৃতিজগৎ ছুটে! শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল । 
একটি.উদ্বাহবণ দিয়েছি, এবার আরও কয়েকটির কথা বালি। কলকাতা! আর ঢাঁকা-_ছুটি 
জাতির সংস্কৃতিবিক,শের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কলকাতায় একদিকে “প্রবাসী, 'ভাবত- 
বর্ষ”, অপরদিকে “সওগাত”, “মোহম্্দী' ; ঢাকায় একদিকে, “শিখা”, অপরদিকে ‘প্রগতি’, 
‘প্রাচী’ | হি-ন্দুমুসলমানের দূরত্বের বাবধান এমনভাবে রচিত হয়েছিল .যে কোনো 
সংকলনগ্রস্থে নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় নি! মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য, কবিদের 
কথা, যেমন দৌলতকাজী, আঁলাওল, সৈয়দ সুলতান, সেখ ফর়ভুল্লাহ, আলী রাজা, 
হায়াৎ মামুদ প্রভৃতি বাদ দিলাম, 'মাধুনিক- কালের ফররুখ আহমদ, আহসান হবীবু, 
সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ ধারা কলকাতায় সাহিত্যচর্চ। করে খ্যাতিমান হয়েছেন, 
বিশেষ করে ফররুখ আহম্মদ যিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-র মত কবিতায় এক নতুন 
ধ্রতিহ সৃষ্ট করেছিলেন, তাদের সধত্রে বাদ্‌ দেওয়া হয়েছে । .এই অভাববোধ থেকে 
১৯৪৫ সালে রেজাউল করিম এবং আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় “কাব্যমালঞ্” বেরিয়ে- 
ছিল, এবং ওই গ্রন্থে আবদুল কাদির বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বাঙালি 
মুসলমানদের দান সম্পর্কে এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন । কবিতার সংকলন যেমন 
বেরিয়েছিল, তেমনি তার সম্পাদনায় মুসলিম লেখকদের গল্পমংকলনও বেরিয়েছিল 
ওই সময়ে । এইসব দেখেশুনে রবীন্ত্রনাথকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, "চাদের এক, 
পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোঁচর) তেমনি ছর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের 
আধথানায় সাহিত্যের আলে! যদি ন! পড়ে তাহলে আমর! বাংলাদেশকে চিনতে 
পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্মামাদের ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে ।, ব্যবহারের 
সংশোধন করি নি, কাজেই দেশবিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। জিয়াহকে থামোথা 
একতরফা দোষ দিয়ে লাভ নেই-__নিজেদের অন্তরের দিকে বর সদুত্তর 
খুঁজে পাব। 

বাঙল| ভাষ| মার সাহিত্যে দুসলমানদের ভূমিকা বিষয়ে যখন এক পক্ষ ইচ্ছাক্ৃত- 
ভাবে নীরব থেকেছেন, স্বভাবত তথন তাদের পিখিত্‌ ইতিহাসের মুকুরে বাঁাঁলি মুসল- 
মানরা নিজেদের মুখ দেখতে পেলেন ন! । ইতিহাস এতদিন চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল 
কিংবা! দেখেও ন! দেখার ভান করা হয়েছিল, বাঙলাদেশ ভাগ হয়ে যাবায় পর বাঙালি 
মুসলমানরা সেই ইতিহাসের সন্ধান করে বাঙন! ভাষা মার সাহিত্যে নিজেদের প্রীতিহের 
শিকড় খুঁজে পেলেন! ফলে ওপার বাঙলার সাহিত্যে এক গঠনমূলক কর্মধারার বস্তা 
এল। তখন আর মুসজিম-রচিত সাহিত্যকে রোধা গেল না। প্রথম প্রথম এ 
০০০০০০৪০০৪৪ 
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আবার কী লিখবে! কিন্তু বেশিদিন এই. দাক-উচু মনোভাব বজায় রাখা গেল না। 
ওপারের সাহিত্য নিজের কজ্ির জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে-_কারুর. দয়ার ওপর 
.নির্ভর করে নয়। রীতিমত পৌরুষের কাব, কারণ দেশভাগের পর সব সাহিত্যিকরাই 
এধারে চলে এসেছিলেন, ঘর গোছাবার দায়িত্ব পড়েছিল তাদেরই হাতে যাদের এপারের 
চলে-আমা লেখকের! অর্ধাচীন বলে মনে করতেন। অর্বাচীন লেখকরাই সমগ্র বাঙলা 
সাহিত্যকে অর্থাৎ চর্যাপদ থেকে জীবনানন্দ পর্যস্ত নিজেদের এলাকা! বলে গ্রহণ করে 
এমন এক সাংস্কৃতিক এঁতিহ গড়ে তুললেন যার পরিচয়, দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, বলে 
বিবেচিত হল। 
;, ১৩৫৮, শারদীয় , "সত্যবুগে”ই প্রথম এই প্রয়াস গুরু হয়েছিল -শাস্তির্ন 
: বন্্যোপাধ্যায় “সমসাময়িক মুসলিম সাহিত্যচৰ্চা” নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে- 
ছিলেন। পরে ওই প্রবন্ধটি." শাধুনিক ভারতীয় সাহিত্য” (১০৬১) গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল 
(পৃ ২৩২-২৪৭)। তিনি এপারের অনাগ্রহী শিক্ষি তজনের বদ্ধ জানালা প্রথম খুলতে চেষ্টা 
-করেছিগেন । “দেশ”সাহিত্য-সংখ্যায় কয়েক বছর পূর্বপাকিস্তানের সাহিতাচর্চার খবরাখবর 
ওপারের কষেকজন লেখকদের দিয়ে দেখানো হয়েছিল, এবং নির্বাচিত পুস্তক তালিকায় 
- পূর্বপাকিস্তানে প্রতি বছরে প্রকাশিত বাঙলা বইয়ের তালিকাও দেওয়া হত। এরপর 
অয্নদাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে .১৩৫৯ সালের ১৫ থেকে ১৭ ফাস্তুন 
সাহিত)মেল| অনুষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্যমেল'য় উভয়. বঙ্গের পাঁচ বছরের সাহিত্য 
;( ১৩৫৪-১৩৫৯ ) নিয়ে , এক, আলোচনাসভা হয়। এই মালোচুনাসতায় পূর্ব 
পাকিজ্জানের লোকসাহিত্যের ওপর মুহম্মদ মনম্রউদ্দিন, কবিতার ওপর শামন্সুর 
রাহমান, কথা-সাহিত্য ও প্রবস্ধপাহিত্যের ওপর কাজী মোতাহার হোসেন আলোচনা 
করেন। পরে সাহিত্যমেলায় অসিত যাবতীয় আলোচন! এবং পঠিত প্রবন্ধের এক 
সংকলনগ্রস্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে বেরোয় (১৩৬০) 1 অরুণ সেন-সম্পার্দিত 
ত্রৈমাসিক *দাহিত্যপত্র*-এ বিষ্ণু দে-র “পূর্ববঙ্গের কবিতা” (চৈত্র-বৈশাখ-জোট ১৩৭০, 
. পৃ ৩৯-৪৭), অসীম বায়ের “পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক জাগরণ” ( শারদীয় ১৩৭৫, 
পৃ ১৪৮-১৫০) উল্লেখযোগ্য রচনা । ইতিমধ্যে নিখিল সেন “এশিয়ার সাহিত্য” নামক 
গ্রন্বে (১৯৭১) পাকিস্তানের সাহিত্য,আলোচন| প্রসঙ্গে উরছু বেলুচ সিদ্ধি পানজাবি 
. সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যেরও আলোচনা করেন (পৃ ৫৩০-৫৯৪)। 
এ ছাড়া আরও কিছু পত্র-পত্রিকায় পূর্বপাকিস্তানের বাঙলা! সাহিতা নিয়ে আলোচনা 
বেরিয়েছে। পূর্বপাকিস্তান বাঙুলাদেশে রপাস্তরেরর সময় এধারের প্রতিটি কাগজে 
(কি দৈনিক কি মাসিক কি টরমাসিক সব পত্র-পত্রিকায় ) সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে 
আলোচনা হয়েছে। “পরিচয়” ও বাংলাদেশ সংখ্যা বের করেন। এইসব আলোচনা 
বিক্ষিপ্ত ভাবে হয়েছে, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, ধারাবাহিক হাও সর্বক্ষেত্রে রক্ষিত 
হয় নি.। বাঙলাদেশ কায়েম হবার পর বাগুলাদেশের কবিতার ওপর গবেষণা করে 
৪০ ঁ 


৩১৪ বাংলা সহিত্য পত্রিকা 


‘মধুসুদন চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডিও পেয়েছেন। তার 
গবেষণা-পত্রটি '“বাঙলাদেশের (পূর্ববঙ্গের ) আধুনিক কবিতার ধারা” নামে গ্রকাঁশিত 
হয়েছে (১৯৮২ জাগয়ারি )। তাঁর গবেষবার কালসীনা ছিল ১৯৪১-১৯৭১ অর্থাৎ 
পাকিস্তানি আমল পর্যন্ত । এই প্রথম এ বাঙগায়' ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ব- 
পাঁকিস্তান অর্থাৎ বাঙলাদেশের সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক পরিচয় গ্রস্থাকারে 
লিপিবদ্ধ করলেন।' যারা বাংলাদেশ সম্পর্কে কৌতুহলী, সাহিত্যের খবর জানতে 
চান, তারা এবইটি থেকে একটি ধারণা পাবেন । হাতের সামনে বইটি রেডি রেফারেনস 
হিসেবে কাজ দেবে | মোট বারোটি অধ্যায়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় বইটি বিন্তপ্ত করেছেন। 
"ছুটী হল নিয়ক্নপ--বুদ্ধির 'সুক্কি আন্দোলন £ ১৯২৬-১৯৮৬ পৃ ১-১৭/বাঙুলাদেশী 
বুদ্ধিজীবীর সমস্তা পৃ ১৮-৪৩/বাঙলাদেশী বুদ্ধিদ্ীবীর অগ্রগতি, পশ্টাদ্গতি পৃ ৪৪:৫61 
বাঙরাদেশৈর উপন্থাস £ তাত্বিক পটভূমি পৃ ৫৫-৬৪/বাঙপাদেশের উপগ্চাপ £ ১৯৫২- 
"১৯৭২, পৃ ৬৫-১০ ২/বাঙলাদেশের উপদ্তাস £ ১৯৭৩-১৯৮৪, পৃ ১০৩-১৩৭/বাঙলাদেশের 
ছোটগল্প : "১৯৫২-১৪৮২, পৃ ১৩৮-১৫২ / বাঙলাদেশের কবিতা : ১৪৪৪-১৯৮২, পৃ 
১৫৩-১৬৯ / বাঙলাদেশের প্রবন্ধ £ ১৯৫১-১৯৮২, পৃ ১৭-১*৮|বাউলাদেশে পরিভাষা- 
চর্চা পৃ ১৯৯-২১০ / বঙ্লাদেশের আঞ্চলিক অভিধান পৃ ২১১-২২৪ | সাম্প্রতিক 
'বাডলাদেশ : শিক্ষা সাহিত্য মনন পৃ ২২৫২৩৪ | পরিশিষ্ট ক. বাঙলাদেশের কাব্য : 
* নির্বাচিত তালিকা ১৪৫২-১৪৮২, পৃ ২৩৫-২৪০ / থ. বাঙলাদেশের ছোটগল্প গ্রন্থ : 
“নির্বাচিত তাসিকা। ১৯৫২-১৯৮৯৬, পৃ ২৪১-২৪৫ | গ. রহিয়ারেনের উপস্তাস : নির্বাচিত 
“শালিক ১৯৪৮-১৯৮৪, পৃ ২৪৬-২৫১। 
আজ বাঙলাদেশের সাহিত্যসম্পদ্ যেখানে-এসে দ।ড়িয়েছে তার একেবারে গোড়ায় 
ছিল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন । শ্রীমুখোঁপাধ্যায় সঠিক জায়গা থেকেই কথা শুরু 
করেছেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল বক্তব্য হচ্ছে ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ বুদ্ধি 
যেখানে আড়ষ্ট মুক্তি সেখানে অসম্ভব’ | কাজী আবদুল ওছুদ, আবুল হোসেন, 
: আবুক্গ ফণ্রল প্রমুখের দৃষ্টিতজি আলোচনা কবে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন 
“ সেটি ধধার্থ, “১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কান্দী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন গ্রপুথ তরুণ 
' বুদ্ধিজীবীর! যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সুচনা করেছিলেন তা ষাট বছর পরে 
আজকের বাঁগুপাদেশে' হয়েছে আরও গভীর ‘আরও আস্তরিচ আরও পরিব্যাপ্ত', 
(পৃ ১৭)। বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাস আরও চিত্তাকর্ষক হত যদি 
আন্দোলনের বাঁধিক মুখপত্র “শিখা”র ছ বছরের সুচী তুলে দিতেন । এপারের লোকেরা 
' ‘বুঝতে পারতেন শুধু ওই তিনজনই নন, আরও অনেক তরুণ মিলিত হয়ে তাদের 
“চিন্তাভাবনা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন ।'' 
বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মতে! বাংলাদেশের সাহিত্যে আর-একটি দ্িকনির্দেশক 
টন! ভাষা আন্দোলন ।' কেন জানি না ্রীমুখোপাধ্যায় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই আন্দোলন 


বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩১৫ 


সম্পর্কে কিছু বললেন না, যদিও কবিতা উপস্থাস ছোটোগন্প প্রবন্ধ আলোচনা করতে 
গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে ভাষা আন্দোলনের কথা তিনি বলেছেন। 

বাঙলাদেশে বুদ্ধিজীবী সমস্তা সংকট ও উত্তরণের ওপর ছুটি অধ্যায় আছে। 
প্রথম অধ্যায়ে সমস্যাটি কী শ্রীমুখোপাধ্যায় সেটি না বলে ১৯৬৮ সাঁলে বাঙলা একাডেমী 
থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ব-সংকলন '"আমাদের সাহিত্য”-কে অবলম্বন 
করেছেন, পরের অধ্যায়ে বাগুগাদেশী বুদ্ধিজীবীদের দ্বিধানবন্রের .কথা নিপুণতাঁর সঙ্গে 
তিনি বলেছেন। পূর্বপাকিস্তানে ১৯৪৭. থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যে-সকল ঘটনা ঘটেছে 
তাকে পটভূমিতে রেখে বুদ্ধিজীবী সমাজ কিভাবে এগিয়েছেন অর পিছিয়েছেন, তার 
চিত্তাকর্ষক বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ । ভাষার প্রশ্নে রাঙলা না উরছু, 
পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ, সামাজিক ও আঁধিক বাধা, সাহিত্যকে ইসলামীকরণঃ 
লোকায়ত আচারের প্রতি কটাক্ষ সংস্কৃতির স্বাভাবিক অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে পরিকল্পিত 
উপায়ে বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ককে সাফ করা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় সাহিত্যকে উৎসাহ 
দেওয়া, রবীন্দ্রসাছিতোর প্রচার বন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় বুদ্ধিলীবীদের সাদিক 
পদক্ষেপ পূর্বপাকিস্তানকে পশ্চিমাদের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেয়। আবুল 
কালাম শামন্থ্দীন মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্তকে প্রথম. বাঁঙালি-মুনমষান 
রচিত উপস্তাঁণ বলেছেন এবং এই পথেই উপন্তাদ রচনা করার ডাক দিয়েছিলেন। 
বুদ্ধিজীবীর! মীরের পথ অন্ুদরণ না! করে ধর্মীয় মিথ থেকে পৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ 
“কাদে! নদী কাদে৮-তে কিভাবে উত্তরণ ঘটেছে তা ঘটনার পর ঘটন] বিশ্লেষণ করে 
মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে একটা 
স্বতন্ত্র সাহিত্য জন্ম নিল, তার পর যা আবহমান বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি থেকে 
উস তু হলেও নতুন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বাস্তবতায় একটি জাতির আলোকিত 
জঙ্গের ভিতর এই সাহিত্যের ভিত্তি সুচিত হয়ে বিকাশের পূর্ণতর অগ্রবর্তী স্তরে? 
স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙলাদেশের বাষ্ট্রিক কাঠামোতে আন বাওলাদেশী সাহিত্য হিসেবে 
চিহ্নিত হয়েছে’ (পৃ ৪৮) ৫ 

বাংলাদেশের উপন্তাস নিয়ে তিনটি "অধ্যায় আছে। প্রথম: প্রবন্ধ, ডি 
তাত্বিক পটভূমি। পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে-সদ্গে এক শ্রেণীর লেখক চেয়েছিলেন 
সম্পূর্ণরূপে ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষাকে বাদ দিয়ে পূর্যবনের চলিত ভাষায় সিলেটী 'আদব- 
কায়দা আমদানি করে মুসলমানি সাহিত্য গড়ে তুলবেন । “বিষাদপিদ্ধু” “মানোয়ার!*র 
ঢঙে উপন্থাস লেখ'র কথা বলেছিলেন। ড, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব এর প্রতিবাদ 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যে বাঙুলাভাষ! ও সাহিত্য আমর! উত্তরাধিকা রসত্রে 
পাইয়াছি তাহা কাহারও কথায় আমব! ত্যাগ করতে পারি না! ভারতের অন্তর্গত 
দিষ্টি ও লক্ষৌ অঞ্চলের উরদুভাঁধা হইতে পাকিস্তানের উরদুকে পৃথক করিতে হইবে, 
এমন কথা ত কাহাকেও বলিতে শুনি ন|। আমেবিকা ইংল্যাণ্ডের সহিত স্বাধীনতা 


৩১৬ বাংল! সাহিত্য পত্ৰিকা 


লাভের যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ইংরাজী ভাষ। ত ছাড়ে নাই । অদ্ট্রোহাঙ্গারী ও 
জার্মানী ছুটি পৃথক রাষ্ট্র ছিল কিন্তু তাদের তো একই জার্মান ভাষ! ছিল ।, ( িলফেট 
সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৫৩)। পূর্বপাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীর এক 
শ্রেণী ইসলামি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হলেও বৃহৎ শ্রেণী ওই মতের অন্বর্তী ছিলেন 
ন|। তার! সামগ্রিকভাবে বগলা সাহিত্যকে সামনে রেখে একটি মানবমুখী জীবন 
চেতনার পত্তন কবেছিলেন এবং এই ধারাটি বাঙলাদেশের উপন্থাসকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 
সরদার জয়েনউদ্দীন বলেছেন, “ মানোয়ার!” “বিষাদদিদ্ধু" প্রভৃতি গ্রন্থ গ্রণেত। অন্ধেয 
পূরবস্থরীদের চিন্তার প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে পায়ের নীচে মাটিকে স্পর্শ করে' আনন্দে 
মেতেছে এখানকার সাহিত্যকবৃন্দ। এ সত্য অস্বীকার করবার কিছু নেই। এটা 
‘যে আমাদের উপন্তাসে জীবনদানের কথা, (“আমাদের সাহিত্য", পৃ :৮৬) 
আলোচনার সুবিধার্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় উপন্তাসকে দুভাগে ভাগ করেছেন- প্রথম ভাগ 
১৭৫২-১৯৭২ পূর্বপাকিস্তানি আমল, দ্বিতীয় ভাগ ১৯৭১-১৯৮৪ বাগুলাদেশী আমল। 
এই দুই আমলে প্রচুর উপন্থাস বেরিয়েছে, তাঁর মধ্যে প্রথমভাগে তিনি ১৭টি উপস্থাসের 
আলোচনা করেছেন, দ্বিতীয় ভাগে ৩৫ খানা উপন্যাসের আলোচনা করেছেন ।..' 
বি যা করেছেন তাতে গুতিনিষি্থনীয লেখক আর তাদের নাই 
আছে।-- 

সংশেযে বলি, অনেকদিন ধরে এ ধরনের বইয়ের অভাব ছিল ।' বাংলাদেশের 
সাহিত্যের ওপর তথ্যমূগক হান্ডবুক ছিল না। র্‌. 

ডঃ অরুপকুমার মুখোপাধ্যায় সেই অভাব পূরণ করলেন। বইপত্রের গেনদেন নেই, 
তবে পাঠক দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার সুযোগ পাবেন--একথ! 'নির্ধিধায় বলা যায়। 
ডঃ মুখোপাধ্যায় বইটি লিখে দায়মুক্ত হয়েছেন কিন্ত আমা'দের তিনি' দায়বদ্ধ করলেন। 
তাঁর বইটি সকলে পাঠ করে দায়মুক্ত হোন, কারণ এপার ও ওপার বাঙলার অখণ্ড 
সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমব! সকলেই ।  আজহারউদ্দীন খান 


'বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি__অরণক্ষার মুখোপাধ্যায় । শরৎ 
পাবলিশিং হাউপ, ৯/৪ টেমার লেন, কপিকাভা-৭০**”৯। অগস্ট ১৯৮৭ । 
পয়ত্রিশ টাকা । 


বিভাগীয় প্রতিবেদন 
(১ জাঙআরি ১৯৮৭--৩১ অক্টোবর ১৯৮৮) 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরাতন এতিহ্থসমুদ্ধ 
বাংলা বিভাগ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক 
ভারতীয় তাষাবিভাগের স্ত্রপাত। বর্তমান বাংলা বিভাগ পূর্বতন তাঁর গৌরব ও ঈতিহের 
উত্তরাধিকারী ।... 


ছাত্রসংখ্যাও পরীক্ষার্থী সংখ্যা 


আলোচ্যমান সময়সীমার মধ্যে বাংলা বিভাগেব কর্মধারা বহুমুধে প্রবাহিত হয়েছে! 
বর্তমানে এম এ. প্রথম বর্ষে তিনশ ছাত্র ও দ্বিতীয় বর্ষে তিনশ ছাত্র ভতি হয়েছেন। 
এছাড়া আছে বৃহৎ সংখাক নন্কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী । তার ফণে প্রতি বছর পরীক্ষার্থীর 
সংখ্যা করাগতই বধিত হচ্ছিল। এ সংখ্যা কমানোর অন্ত নন-কলেঞ্জিয়েট পরীক্ষার্থীদের 
একটি নির্বাচনী পরীক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। গত চারবছর € এম, এ. পরীক্ষা 
১৯৮৪-১৯৮৭ )' যাবৎ এই পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে । আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে এই 
নির্বাচনী পরীক্ষা তিনবার গৃহীত হয়েছে । তা সব্বেও প্রতি বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
নিয়মিত ও প্রাইভেট মিলিয়ে ছয় শ থেকে আট শ'য় উপনীত হয়। | 


এম. এ. পরীক্ষা 


এই সময়ের ঘধো তিনবার, এম. এ পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এম, এ. ১৯৮৫ 
পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে মে ১৯৮৭-ভে। নব্বই দিনে ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন পাচজন-_উধি দ!স, গৌরী ঘোষ, সুচরিতা ভট্টাচার্য, রীতা 
মিত্র ও স্থতিকণা চক্রবর্তী । এম. এ. ১৯৯৯ পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে নভেম্বর-ডিসেম্বর 
১৯৮৭-তে। একশ পাঁচ দিনে ফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রধম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন তিনজ্জন--বিজিত ঘোষ, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, মানসী সেনগুপ্ত । এম. এ. 
১৯৮৭ পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে ভুলাই-আগষ্ট ১৯৮৮-তে । ফল যথাশীস্র প্রকাশিত হবে 
বলে আশা করা যায়। পরীক্ষা-নিয়ামক বিভাগের কর্মীবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষক-পনীক্ষার্থী- 
বৃন্দ ও কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় এম. এ. পরীক্ষার কান ত্বরাঘিত করা সম্ভব হয়েছে। 


বিদায়-সংবর্ষ' না ও নবীন বরণ ' 


| ; «মে টা তারিখে ১ম বর্ষের ছাতানীরা বিদায়ী ২ নন বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের 
(১৯৮৭-র পরীক্ষার্থীদের ) বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। আশুতোয ভবনে অনুষ্ঠিত 


৩১৮ বাংল! সাহিত্য পত্রিকা 


এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ তারিখে বর্তমান ২য় বর্ষেব ছাত্রছাত্রীরা নবাগত ১ম বর্ষের ছাত্র- 
ছাত্রীদ্দের বরণ করে নেন উষ্ণ আন্তরিকতার মাধ্যমে ৷ ছাত্রতবনে অনুষ্ঠিত: এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ৷, এই সভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক 
শরীশক্করীপ্রসাদ বসু | ছুই অনুষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীরা গান আবৃত্তি পাঠ ও ভাষণের মাধামে 
অন্তরের গ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায়। | 


বিভাগে অধ্যাপকদের যোগদান 


অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীগ্রসাদ্দ বস্থ ৮ এপ্রিল ৯৮৭ তারিখে তার bi শেষে বিভাগীয় 
প্রধানের দায়িত্বভার ছেড়ে দেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক 
শ্রীমরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৯ এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখে। 

অধ্যাপক প্রীউজ্জপকুমার মজুমদার ছুটি শেষে ১৯ এপ্রিল ১৯৮৮ তারিখে বিভাগে 
ফিরে এসেছেন । প্রফেসর পরে যোগ দিয়েছেন। ] 

ইংরেজি বিভাগের গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রফেসর শ্রীভবভোষ চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যপদ্দে যোগ দিয়েছেন। তিনি বাংলাবিভাগে 
আমন্ত্রিত অধ্যাপক রূপে পড়াতেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন ইংরেজি বিভাগের 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্থরভি বন্দ্যোপাধ্যায় 

ছুটি গ্রফেসর-পদ্, একটি রীডার- “প্র, একটি লেকাচারার-পদ. অনেকদ্বিন যাবৎ 
খালি রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন সেগুলি অচিরে দ্যা কয হা! bl 


বিভাগীয় প্রকাশন ৫ 


গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাঁখানায় আট, থেকে দশটি গ্রন্থ ও 
সম্পাদিত গ্রন্থ প্রায় সম্পূর্ণ মুদ্রিত ব! অর্ধ মুদ্রিত অবস্থায় রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস 
দিয়েছেন এগুলি যথাসন্থর প্রকাশিত হ্বে। অধ্যাপক অমুলাধন মুখোপাধ্যায়ের 
“বাংলা ছন্দের মূলহুত্র গ্রন্থধানির নবতন সংস্করণ অচিরে প্রকাশিত হবে বলে জানি! 
গেল। 

তিন বছর বাদে বিভাগীয় গবেষণা পত্রিকা “বাংলা সাহিত্য পত্রিকা’ প্রকাশিত হল। 


রবীন্দ্র সেমিনার 


১৯৮৭-র ২-৩ এপ্রিল আশুতোষ ভবনে ১২৫তম রবীন্্জন্মবর্ষপুতি' উপলক্ষে 
তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শরীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর পরিচালনায় বিশেষ রুরু 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারে প্রবন্ধ পড়েন শ্রীশঙ্করীগ্রসাদ বস্তু, শরীমরুণ 
কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক, শীসুভাযচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শখের 
গঙ্গোপাধ্যায়, শীমানস মজুমদার ও প্রাবিমলকুমার মুখোপাধ্যায় । 


বিভাগীয় প্রতিবেদন ৩১৯ 


১৯৮৮র ৯১ ১০, ১১, ১২ এপ্রিল তারিখে সর্বভারতীয় বঙ্কিম-সেমিনার অমুষ্ঠিত 
হয়| পরিচালক ছিলেন বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅকুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের ১৫০ তম জদ্মবর্ধপূতিউপণক্ষে অমুষ্ঠিত এই সেমিনারে যোগ দেন ভারতের 
বিশ জন, নেপালের একজন ও বাংলাদেশের চারজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক । ৯ এপ্রিল 
তারিখে শতবার্ষিকী হলে মাননীয় আচার্য অধ্যাপক সৈয়দ হুরুলল হাসান সেমিনারের 
উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন ও ভাষণ দেন মাননীয়, উপাচার্য অধ্যাপক 
শ্ীভাঙ্কর রায়চৌধুরী । বিশেষ ভাষণ দেন মাননীয়! সহ-উপাচার্য ( শিক্ষা) অধ্যাপিকা 
যুক্তা, ভারতী; রায়, কলা অন্ষদের ভীন . অধ্যাপক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য । ধন্যবাদ 
জানান কলা-দচিব: ডঃ সুভাষচন্দ্র -বন্দে)াপাধ্'য় ৷ , সভা পরিচাঃনা করেন সেমিনার- 
পরিচালক অধ্যাপক শ্রীঅক্ষণকুমার মুখোপাধ্যায় ৷ পরবর্তী তিন দিন ( ১০-২২ এপ্রিল ) 
দ্বারভাঙ্গা হলে অনুষ্টিত ছয়টি অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরা! প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা 
করেন। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সর্বভারতীয় বক্কিম-সেমিনার প্রতিবেদনে ( এই 
-সংখ্যায় মুদ্রিত )... পাওয়া, যাবে । এই সেমিনারকে আখিক আম্থকৃল্য দিয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ .ও সংস্কৃতি, বিভাগ এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্ধালয় 
কর্তৃপক্ষ । তীরের ধন্যবাদ । ০. 
নবতন পাঠ্যনূচী 
এম. এ. বাংল! ১৯৮৮, ১৯৮৯-এর পাঠ্যসথচী প্রণীত, মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছে 
বর্তমান সময়সীমার মধ্যে । বিশেষপত্রগুলিতে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। 
এম. ফিল. প্রবর্তন রঃ | 
এম. ফিল পাঠ্াযহ্ষচী কলা অনুষদের সভায় ( এপ্রিল ১৯৮৮ ) অহমোদিত হয় । 
আশা করা ধায় এই বছরের মধ্যেই এম. ফিল. পাঠ শুরু হবে। তার ফলে ছাত্রদের 
বছদিনের দাবি পূরণ হবে। .মাননীয় উপাচার্য নির্দেশে বিভাগীয় প্রধান শ্রীঅরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি ও ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিককে কো-অডিনেটর করে এম. ফিল. 
কমিটি গঠিত হয়েছে। 
বানান সংস্কার প্রস্তাব-বিচার 
= পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বাংলা বানান সংস্কারের এক ভিত্তিপত্র প্রণয়ন ও 
বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিদংসভা ও শিক্ষিত সমাজের মতামত 
তাঁর! চেয়েছেন। বিভাগীয় সমিতির সভায় (১২ জুলাই ১৯৮৮) তা বিশদ্রভাবে 
আলোচিত হয়েছে ও মতামত পাঠানো হয়েছে 
, পি. এচ. ভি সমিতি ' 


অধ্যাপক প্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষকে আহ্বায়ক ও কয়েকজন অধ্যাপককে সৃদ্বস্ত করে 


পা 


৩২০ বাংলা সহিত্য পত্রিকা 


কর্তৃপক্ষ পি. এচ. ডি. সমিতি পুনর্গঠন করেছেন। এই সমিতি গবেষণার প্রস্তাবাদি 
পর্যালোচনা ও অস্থমোদন করছেন।,.. Ee ০ 2৫ 


সেমিনার সমিতি, .. : Ee LR এ এ 
বাংলা সেমিনার সমিতি ডিএ হয়েছে । অধ্যাপক 'শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ সভাপতি 

'এবং প্রীস্বতেন্দুহ্ন্দর গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক 'পঁদে বৃত হয়েছেন'। এই“সগিতিতে ছাত্র- 
গ্রুতিনিধিরাও আছেন। 'সেমিনারের' সনি সফল করে-তুঁলতে বান? টা 
বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন | 
" বাংলা সেমিনার ব্ধিমচন্ত্রের' শৃতোত্তর টি জন্মোৎসব টড বববানী 
কর্মহচী গ্রহণ' করে | ছাত্রছাত্রীদের মধো বঙ্কিঘ-রচনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, 
'কুইজ-প্রতিযোগিতাঁ, বিতর্কসতা ও প্রবন্ধ রচনা-প্রতিধোগিতার বাবস্থা করে ও সফগ 
প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করে । তার নি সর্বভারতীয় বা, সেমিনার টিনার 
পাওয়া যাবে । 

বাংলা সেমিনারের অধিবেশনে ' আঁমগ্রিত বিশেষজ্ঞরা ভাষণ দেন। উল্লেখ্য 
অর্ধিবেশন, বক্তা ও বিষয়ের উদ্ভেখ এখানে করা হলঃ ! ৮ 717 


45:0৪ 


অধ্যাপিক1 মালিনী ভট্টাচাৰ্য | ০ 

(বক্তা £ যাদবপুর বিশ্ববিভালয় ) bs 

ও প্রদীপ ঘোষ ( মাৰবত্তিকার ) সমর সেনের কবিতা " ২৪.১১.১৯৮৭ 

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের সাহিত ২.৩.১৯৮৭ 
(টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ) | রর 

শ্রীরাধেস্তাম আগরওয়াল ' রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজ ৩১৪.১৯৮৭ 

অধ্যাপিকা সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ''' রবীন্দ্রনাথ ও রুশ সাহিত্য ' ' ৭.১.১৯৮৮ 

বিভাগের ছাত্রছা ্রীবৃন্দ তাৎক্ষণিক বক্তৃতা " ১৭.১১.১৯৮৭ 

অধ্যাপক আবুবকর সিদ্দিক বাংলাদেশ প্রবন্ধমাহ্ত্য ৩০.৮-১৯৮৮ 
( রাজশাহী বিশ্ববিদ্তালয ) ২ | 

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র দ্বিজেন্্র-সন্গীত ২০.৯.১ ৯৮৮ 


KR ( গানসহযোগে আলোচনা ) 
বিভাগীয় সমিতি . 4 

বিভাগের অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত, বিভাগীয় সমিতির বেশ কিছ EE 
সময়-সীমার মধ্যে হয়। বিভাগ-পরিচালনা-সম্পর্কিত নানা বিষয়, ও সমস্তা সেখানে 


আলোচিত হয়।.. . ৯৯৯০৪ 2১০: 


বিভাগীয় প্রতিবেদন ৩২১ 
ছাজ্রঅধ্যাপক সমিতি | 


এই সমিতি পুনর্গঠিত হয়। যথাসম্ভব মাসে একবার সমিতির অধিবেশন হয়। 
ছাত্র-প্রতিনিধি ও অধ্যাপক-প্রতিনিধিদের মধ্যে বিভাগীয় সমন্তাগুলি এই সমিতিতে 
মালেচিত হয়। 


পুথি সংরক্ষণ hi 


নয় দিল্লীর জাতীয় অভিলেখাগার থেকে এই বছর বাংলা বিভাগ পুথি সংরক্ষণ 
বাবদ ছু লাখ টাকা (যার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ [বঙ্ববিগ্ভীলয় কর্তৃক প্রদেয় ) পেয়েছে। 
মাননীয় উপাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত একটি সমিতি এই অর্থের সম্যবহার সম্পর্কে 
কয়েকটি সিদ্ধাত্ত গ্রহণ করেছেন। সে-অমুযায়ী বাংলা বিভাগের মুল্যবান 
পুথিস্মুহ সংরক্ষণের বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ফিউমিগেশন, ল্যামিনেশন, 
বাতানৃকৃল পরিবেশে সংরক্ষণ ও পঞ্জীকরণ-ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে । বাংলা বিভাগের 
মুগ্যবন পুথিগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অষ্টম তলে পূথিবিভাগে স্থানান্তরিত হচ্ছে 


বিভাগীয় গ্রন্থাগার 


বিভাগীয় গ্রন্থাগারে স্থানাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। দৈনিক কার্ডে তিনশ বই 
প্রদান ও ছ’শ ছাত্রস্াত্রীব “হোম-কার্ডে বই আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানের ও কমীর 
অভাব নিত্য অনতৃত হচ্ছে। এব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! হয়েছে। 
মানগীয় উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন অচিরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 


বিভাগীয় অধ্যাপকদের গবেগণাকর্ম ও গবেবণা-পরিচালন! 


ক্মধ্যাপকর! বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচন| ও প্রকাশ করেছেন। তাদের পর্যালোচনায় 
বহুস:খ্যক গবেষণা-অভিসন্দর্ত পি. এচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। 


বিভাগীয়'অধ্যাপকদের নানা স্বীকৃতি ও সেমিনারে"অংশগ্রহণ 


প্রফেসর ভ্রীশঙ্করীপরসাদ বসু পেয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ, কালচার 
প্রদত্ত বিবেকানন্দ পুরস্কার (১৯৮৫)! ৪ জানুআাবি ১৯৮৯ তারিখে এক অনুষ্ঠানে 
বামক্ষ সত্যের অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্্ পুরস্কার প্রদান করেন। “বিবেকানন্দ ও 
সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থ রচনার জন্য এই পুরস্কার । 

জ্রীবসু বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ সেমিনারে - ভাষণ দেন আমুআরি 
১৪৮৬-তে | - ) 

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রচারিত “বাংলা বানান’ ভিত্বি-পত্র (আপ্রোচ্‌ 
পেপার ).রচনার দায়িত্ব অপর দুজনের সঙ্গে নিয়েছিলেন প্রফেসর লীঅরুপকুমার 
মুখ্ৌপীধ্যাঁযন । 


৪১ 


৩২২ বাংল! সহিতা পত্রিকা 


বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১1১৮৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও 
ঢাকার বাংলা ভাষা সমিতির (২১1৮৬) সভায ভাষণ দেন প্রীমুখোপাধ্যায়। রবীন্ত্র- 
ভারতী সোসাইটি আয়োজিত রবীন্দ্র-সেমিনারে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পর্কে ভাষণ 
দেন শ্রীমুখোপাধ্যায় '( ১৩1১1৮৬ )। ভারতীয় সাহিত্য একাদেমি আয়োজিত জগদীশ 
গুপ্ত সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে নিবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীমরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 
ও প্রীউজ্জলকুমার মজুমদার এবং মোহিতলাল মন্ুমদার সেমিনারে নিবন্ধ পাঠ করেন 
ীহূর্গাশক্কর মুখোপাধ্যায় । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যেগে প্রকাশমান 
রবীন্দ্রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীর ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকারে “মর উদ্যোগে গ্রকাশিতব্) 
কিশোর অভিযানের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্ততম শম্পাদক রূপে কাল করছেন অধ্যাপক 
প্রীঅরুণকুষার মুখোপাধ্যায়। পান! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 
অনুঠিত রবীন্দ্র-সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রীমুখোপাধ্যায় ৭ এপ্রিল 
১৯৮৭ তারিখে, মিস বমিনিত| -পরবর্তা বাংলা উপরাদে সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রভাব ।' 

প্রফেসর জীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ নান সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা 
বিষয়ে বিশেষ বক্তৃতা দেন সেপ্টেম্বর ১৯৮৭-ভে। কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ এপ্রিল 
১৯৮৭-তে হরিপদ ভারতী স্থৃতি বক্তৃত৷ দেন শ্রীঘোব। বিষয়-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 
প্রতিভাত বিবেকানন্দ বাক্তিত্ব ৷ 

প্রীউজ্জলকুমার মজুমদার রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অফ, কাচার-এ ২০, ২১ 
স্মাআরি ১৯৮৮-তে বক্তৃতা বি ভিচানার ও ধা বিষ এবং “কথামুতের 
সাহিত্যিক মূল্য’ বিষয়ে ৷ 

্রীনির্মলেন্ ভৌমিক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, ১৯৮৬-তে বররন! সম্পর্কে 
বিশেষ ভাষণ দেন। ্রীন্খেন্দুহন্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বনাঁরতীতে এপ্রিল ১৯৮৭-তে 
ভীচৈতন্থদেব-সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

প্রমানস মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসবে অন্ঠিত সেমিনারে ‘লোক- 
সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলা লোকনাটোযের প্বন্নপবিচার’ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন « 
জাহুআরি ১৯৮৬ তারিখে ; বববীন্দ্রভারতী সোসাইটির সেমিনারে ‘কাহিনী নির্মাণ, 
কৌশলে বঙ্িমচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধ পাঠ করেন ১৭ ্ান্থমারি ১৯৮৬-তে। - 

থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে মহুটিত এক আত্তজণতিক সেমিনারের বিষয় ছিল ‘মুক্ত 
পরিবেশে শিক্ষা । শ্রীসুভাষ বন্ন্যোপাধ্যায় ( কলাসচিব ও বিভাগের খণ্ডকালীন 
অধ্যাপক ) এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ সেমিনারে পেশ করেন ৩ মার্চ ১৯৮৭-তে। এপ্রিল 
১৯৮৭-তে বিশ্বভারতী-মায়োজিত চৈতনা-সেমিনারে তিনি পাঠ করেন '্্রীচৈতনয ও 
লোকসংস্কৃতি বিষয়ে একটি নিবন্ধ। বিশ্বভারতা-আয়োজিত, এপ্রিল ১৯৮৮.তে 
আয়োজিত বিবেকানন্দ-সেমিনারে প্রীবস্ম্যোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন ও ভাঁষণ দেন। 


বিভাগীয় প্রতিবেদন ৩২৩ 


সেপ্টেম্বর ১৯৮৩-তে রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অফ্‌ কালচার-আয়োজিত বিবেকানন্ব- 
সেমিনারে ঞীবন্দ্যোপাধ্যায় “বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন । 
কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকেন্দ্র ও নান্দীকারের যৌথ উদ্যোগে আজঃশিক্ষায়তন শ্বপ্ন 
দৈর্ঘ্যের নাট্য প্রতিযোগিতায় (২৫, ২৭, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮) অন্যতম বিচারক 
ছিলেন শ্রঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । 


নক্ষিমচন্দ্রঅধ্যাপক পদ টু 


- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের আমুকুল্যে বঞ্চিমচন্্র-অধ্যাপক পদ তুষ্ট হয়েছে। 
কল অন্যদের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয়েছে বাংলা ভাষা বা বাংল! সাহিত্য 
বা বাংল! সংস্কৃতি বিষয়ে কোনে! প্রথিতযশ! বিশেষজকে এ পদে নিয়োগ করা হবে । 
ভাষিল বিভাগের অনুষ্ঠান 

সহযোগী তামিল বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৭-তে অনুষ্ঠিত হয় তামিল-বাংলা সেমিনারে । 
যোগ দিয়েছিলেন তদানীন্তন উপাচার্য দস্তোবকুঘার ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক 
প্রঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভরীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ও কলাসচিৰ গীতাৰ 
বন্দোপাধ্যায় । তামিলনাড়, থেকে এসেছিলেন তামিল বিশেষজ্ঞরা | অষ্ত্ঠানের 
পরিচালক ছিলেন তামিল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা শ্রীমতী রঙ্গনায়কী 
মহাঁপাত্র। এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় একটি গ্রন্থঃ ‘Tamilnadu-Bengal 
Cultural Relations.’ 


শোকসংবাদধ 

প্রখ্যাত গুজরাঁটী লেখক শিবকুমার জোশী (কলকাতা ) ও অধ্যাপক ড: রনিদ 
আল-ফারুকী (চট্টগ্রাষ বিশ্ববিদ্যালয় £ বাংল! বিভাগ ) ছুজনেই কথা দিয়েছিলেন সর্ব- 
ভারতীয় বঙ্কিম-সেধিনারে আসবেন। নিষ্ঠর মৃত্যু এসে দুজনকেই আকস্মিফভাবে 


ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আমরা বঞ্চিত হলাম ভীদের মূল্যবান ভাষণ ও সাহচর্য থেকে । 


অবসর গ্রন্থণ 

বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ করণিক র্থকুমার মিত্র দীর্ঘকাল কাজ করার পর ১৯৮৭-তে 
অবমর নিলেন। তকে বিভাগের পক্ষ থেকে এক সভায় বিদ্বায়-সংবর্ধনা জানানো 
হয় এপ্রিল ১৯৮৭ তারিখে । একটি সংবর্ধন-লেখ-পুস্তিকা* ফুল ও গ্রশ্থাদি উপহার 
দেওয়। হয়। পুস্তিকাটি সংকলন ও সম্পাদনা! করেন শ্রীমানস মজুমদার । 


শিক্ষা-পঞ্জিকার গুরুতর পরিবর্তন 


সম্প্রতি জান! গেল, বিশ্ববিস্তালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, 
শিক্ষা-পঞ্জিকার ( আ্াকাডেমিক ক্যালেন্ডার ) পরিবর্তম সাধন করবেন। 
আগামী বাংল! এম. এ. প্রথমবর্ধ জুলাই ১৯৮৯-র পরিবর্তে শ.রু হবে 


৩২৪ - বাংলা লাহিত্য পত্ৰিকা 


২ জানুলারি ১৯৮৯ তারিখে । ভার ফলে বাংল! বিভাগের ( ও অন্যাগ্ঠ 
বিভাগের ) শিক্ষা-পঞ্ছিকার গুরুতর পরিবর্তন ঘটবে। 
পত্রিকার খপ-্বীকৃতি 

“বাংলাদেশে রবীন্দ্রচ্চণ' নিবন্ধটি ঢাঁধ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক 
রফিকউদ্ভাহ খানের “বাংলাদেশে রবীন্দ্-বিবেচনা+ প্রবন্ধটির সংক্ষেপিত রূপ । লেখকের 
অমুমতিক্রমে তার 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য, প্রবন্ধগ্রন্থ (১৯৮৫, ঢাকা বাংলা 
একাডেমী প্রকাশিত ) থেকে গৃহীত। “বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিঃ রিভিউ- . 
প্রবন্ধটি 'চতুবঙ্গ' পত্রিকা! পর্ব ১৯৮৮ সংখ্যা থেকে সংক্ষেপিত আকারে গৃহীত এবং 
লেখক ও সম্পাদকের অনুমতিক্রমে যুদ্রিত। প্রশান্তচন্্র মহুলানবিশের “কবি-কথা? 
নিবন্ধটি এ-যাঁবৎ অপ্রকাশিত । সম্প্রতি মহ্লানবিশ অছি পরিযদ-কর্তৃক পুস্তিকারূপে 
মুদ্রিত ও বিতবিত। ব্ছি-পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক প্রীপুর্ণেদুকূমার বন্থুর 
অনুমতিক্রমে মুদ্রিত ৷ এ | 
কৃতজ্ৰতা-জ্ঞাপন - 

বাংল! সাহিত্য পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা প্রকাশে আমুকুল্য করেছেন মাননীয় 
উপাচার্য শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী, মাননীয়া উপাচার্য (শিক্ষা) শ্রীযুক্তা ভারতী রায় ও 
মাননীয় উপাচার্য (অর্থ) শরীদিলীপকুমার সিংহ । আমর! তাদেরকে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করছি । - | 
৩১ অক্টোবর ১৯৮৮ | | এআ. ক. ম. 
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Some Publications of Calcutta Universtty 


Rs. P. 
Studies in Mahima Bhatta—Dr. Amiya Kumar 35°00 
Chakravarty 
রাংলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় ( ১৭৪৩-১৮৬৭ খৃঃ )-- 
এযতীন্মোহন তট্রাচার্য 1209 
Collected Poems—by Manamohan ‘Ghosh 25°00 
বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইত্তিছথাপ--ডঃ বরুণ মুখোপাধ্যায় 12500 
পদানৃত সমুদ্র--ডঃ উমা রায় 169-00 
গোবিন্দ বিজয়-_-প্রীপীয,যকান্তি মহাপাত্ৰ কর্তৃক সম্পাদিত 25:00 
Hydel & Thermal Power Development— Kanan Gopal 
Bagchi 25100 
জনমানসের দৃষ্টিতে ভীমঙগবদ্ণীতা-_ছিজাঙ হবিচরণ ঘোষ 5:00 


মহাঁডারত (কবি সপ্রয় বিরচিত)--ডঃ মনীন্ত্রকুমার ঘোষ কতৃক সম্পাদিত 4009 
Religious Life in Ancient India—Edited by D. তে 
Sarkar 1200 


স্ীরাধাতব ও পরত সংস্কতি__জনার্দন চক্রবর্তী 12.00 


ছু শ বছরের পুরানো! বাংল! গদ্য পুধি--ড. মরুণকুমার মুখোপাধ্যায় | 12:00 
Studies on Hindi Idioms (Hindi Mubabare)— 


by Dr. Prativa Agrawal . 75°00 
Social Life in Ancient India—Edited by Dr. D. C. 

Serkar 12100 
Social Position of Women through the ages—by Prof. 
“M. Z. Siddiqui . . 6°00 
Sorgs of Love & Death—by M. M. Ghosh 6৮00 
World Food Crisis (Kamala Lecture)—by Nilratan 

Dhar 1500 

Journal of Ancient Indian History (Yearly)— 

Ed-ted by Dr. Samaresh Bandyopadhyay রী 40100 

Journal of the 19৩79870097 of Sociology (Yearly) 

Edited by Dr. S. K Pramanick 15°00 

Jcurnal of the Department of English (Half Yearly)— 
Edited by Sisir Kumar Das 709 

Jcurnal of the Department of Pali (Yearly)— 

Edited by Professor Dipak Kumar Barua 20°00 


The Calcutta Journal of Political Studies 
(Half yearly)—Edited by Professor Bangendu © 
Genguly and Professor Buddhadeva Bhattacharyya 9°00 





* For further details please contact : 
Publications Department, University of Calcutta 
48, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 019 
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‘-_ CALCUTTA HISTORICAL JOURNAL 


The Calcutta Historical Journal is a bi-annual journal of the Depart- 
ment of History, University of ‘Calcutta, now running its twelfth year of 
publication: The list of contents of the last issue ( joint'number ) is given 
below. - 7 রা ৭ oo 
Volume XII : Nos. 1-2, July 1987— June 1988 Ll 

Rajat K. Ray—The Emotional World of the Indian Renaissanee/ 
. Suranjan. Das—The Complexities of Communal Violence in Twentieth 
Century Bengal: The Mymensingh Experience 1906-1907/Parimal Ghosh— 
The Labouring Poor and Communal Riots in Bengal 1896-1919: The Case 
Re-cxamined/Nirban Basu—Tes Garden Labour Movement and Entry of 
the Communalists : A Comparative Study of Darjeeling and Dooars Gardens 
in ‘Bengal, 1937- 1947/Monju Gopal Mukherjee—The ‘Round Table Negotiati- 
. ons (1921 Review. Article : Rajat K. Ray—Nineteenth Century. Banking 
and Business in India/ Book Reviews : David Ludden, Peasant History in 
" gouth India by Arun Bandopadhyay/Atiur Rahman, Peasnts and Classes: A 
Study in - Ditterentiation in Bangladesh by B. B. 01080010111. S. Singh, 
The Tribal Society in India: An Anthropo-Historical Perspective by 73. 9 
Chaudhuri. f | | | 

Price: Rs. 12, per,number or Rs. 24 per year. Postage extra. Subscri- 
ptions tobe sent 60 Pro-Vice-Chancellor ( B. A. & F.), Calcutta University, 
Calcutta-700 073. . All issues including back issues are also available from 
Calcutta University Sales Counter, College Street, Calcutta-700073. 

Articles, correspondence and enquiries should be addressed to the 
Editorial Office, “History Building”, 51/2 Hazra Road, Calcutra-700019. 
Editor : Binay Bhusan Chaudhuri. Associate Editors: Arun Bandopadhyay 
and Rudrangshu Mukherjee. ‘Secretary £ Subhash Chandra Banerjee. 


“ 








কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় বাংলা বিভাগের প্রধান ড.' অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 
এবং কলিকাতাঁ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পক্ষে শরীদিলীপ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আন্ততোষ ভবন, ' 
কলিকাতা-৭০০০৭৩ হইতে প্রকাশিত- ও তৎকর্তৃক মডার্ন প্রিন্টার্স, ৬১/বি ্াদপুরুর ষ্্ীট, 
কলিকাভা-৭*০০৪ ইইউনুরিত। রা | ক 


